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কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব । কিয়ামত, পর্যন্ত. যতো মানুষের | 
আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল 
| মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে | 
সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। | 
মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন । | 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন__ 
১৩০০০১৫১২১৭ ০৮৪] ০৮৪ এ 
“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, 
আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী £”-সূরা আল ব্ামার ঃ ১৭ 


সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং 
তাকে গণমানুষের সামনে সন্তাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি 
গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ । 


এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ 
রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক 
প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না 
করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে | 
| পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই 
সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত 
কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনুদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। 
এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকৃ*র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকুর | 
| শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। ৃ 
| পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। | 

এসৰ তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ 
সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের | 
জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা | 
| আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন || 
প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তারা বেশী উপকৃত হবেন | 
বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই 
আমাদের লক্ষ্য । কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও 
অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে $ (১) আল কুরআনুল কারীম- ইসলামিক | 
| ফাউগ্ডেশন; (২) মাআরেফুল কুরআন. ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাববুরে ৷ 
[কুরআন ; (৫) দুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত। 





শব্দে শব্দে আল কুরআন (৮০১ . সুরা লুকমান- _সূরা সোয়াদ 


কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পারুলিপি প্রন্থুত করেছেন জনাব 
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। 


এ সংকলনের দশম খণ্ডের প্রকাশ লঞ্পে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও 
প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য 
আল্লাহুর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি। 


পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ক্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের 
এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মানিত পাঠককৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, 
তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে 
আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন 


বিনীত 
প্রকাশক 


_ সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, ধিনি আমার মতো তার এক 
নগণ্য বান্দাহর হাতে তার চিরস্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ 
বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমাধিত করেছেন। দরূদ ও সালাম 
সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উন্বাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয্ল্িন, শাফিউল 
মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত 
বর্ষণ করুন তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহ্‌র 
দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার 
খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন। 


আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের স্ত্্ান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত. এ 
ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান । আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে 
পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী 
ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ 
দেখেছে। আল্লাহ তাদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু 
করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । অতপর মহান 
আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর 


শোকর পুনরায় আদায় করছি। 
| রঃ 2 শুক ভকলখল্মা 
৯৯/ 2/৪ 
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| এ সূরাতে হযরত লুকমান আ.-এর তীর' পুত্রকে দেয়া উপদেশমালা উল্লিখিত হয়েছে, || 
সে অনুসারে সূরাটির নাম “লুকমান” ৮4 
| রুকুতে বর্ণিত হয়েছে। 

সাবিলেক মমন্সকান্ ূ | 
সূরা লুকমান মাকী জীবনের প্রাথমিক দিকে নাধিল হয়েছে। এসময়-ই ইসলামের 
| দাওয়াতের পথরোধ করার জন্য মক্কার কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে যুলুম-নির্বাতন 
শুরু হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু তখনও তা তেমন জোরালো হয়ে উঠেনি। এ সময়েই 
নওমুসলিম যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অধিকারের পরেই 
তোমাদের মাতা-পিতার অধিকারই তোমাদের ওপর সবচেয়ে বেশী. তাঁদের ইসলাম 
সম্মত সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। কিস্তু তারা ষদি 
তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বীধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য 


করে, তবে তাদের এ জাতীয় আদেশ-নিষেধ মানা যাবে না। সূরা আনকাবুতেও এ 
বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। উভয় সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে ধারণা করা যায় যে, সুরা 
লুকমান আগে নাধিল হয়েছে, তারপরে নাযিল হয়েছে সূরা আনকাবুত । 


| আনলো বিহ্বক্কা 

এ সূরায় হযরত লুকমান আ.-এর উদাহরণ ও তার শিক্ষা উল্লেখ করে মক্কার 
কাফির-মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো তা অসার 
ও অযৌক্তিক । হযরত মুহাম্মদ স.-কর্তৃক তাওহীদ-ই সত্য । তোমরা তোমাদের পূর্ব- 
পুরচ্ঘদের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করো । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তীর শেষ নবীর মাধ্যমে যে 
শিক্ষা পেশ করেছেন, তা নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো । তিনি তোমাদেরকে 
কোনো নতুন কথা শোনাননি। তার আগেও আল্লাহ তা“আলা অনেক নবী-রাসূল 
পাঠিয়েছেন এবং তারাও একই দাওয়াত দিয়েছেন।। হযরত লুকমান আ. সম্পর্কে 
তোমরা অবগত। তার সম্পর্কে তোমরা প্রায়ই আলাপ আলোচনা করে থাকো। তার 
জ্ঞানগর্ভ কথার উদ্ধৃতিও তোমরা দিয়ে-থাকো। সুতরাং তাঁর আকীদা-বিশ্বাস, নীতি- 
নৈতিকতা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তোমরা তেবে দেখো । তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন, 
মুহাম্মদ স.-তার বিপরীত কিছু বলছেন কিনা । তাছাড়া তোমাদের মানবিক সত্তা ও বিশ্ব- | 
জাহানের যাবতীয় সৃষ্টিতে যেসব নিদর্শন রয়েছে সবই তো শেষ নবীর দাওয়াতের তথা | 
তাওহীদের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। এভাবে এ সূরায় শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিতা | 
| এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৰ 
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লু) 
১. আলিফ লাম মীম। ২. এগুলো জ্ঞানপূর্ণ কিতাবের আয়াত৯ 

৩. (যো) দিকনির্দেশনা ও রহমত 
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সৎকর্মপরায়ণদের জন্য৷ ৪. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা 


|| ০৪ শীত এড 5৬ ৩০০ & পচ ৩:৪৩ ৪০ প02 
44752) ৩5৫24 2 8-25% ১8১5১ 


আখিরাতে যারা দৃঢ়তাবে বিশ্বাস করেও! ৫..এরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই' 


০)/-আলিফ লাম-মীম-(এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন) 19445- 
এগুলো ; -£-আয়াত ; *%)-কিতাবের ) ৮+5০/-জ্ঞানপূর্ণ। €)/,১-(যা) দিক, 
নির্দেশনা ; /-ও ; $৯১-রহমত ; ০-..৮-৮))-সৎকর্মপরায়ণদের জন্য 1$)2:34 - 
যারা ; ১৯১৯:কায়েম করে ; £১:০া-নামায ;7-ও ; ১৯৮৫-দেয় ; £৮59| - 
যাকাত ; /এবং ; *৯-তারা ; ?-৮১৬-(৮-৯/৬)-আখিরাতে ; ৮৯-যারা ; 
$,:৮:দ্ঢ়ভাবে বিশ্বাস করে । ৫ 4-4%-এরাই ; 4--ওপর রয়েছে; ৬:১ -সুঠিক 
পর্থের ; ৮-পক্ষ থেকে ; 14/-৫৯+১)-তাদের প্রতিপালকের ; 7-এবং ; 4-4/- 
এরা ;:রাই; টু টু 
১. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো এমন কিতাবের যে কিতাবে জ্ঞানময় কথা ছাড়া অন্য কিছু 
নেই। কেননা এটা বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর বাণী। 
২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো একমাত্র তাদের জন্য দিকদর্শন ও অনুগ্রহ যারা সৎকাজ ||. 
করে এবং দিকদর্শন অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে এবং সেসব সৎকর্মপরায়ণ লোকেরাই 
এ আয়াতসমূহ থেকে লাভবান হতে পারে। আর যারা এ দিক নির্দেশনা মেনে চলতে || 
নারাজ তাদের জন্য এটা অনুগহ নয় অর্থাৎ তারা এ অনুগ্রহ থেকে লাভবান হতে পারবে না। 
৩. আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ বলে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনটি গুণ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন চ্তে১ সূরা লুকমান 


5 ন্ট ছি পিল ন্ট ছি পাজিটে নিল 0.৮ 21 
(৩৮1৮9) পি ৩০০০০৭1559৩ | 
সফলকামঃ। ৬, মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে অর্থহীন কথাবার্তা* ক্রয় করে. 
নেয়, যাতে সে গুমরাহ করতে পারে (মানুষকে) 


১৯১০]-সফলকাম ।$)-আর ; ১৯-মধ্যে ;১-$0-মানুষের 7 ১৮-এমমও আছে; 
কেনে নেয় ; 24/-অর্থহীন ; 4-+০4-কথাবার্তা ; )১4--যাতে সে গুমরাহ || 
করতে পারে মোনুষকে); ২১ 
প্রথম গুণ হচ্ছে-_মামাঘ কায়েম করা। নিম্নমিত নামায কায়েম করলে আল্লাহর ছকুম 
মেনে চলা সহজ হয়ে যায় এবং মনে আল্লাহর তয় জাগ্রত হয়। যার ফলে আল্লাহর 
করা আদত বা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ৮ 
ছবিতীয় গুণ হচ্ছে__তারা যাকাত দেয়। যাকাত দেয়ার ফলে যাকাতদাতার মধ্যে 
আত্মত্যাগের খেয়াল সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয় ; দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি মোহ শিঘিল হতে 
থাকে এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের আকাঙ্ধা মনে জেগে ওঠে। 
 স্ৃতীয় গুণ হচ্ছে--তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে । আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের জন্য এমন 
| একটি গুণ, যা মানুষের জীবনের পুরো কর্মকাণ্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। আখিরাতের বিশ্বাসের 
| ফলে ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি জেগে ওঠে এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী 
করার মনোতাব সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষ নিজেকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। পশ্াত্ের পর্যায় 
থেকে মানুষ মনুষত্ের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সে নিজেকে একজন মহা পরাক্রমশালী | 
সর্বশক্তিমান মমিবের গোলাম মনে করে। মনিবের কাজে অবহেলা করলে বা তার হুফুম 
পালনে গাফলতি করলে তার সামনে জবাবদিহী করতে হবে-_এ বিশ্বাস'তার অন্তরে দৃঢ় 
হয়ে যায় । ফলে তার জীবনের সকল কাজই মনিবের ছকুম মত করার জম্য সে চেষ্টা য়ে । 
৪, অর্থাৎ (হে কাফির-মুশরিকয়া 1) তোমরা যে মনে করেছো মৃহান্মদ'স.-এর দাওয়াত 
গ্রহণকারী লোকেরা নিজেদের জীবনকে ধ্যংস করে চলছে, তোমাদের .এ ধান্নপা সঠিক. 
] ময় প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম । আর তোমরা ঘায়া এ নবীয় দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান 
করছো, তারাই ব্যর্থ হবে। সফলতার যে মানদণ্ড তোমরা নির্ধারণ কয়ে রেখেছ তা 
সঠিক মানদণ্ড ময়। দুনিয়াতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসল সফলতা নয়, মৃত্য পরবতী 
অনন্তকালের জীবনে সাফল্য লা করতে পারাই আসল সফলতা । 


৫, এখানে মন্ধায় সেসয মুশরিক য্যঘসামীদের ফথা হলা হয়েছে ঘারা দেশ থেকে 
| দেশান্তর়ে ব্যবসা উপলক্ষে সফর করতো এবং বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের ইতিহাস, 
সেসব দেশের লোবকারহিনী যা রূপকথা মন্ধায় নিয়ে আসতো । তায়া লোকদেরকে বলতো 
যে, মুহান্মস.স, তোমাদেরকে ঘেসব “জাদ-লামূদ প্রভৃতি জাতিয় কাহিনী পোমাচ্ছে তার 
|| চেয়ে উত্তম ফাহিদী শোমাচ্ছি। এভাবে লে মুশরিহদেরকে রল্তম ও ইসফে্গিয়া প্রমুখ 
সম্রাটের কাহিনী শোমাতো । এদের মধ্যে মন্কার মুশন্লিক ঘ্যবসায়ী নঘয় ইবনে ছায়েস 
|| উল্লেখযোগ্য (ডাফসীয়ে কুছল মাআমী) 
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টিভি 15525৩২25৯১ 25 
| কোনো জ্ঞান ছাড়াই? আল্লাহর পথ থেকে ; আদিল জেরার 
পথকে) হাসি-ঠা্টার বিষয়” ; তারাই-__তাদের জন্যই রয়েছে 
৮০-থেকে ; পথ ; *44)-আল্লাহর ; ৮১১."ছাড়াই ;/1.০-কোনো জ্ঞান ; ? - 
আর ; ৬১--£:-(৯+-৯-০)-বানিয়ে নেয় তাকে (আল্লাহর পথকে) ; 1/% -হাসি- 
ঠাট্টার বিষয় ; 444%-তারাই ; *%1-তাদের জন্যই রয়েছে ; ূ 
৬. অর্থহীন কথাবার্তা কিনে নেয়ার অর্থ সত্য কথার পরিবর্তে মিথ্যা গ্রহণ করা । 
সত্যের পথ নির্দেশনা না শুনে এমন কথার প্রতি আগ্রহী হওয়া যাদ্বারা আখিরাতের 
কোনো লাভতো নেই, দুনিয়ারও কোনো লাভ হয় না। নিজের অর্থ খরচ করে এমন 
বাজে গাল-গল্পের বই-পুস্তক কিনে নেয়ার মতো লোক রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেও ছিল। 
উল্সিখিত নযর ইবনে হারেস এমন একজন লোক ছিল। কুরাইশদের সকল চেষ্টা সত্বেও 
যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াত প্রসার হয়েই চললো তখন উক্ত ব্যক্তি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে 
বললো যে, তোমাদের কৌশল কোনো কাজে আসবে না, তার দাওয়াতের মুকাবিলা 
| আমিই করবো। তারপর সে ইরাক গিয়ে সেখান থেকে অনারব রাজা-বাদশাহদের 
মুখরোচক কিসসা-কাহিনী র্তুম ও ইঙ্কেন্দিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন কল্প কাহিনী সংগ্রহ করে 
নিয়ে আসে। অতপর সেসব কাহিনী শোনানোর জন্য আসর জমিয়ে তোলে। তার ধারণা 
ছিল যে, এসব কাহিনী শুনে লোকেরা কুরআনের বাণী শোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, 
ফলে মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াতের প্রতি মানুষের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ 
উদ্দেশ্যে সে গায়িকা বাদীকেও কিনে নিয়ে আসে। এসব বাদীদেরকে সেসব লোকের 
| পেছনে লেলিয়ে দিতো, যাদের মনে ইসলামের দাওয়াত রেখাপাত করেছে বলে তার কাছে 
খবর আসতো । এভাবে সে মানুষকে দীনের দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা চালাতো। 
লাহওয়াল হাদীস' তথা অর্থহীন কথাবার্তা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ | 
রা. বলেছেন যে, তা হলো গান। একথা তিনি তিনবার বলেছেন। 
৬ ৬০১ বর্ণিত হয়েছে এবং এসব 
হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন-_“গায়িকা মেয়েদের ক্রয়-বিক্রয় ও তাদের ব্যবসা করা 
হালাল নয় এবং তাদের দান নেয়াও হালাল নয়।” 
তিনি আরও বলেছেন__“তাদের মূল্য খাওয়া হারাম ।” 
অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন-__“বাদীদেরকে গান-বাজনা শিক্ষা দেয়া এবং 
তাদের কেনা-বেচা করা হালাল নয় ; আর তাদের মূল্যও হারাম” 
হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন__“যে ব্যক্তি || 
গায়িকা বাঁদীদের আসরে বসে তার গান শুনবে, কিয়ামতের দিন সীসা গরম করে তার | 
[কালে ঢেলে দেয়া হবে। 












৮৯৮৯৮৪৪৮০৮০ ৪০৮৯৮৪৮৮৪11 ৪৪৮ [০.৫ পাপ তি পপি 
[৬ 01১৮0942519 ৯৮০০ | 
অপমানকর আযাব” । ৭. আর যখন আমার আয়াত তার কাছে পাঠ করা হয়, তখন 
সে অহংকারী হিসেবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি 
£ ৮৫ পাজি ভু ॥. 0 পলা এ৯িএ পা পা নিপা ৯৫ টি 0৮ ৰ 
[14৮91৩1৬49১ 5৭৮5 ৮৬০৪ 

যেন তার কান দুটোতে রয়েছে বধিরতা ; অতএব তাকে সুখবর শুনিয়ে দিন | 


যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির । ৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে 
“0০-আযাৰ ; ৮*-4৮অপমানকর । €১/-আর ; ঠি-যখন ;:.০-পাঠ করা হয় ; | 












4৮[তার কাছে ; (:/-আমার আয়াত ; ৮,-সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; (৫... | 
অহংকারী হিসেবে ; 6-যেন ; ৫2... +1-0৬+-হ :)-সে তা শুনতেই পায়নি; 
0-4-যেন ; ৯০9 ৭০৮(৮৬১+৬)-তার কান দু'টোতে রয়েছে ; [73,-বধিরতা ; | 
১৮১-১-(৮৮4০)-অতএব তাকে সুখবর শুনিয়ে দিন ) ০০০০4৫৮15৮৯ )- 

শাস্তির; »১/-যন্ত্রণাদায়ক 169%-নিশ্চয়ই ; ১431-যারা ; (৮--ঈমান এনেছে; ৃ 
উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, সে যুগে গান-বাজনার আসর সম্পূর্ণরূপে 
বাদীদেরকে দিয়েই বসানো হতো । স্বাধীন ও জদ্র ঘরের মেয়েরা এসব কাজে আসতো | 
না। তাই রাসূলুল্লাহ স. গায়িকা বাদীদের একথা বলেছেন। আর “মূল্য' দ্বারা তাদের 

“ফী'-এর কথা বুঝিয়েছেন। | 
৭. অর্থাৎ এসব অজ্ঞ-মূর্থ জানেনা যে, তারা কি মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে কিসব ধ্বংসকর 
জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে রয়েছে জ্ঞানপূর্ণ সঠিক দিক নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহর বাণী 
যা সে বিনা মুল্যেই লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে ; কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। 
অপরদিকে রয়েছে অর্থহীন আজেরাজে চুল কথাবার্তা ও.গালগল্প যা তাদের চরিত্রকে 
ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার এসব সে নিজের অর্থ খরচ করে কিনে নিয়ে আসছে। 


| অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এসব অজ্ঞ-মূর্থ লোক কোনো জ্ঞান ছাড়াই 

মানুষকে পথ দেখাচ্ছে এবই২আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা | 
করে নিজের ওপর নিজেই যুলুম চালাচ্ছে। | 
॥ ৮. এখানে সেই মুশরিক নযর ইবনে হারেসের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। অবশ্য 
0] সকল যুগেই তার মতো লেখকের সাক্ষাত পাওয়া যায়। এ লোকটি গান-বাজনা ও | 
টব গাল-গল্পের আসর জমিয়ে আল্লাহর রাসূলের দীনের -দাওয়াতকে হাসি ঠাক্টার বিষয়ে 
পরিণত করতে চেয়েছে। একদিকে রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহর বাণী লোকদেরকে শোনাতে | 
| চাচ্ছেন, অন্যদিকে মূর্খ লোকটি সুন্দরী গায়িকার কষ্ঠে গানের আসর জমিয়ে বসেছে || 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা লুকমান 


৬৮. ছিল পানি লাকি 


| 1554104 219০১1০ 8০০ বিধান দির 


এবং মেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জাননাতসমূহ।১০ ৯. ্ 
বি 


ভগ ভাক ভিওটি ওটি শর্গা 110 গগগি চিত শা) গটিঙা 
1৬৬24519৮১9 এত্ত 
ভার ভিনি হচ্ছেন গরাজমণ্ী-ধজাময১। ১০. আজে 
০০৬১০৮৪৬০২১ 
রা তেজ এ পি চির পা ঠি ৩টি ও 
চনত 
দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্ু ; আর 
/এবং; 0--৮করেছে ; ০৮:০)-নেক কাজ; 4/-তাদের জন্য রয়েছে; ০৯ - 
জান্নাতসমূহ ; (শে পানিয়ামতপর্ণ ($:০১১-তারা হবে অনস্তকালের বাসদ; 
৮সেখানে ; 2১০ ওয়াদা-ই ) এ1/-আল্লহির ; :-সত্য ; -আর ; % -তিনি 
হচ্ছেন; /:১211-পরাক্রমশালী ; [৮৩১-প্জাময়। 69315-ভিনিই ৃষ্টিকরেছেন ; 
০১৮.-আসমানসমূহ ; ০৮: ছাঁড়াই ; +-কোনো সত ) 4০/-৫৯+45৮ )- 
তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছো ; এবং; ০0 স্থাপন করে দিয়েছেন: 
০০১এ-যমীনে । :৮+9-পাহাড়সমূহ ; এ ঠ-ষেন তা ডলে না পড়ে; 4 - 
(তোমাদেরকে নির্মে; /-এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন; 4৮/-তাতে ; ১৫ ৮সব 
1 ধরনের ;742-জীব-জনু ; 4-আর ; 
ঘাতে করে লোকেরা আছিরাভ ড দৈভিক ভিত নয়নের কথা] 
পেনার আহারে দলে (লে না 
৯, অর্থাৎ জাল্লাহর জায়াত, তীর রাসূল ও দীমকে ঘায়া লাঞ্ছিত করতে চায় ভাদের জম্য 
এ বই তাসের অপরাধের হধর্ শতি। লবন মুর এ জাতীয় নোফদের জন্য এ 
|] ১০. “নিয়ামতপূর্ণ নিয়ামতসমূহ 
টি 
১৬০৬৬ ভাদের থাকবে মা। বয়ং তাদেরকে জান্নাত ও তার 
মধ পুর তীয় "উপফর়গসহ লষই ভাদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে। 
১১. অর্থাৎ জাল্লাহ তায় ওয়াদা পালনে এমন গয়ায্রেমশালী ঘে, কোনো শড়িই তাকে | 
ওয়াদা পালনে বিয়ত রাখতে পায়ে লা। জার ভিনি প্রজ্ঞাময়, ডিনি হা কয়েন জ্ঞান ও |] 





পায়া ৪ ১ 


৪১৬১৪০৮৫ সূরা লুকমান 


এ ১519 ১১2004065 পরে 
আমি আসমান থেকে বর্ষণ'করেছি পানি, অতপর তাতে (যমীনে) উৎপন্ন করেছি সব 
ধরনের উত্তম উত্ভিদরাজী। ১১. এটা আল্লাহরই সৃষ্টি র 


| ৮৯. পা নটি শালা 211 
| ৩৬০০০1৫5921 05585555 2 251909536 
অতএব তোমরা আমাকে দেখাও-_তিনি ছাড়া অন্য যারা আছে তারা কি কি সৃষ্টি 
করেছে১৫ ; বরং সেসব যালিমরা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে রয়েছে ।১৬ 
(:3:/-আমি বর্ষণ করেছি ; থেকে ; , ৮. |-আসমান ; পানি ; ৫5:50 - 
(.০01+-9)-অতপর উৎপন্ন করেছি ; (৫-7-তাতে (যমীনে) ১)" ১৮-সব ধরনের ; 
| (-উত্ভিদরাজী :/-৮-উত্তম 16) ৬-এটা ; 3৬-সৃষ্টি ;4)-আল্লাহর ; ০ 
-(৬১)/৮)-অতএব তোমরা আমাকে দেখাও ; 0০-কি কি ;:1$-সৃষ্টি করেছে ; 
১41-তারা যারা আছে ; 4১০৬ ০১)জিনি ছাড়া; ০বরং ; ১৯) | 
-যালিমরা ; ; 9০ 1০-গুমরাহীতে রয়েছে ; ০৮ সুস্পষ্ট । ও 
_ন্যায়পরায়ণতার দাবি অনুযায়ীই করেন। তাই ঈমান ও সৎকাজের বিনিময় হিসেবে 


[তিনি যে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেছেন তা থেকে তাকে বিরত রাখার মতো 
| কোনো শক্তিই নেই এবং এ বিনিময় দেয়াটা তার জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবি অনুযায়ী 
| করেন। এমন তিনি করেন না যে, হকদারকে বঞ্চিত করে পক্ষপাতিত্ব করে কোনো 
অযোগ্যকে দিয়ে দেন। ঈমানদার ও নেককারদেরকে পুরঙ্কার স্বরূপ জান্নাত এজন্যই 
| দেবেন যে, তারা এর হকদার । 


| ১২. এখান থেকে শিরক-কে নির্মল করে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। আর 
| এটাই ইতোপূর্বেকার আলোচনার মূলকথা। 


১৩. অর্থাৎ এ বিশাল আসমান ও গ্রহ-নক্ষত্র কোনো স্তন্ত বা খুঁটি ছাড়াই যে প্রতিষ্ঠিত 
| রয়েছে তা-তো তোমরা তোমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছো । অথবা এগুলো যে স্তন্ত | 
| সমূহের উপর রয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে | 


তা চোখে দেখা যায় না। এ শক্তিই আসমানের চন্ত্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষব্রগুলোকে পরস্পরের 
সাথে সংযুক্ত রেখেছে । এ শক্তি চোখে দেখার মতো কিছু নয়। 


১৪. কুরআন মাজীদে পাহাড় সৃষ্টির যেসব উপকারিতা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে | 
অন্যতম হলো-_ যাবতীয় সৃষ্টিকে নিয়ে একদিকে ঢলে না পড়া। সূরা আন নাবায় বলা | 
হয়েছে যে, পাহাড় দ্বারাই যমীনের থর থর কম্পন বন্ধ করা হয়েছে। (পাহাড়কে || 
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৫ 
শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা লুকমান 
িপেরেকন্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। পাহাড় সৃষ্টির এটা মুখ্য উদ্দেশ্য । এ ছাড়াও এর 

অনেক উপকারিতা রয়েছে। 


১৫. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব উপাস্যকে তোমরা ডেকে থাকো এবং যাদের পৃজা- 
উপাসনায় তোমরা মগ্ন হয়ে আছো । তাদের সৃষ্টি করা কিছু কি তোমরা দেখাতে পারো ? 


১৬. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহান এবং এর মধ্যকার কোনো সৃষ্টি তাদের উপাস্যদের নেই। 
তাহলে তাদের ত্রষ্টা নয় এমন সত্তাকে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ও তার গুণাবলীতে | 
কিভাবে শরীক করতে পারে ? এসব মিথ্যা উপাস্যদের সামনে মাথা নত করা, তাদের | 
কাছে আবেদন নিবেদন পেশ করা, নিজেদের প্রয়োজন তাদের কাছে চাওয়া-_এসবই. 
এ মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা মাত্র। শুধু তা-ই নয় বরং এসব কর্মকাণ্ড তাদের প্রকাশ্য 
পথত্রষ্টতার প্রমাণ । ৰ 


| ১ আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এক মহা জ্ঞানপৃ্ণ কিতাব । জ্ঞানময় কথা ছাড়া এতে অন্য | 
কিছু 'নেই । এর চেয়ে জ্ঞানময় কথা আর কিছু হতে পারে না এবং কখনো হবে না। 
২. মানব জীবনের সাবিক হিদায়াত তথা দিকনিদের্শনা এ কিতাবেই নিহিত রয়েছে । র 
| ৩, এ কিতাব বিশ্ব-বাসীর জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুথহ । যারা এর বিধি-নিষেধ অনুসারে | 
নিজেদের জীবন গড়বে, তারাই হবে মুহসিন তথা সত্কমর্শীল । 


8. মহসিন-এর ওণ হলো-_-তারা যথাযথভাবে নামায কায়েম করে, এয়োজনের অতিরিক্ত 

সম্পদের ২৫% ভাগ হারে যাকাত দেয় এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে তথা আখিরাতকে দৃঢ় | 
॥ ভাবে বিশ্বাস করে । | 
॥ ৫. মুহসিনরাই সঠিক পথে রয়েছে এবং দুনিয়া-আখিরাতে তারাই সফলকাম হবে । ] 
৬. লাহওয়াল হাদীস' তথা অশ্লীল, অর্থহীন, চ্টল, রসাতক গান, কথাবাতার, কিসসা-কাহিনী যা 
দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো কাজে আসে না এমন চা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি বৈধ নয় । 
| ৭. অশ্লীল গান-বাজনা, খেলাধূলা ও যৌন উদ্দীপক গল্প-উপন্যাস মানুষকে আল্লাহ, রাসূল ও 
| আখিরাত সম্পকে উদাসীন করে দেয়। তাই এসবের চা, এচার-এসার, ব্যবসা ও বিনিময় মূল্য | 
এহণ ইত্যাদি কাজ কোনো ঈমানদার লোক করতে পারে না । 

৮. হাদীসে রয়েছে গায়িকা মেয়েদের কেনা-বেচা তাদের মাধ্যমে বাবসা করা, গান-বাজনা শিক্ষা | 
দেয়া, এমনকি তাদের দান এহণ করাও হারাম । শুধু তাই নয়, এসব কাজের সহায়ক সকল 
তত্পরতাও হারাম । 

৯. গান-বাজনার আসরে বসে গান শোনার শাতি হিসেবে আখিরাতে শ্রোতার কানে গরম সীসা | 
ঢেলে দেয়া হবে । সবৃতরাং এসব খেকে-বিষের মত মনে করে বেঁচে চলতে হবে । 

১০. যারা আল্লাহর আয়াতকে উপেক্ষা করে, আল্লাহর দীনের জ্ঞান অজর্নিকে কোনো গুরন্ত্ দেয় 

| না, বরং দীনের আলোচনা কোথাও হতে থাকলে তা না শোনার ভান করে চলে যায়, তাদের জন্য | 
| আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাততি রয়েছে-_-এটা আল্লাহর ঘোষণা । ূ 
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১১. যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাসূল নিদৈর্শিত সৎকাজ করেছে, তাদেরকে নিয়ামত 

| পরিপূর্ণ জারাতের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে । এটাই চরম সফলতা । এ সফল অজর্নে ঈমানদারদের ||- 
| সদা-সচেই থাকা কতর্য । ৰা 
| ১২. ঈমানদার সতলোকেরা জারাতের বাসিন্দা হবে অনন্তকালের জন্য । তারা যেসব জান্নাতের 
মালিক হবে তা হবে তাদের চিরস্থায়ী মালিকানা । এ মালিকানা থেকে তাদেরকে কেউ হঠাতে 
| পারবে না। 

| ১৩, নেককার স্ব'মিনদেরকে জারাতের মালিকানা দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ দিচ্ছেন, এ ওয়াদা || 7 
কখনো খেলাফ হবে না; কেননা আল্লাহর ওয়াদা-ই একমার সত্য / 

১৪. আল্লাহ মহাপরাঞ্রমশালী, সৃতরাং তার ওয়াদা পালনে বাধা দেয়া বা ওয়াদা ভঙ্গে বাধ্য 
করার মতো কোনো শাকির অভিতব বিশ্ব-জাহানে নেই । 

১৫. আল্লাহর আয়াতের প্রতি উপেক্ষাকারী অপরাধীদেরকে শাতিদান এবং নেককার 
ম্ব'মিনদেরকে জানাত দান তাঁর জ্ঞান ও এজ্জা এবং ন্যায়-ইনসাফের নীতি অনুযায়ী যথা। কেননা 
তিনিই একমার গরজ্ভঞাময় । ও 

১৬. আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান আসমান কোনো ভু বা খুঁটি ছাড়াই কায়েম রয়েছে-_ || 
যমীনে পাহাড়সমূহ পেরেকের মতো গেড়ে দিয়ে যমীনকে কম্পন ও হেলে পড়া থেকে সংরক্ষণ করা 
| হয়েছে । যমীনে সব ধরনের জীব-জড়ু ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে । আসমান থেকে পানি বর্ণ করে সব 
| ধরনের উপকারী উডিদসমূহ উৎপন্ন করা হয়েছে । এসবইতো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন । তাহলে 
| মুশরিকরা যাদের পৃজা করে, তারা কি কি সৃষ্টি করেছে তা তারা পেশ করুক । তারাতো একাটি 
সৃষ্টিও দেখাতে পারবে না । সুতরাং মুশরিকরা পথভর্ট । 
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5 ১210 17855 তাহাতে 

১২. আর নিঃসন্দেহে আমি,* লুকমানকে হিকমত তথা মূন্জ্ঞান দিয়েছিলাম। (বলেছিলাম) যে, আল্লাহর 

|  শোকরগুযারী করতে থাকো» ; আর যে শৌকরখযারী করে সে তো শোকরুযারী করে নিজের জন্যই; | 
| €:আর ; 2০ ১৫-নিঃসন্দেহে আমি দিয়েছিলাম ; ১--8/-লুকমানকে ; 2০] | 
| -হিকমত তথা সুন্ষজ্ঞান ; ১/-যে ; ৮-৫-১/-শোকরগুযারী করতে থাকো ; »- 

| আল্লাহর ; আর ; +2-যে ; +£*:-শোকরগুযারী করে ; ৮৫০54 ০443 “সেতো | 
| শোকরগুযারী করে ; £৮53-0৮৮৮+)-নিজের জন্যই ; | 
| ১৭. ইতোপূর্বে জোরালো যুক্তি পেশ করে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর | 
| মুশরিকদের সমাজে সুপরিচিত বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, | 
| তোমাদের জানা জ্ঞানী ব্যক্তিত্‌ লুকমান যেসব উপদেশ তার পুত্রকে দিয়েছেন তাতেও | 
.|| শিরকের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের দিকে 
| লুকমান-এর পরিচয় সম্পর্কে এতিহাসিক মুহাম্মদ ইসহাক বলেছেন যে, তিনি ছিলেন 
| লুকমান ইবনে বাউর ইবনে নাহুর ইবনে তারিখ তথা আযর (ইবরাহীম আ. -এর | 
| পিতা)। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত আইউব (আ)- 

| এর ভাতিজা । মুকাতিল বলেছেন যে, ভিনি ছিলেন হযরত আইউব (আ)-এর খালাতো | 
[| ভাই। ওয়াকেদী বলেছেন যে, তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের কাষী | 


] তিনি কে ছিলেন। সে যা-ই হোক আল্লাহর কালাম মতে তিনি একজন তাওহীদবাদী 
? সৃষ্ধজ্ঞানের অধিকারী, সৎকর্মশীল, উপদেশদাতা, স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ও সত্যের 
| প্রচারক ছিলেন। আগেকার মুফাসসিরদের মধ্যে শুধুমাত্র ইকরামা-ই তাঁকে নবী ; 
৮৬5 | 
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০3 ৩ এত সিএ | 
| তার পুত্রকে বলেছিলেন তখন তিনি তাকে (পুত্রকে) উপদেশ দিচ্ছিলেন_ হে পুত্র! ': | 
31197 ৩০) ০০০598৮ 6551101215৩ ১০১ 
| আল্লাহর সাথে তুমি শরীক করো না,* অবশ্যই গিরক নিশ্চিত বড় যনুম্ড। ১৪. আর আমি মানুষকে ভার | 
| মাতা-গিতা স্র্কে নির্দেশ দিয়েছি (তাদের সাথে সদাচার করতে) | 


| ?আর 7 ১2-যে ;7£4-না-শোকরী করে ; 1.-তবে অবশ্যই )?101-আল্লাহ ;£ চি 
-অভাবমুক্ত ; -১পাসপরশংসিত ।€9)-আর (ম্মরণীয়) ; '-যখন ; :).-বলেছিলেন ; 

ূ -&1-লুকমান ; 4.+১-০+১/+)-তীর পুত্রকে ;-তখন ;%১-তিনি; 11,./-(+৮৬ ] 

| ১-আকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ; €৮::4-হে পুত্র 4৮: -তুমি শরীক করো না ; ূ 

| 4৬আল্লাহর সাথে ; /-অবশ্যই ; $/:501-শিরক ; [450-নিশ্চিত যুলম ; ৮৮০- র 
বড় ।6897আর ; 5:7/-আমি নির্দেশ দিয়েছি ; 3.-:31-মানুষকে ; 4240৮ | 
১+$-119)-তার মাতা-পিতা সন্পকে (তাদের সদাচার করতে) ; 


| আল্লাহ রুম অনুসারে জীবনযাপন করে আল্লাহর সনষ্টি অর্থনে ভে থেকে | 
| দেয়া নিয়ামতসমূহ তার বান্দাহদের নিকট পৌছে দিয়ে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের | 
| মুকাবেলায় সংগ্রাম করে কার্যক্ষেত্রে শোকরগুযারী করতে হবে। ] 
১৯. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী করলে তা তার নিজের জন্যই | 
| ক্ষতিকর । আল্লাহর শোকরগুযারী হলে যেমন আল্লাহর কোনো লাভ নেই, তেমনি তার | 
| না-শোকরী করলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। মানুষকে দেয়া যাবতীয় নিয়ামত যে, | 
একমাত্র তারই দয়ার দান-এ সত্যে কোনো পরিবর্তন ঘটানো কারো পক্ষেই সন্ত্ব নয়। 
| ২০. হযরত লুকমানের সবচেয়ে গুরুততৃপূর্ণ উপদেশ হলো শিরক থেকে দূরে থাকা । | 
| তার নসীহত করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিরক মূলতই একটি জঘন্য কাজ। আল্লাহ | 
1 তাআলা তাই এটা সবচেয়ে বড় যুলম আখ্যায়িত করেছেন। হযরত লুকমান যেখানে | 
ূ তার নিজের সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন | 


| এবং মুহাম্মদ স.-এর তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করা ও তা গ্রহণ করা থেকে |] 
| বিরত থাকতে বাধ্য করছিল। অথচ তাদের আলাপ-আলোচনার এবং কাব্য চর্চার এক 

৷ বিরাট অংশ হযরত লুকমানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয় জুড়ে থাকতো । আল্লাহ তাআলা | 
| তাই হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ করে মুশরিকদেরকে সচেতন করতে চেয়েছেন | 
যে, তোমরা যে লুকমানের প্রশংসায় মুখর, সেই লুকমানইতো তার পুত্রকে শিরক থেকে | 
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রা হ্রির়াগা ৩ ০০ 2 (৮ ৪0০৮৫০৪৮৮০২ 
] উট 2৫০1 
তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের ওপর কষ্ট করে, আর দুধ ছাড়ানো হয় 
৪8১ ৯১৯১১১১১১৯০১০০৮০০৩০৪০ 
বি ১৫. জলজ রা) 
ওপর যেন তুমি আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করো এমন কিছুকে যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, 


[| 447-৮(৮০4৮৯)-তাকে গর্ভে ধারণ করেছে ; £4-৫+)-তার মাতা ; ৫১ - ] 
|| কষ্ট করে ; -০-ওপর ;১৯/-কষ্টের ; /আর ; ;103.59)-তার দুধ ছাড়ানো | 
হয় ; ০৮১৮০ :৮দু'বছরে ; 0-অতএব ; +£--শোকরগুযারী করো ; -আমার; 
$-এবং ; ৮:1%1-04+$-41১+৭)-তোমার মাতাপিতারও ; ০ -আমার কাছেই; | 
৮৮৯]- (তোমার) প্রত্যাবর্তন (হবে) 169 আর ; 2-যদি ; &.১-৫/+১১৬) - 
তোমাকে চাপ দেয় ; %-(এর) ওপর ; '-যেন ; এ৮./-তুমি শরীক সাব্যস্ত কর; ৃ 
আমার সাথে ; ০-এমন কিছুকে ; ০০/-নেই; &1-তোমার ; যে সম্পর্কে ; 
€1৮কোন জ্ঞান ; 

বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, অথচ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকেই শিরকে | 
ডুবে থাকতে বাধ্য করেছো ? ৃ 
২১. “যুলম'-এর অর্থ অত্যাচার, বে-ইনসাফী, শিরক, গুনাহ । এর আসল অর্থ অন্যের | 
॥ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও সীমালংঘন করা । এজন্য ওলামায়ে কিরাম বিশ্লেষণ করেছেন | 
যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যুলম-এর সংঘটন অসন্ভব। কেননা বিশ্ব জাহানের 
সবকিছুর ওপর তার একক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি নিজ রাজ্যে যা কিছুই | 
করেন তা-ই ইনসাফপূর্ণ। ৰ 
২২. আল্লাহ তাআলা এ ১৪ আয়াত ও ১৫ আয়াতে নিজের পক্ষ থেকে হযরত 
লুকমানের উপদেশাবলীর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ৰ 
[| ২৩. মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরয। এ আয়াতে 
| আল্লাহ তাআলা সেই নির্দেশ দান করেছেন। এখানে পিতার চেয়ে মাতার হককে | 
অগ্াধিকার দিয়েছেন । কারণ মাতা সম্ভানের আবির্ভাব ও অস্তিত্ রক্ষার ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় | 
দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন । নয় মাস তাকে উদরে রেখে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন 
এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পর 
দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা তাকে পোহাতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা | 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে পিতা এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকেছে। এ] 
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8১3১54৪8৭8 ২৩১ 835১8 
ঢিডান্র টে পা ূ বদন পাচ ৩. ্ট পর, নটি পা ৰ 
তির | 25:21002 কেও দ 
|. তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করো 
সন্তাবে, আর মেনে চলো তার পথ যে ফিরে এসেছে 


পচ, 0 ৮০1 তি তলা চা টি নিপা ডিপ ০৮১৬৫ | 

[৩10০০০০০2০০] 

| আমার দিকে ; অতগর তোমাদের পরভাবর্তনতো হবে গ্রামার কাছেই।« তখন আমি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে | 

জানিয়ে দেবো যা তোমরা করতে*। ১৯. (নুকমানং বলেছিন) হে পুর! নিয় তা | 

$৮১ 9.$-(0-4-/+-)-তবে তুমি তাদের কথা মানবে না ; 7-এবং ; 

ূ ১:৯৫তাদের সাথে বসবাস করো ; (241 "দুনিয়াতে ; (9/,৯০-সত্তাবে ; 4 ] 
-আর ; ৮%-মেনে চলো ; ):+:-পথ ; ১০তার যে ; ০0-ফিরে এসেছে ; ও - 
আমার দিকে ; +-অতপর ; ০/-আমার কাছেই ; 1৫৯৮৫ )- 
রিডার ডঃ ডি 


করতে 192 -হে পুত্র ! $%. 10) -নিশ্চয়ই তা; 


এখানে সন্তানের দুধপানের মেয়াদ দু'বছর উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে ইমাম 
শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. মত প্রকাশ করেছেন 
| যে, সন্তানের দুধপানের মেয়াদ দু'বছর ৷ এ দু'বছর মেয়াদের মধ্যে শিশুটি যদি অন্য 
| কোনো মহিলার দুধ পান করে তবে সে মহিলা শিশুটির মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে 
যায় এবং তার আপন মায়ের দিক থেকে তার সাথে যাদের সাথে বিবাহ হারাম ছিল এ | 
দুধ-মায়ের দিক থেকেও দুধমা'র সংশিষ্ট লোকদের সাথে তার বিবাহ হারাম হয়ে 
| যায়। ইমাম আবু হানীফা র. আড়াই বছর পর্যস্ত বাড়ানোর অভিমত প্রকাশ করেছেন। | 


| ২৪. অর্থাৎ তোমার মাতাপিতা যদি আল্লাহর সাথে শরীক করতে তোমাকে বাধ্য করে, 
| তখন আল্লাহর নির্দেশ হলো তাদের কথা মানা যাবে না। তবে আল্লাহর নির্দেশ মানতে | 
| গিয়ে মাতা-পিতার সাথে কটু ভাষায় বাদানুবাদ করা যাবে না, বরং নরম ভাষায় তাদের | 
॥ সাথে আচরণ করতে হবে এবং তাদের সেবাযত্ব করা ও তাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের | 
| ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা যাবে না। ' 


২৫. অর্থাৎ মাতা-পিতা ওসস্তান-সন্ততি সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির হতে | 
| হবে, তখন তোমাদের দুনিয়ার কাজকর্মের ফিরিস্তি তোমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। 


২৬. মাতা-পিতার সাথে সদাচারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে সূরা আনকাবুতের | 





ঠা ঠ 4 ৬ ০ বি (04. ৩ 
র যদি (কোনো কিছু) হয় সরিষার দানা পরিমাণও এবং | 


৪৪/৬ ৮ 


(থাকে) আসমানে কিংবা যমীনে (কোথাও), আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন২৮; 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় সুক্্দর্শী, সব বিষয়ের খবরদার । | 


| ৬পণাপ বর পানি সিরা পদটি পাপন ৯৯৫8, দিপা বা থপ | 
| ৪/০14০2- ৮95১৮521 ৩9, 
॥ ১৭. হে পুত্র! নামায কায়েম করো এবং নেক কাজের আদেশ দাও ও মন্দকাজ থেকে | 
বিরত রাখো, আর যে বিপদ-মসীবত তোমার ওপর আসে তাতে সবর করো২৯ ; | 
ণ ৬ তাত ডল ঈঅপা ০ পর্ট পর্ণ ডি ওটি 4০8 ৮ পর &ি ] 
| ০১৮০৫1425০8 %58)5 [55 551১০) 
নিশ্চয় এটা হলো দৃঢ় সংকল্পের বিষয়৩০। ১৮. আর তুমি মানুষের প্রতি অহংকার | 
ৃ বশে তোমার মুখ ফিরিয়ে থেকো নাও১ এবং বিচরণ করো না 
| ১-যদি ; এ০-তা (কোন কিছু) হয় ; 0.৫ ২,-পরিমাণও ; দানা ; ৬৯ ০৭7 
| সরিষার; ৩৬(০০০)- -এবং তা থাকে ; ১-মধ্যেও ;৮৯০পাথরের ; 2 - | 
| অথবা ; ০১.) ০৯-(০৯৮৭।৬)- -(থাকে) আসমানে ; %া-কিংবা; ০৮) ও | 
| -(১০১+০।+)-যমীনে (কোথাও) ; ০১-বের করে নিয়ে আসবেন ; &-তা ; রা 
| -আল্লাহ ; নিশ্চয়ই ; £1.)-আল্লাহ ; ?৯৮৮1-অতিশয় সৃষ্ষ্মদর্শী ;% +£ -সব; 
ূ বিষয়ের খবরদার ।6):৮:74-হে পুত্র! "কায়েম করো ; 2 | 
| +১আদেশ দাও ;-)%%2)৬-নেক কাজের ; /-ও ;2$-বিরত রাখো ; ০৮থেকে ; ূ 
| ৮৫:৯0-মন্দকাজ ; 7আর ; *+*-সবর কারো ; 42-ওপর ; 1০-যে; তাতে ; | 
| &০-৬+-১৮০)-বিপদ-মসীবত তোমার ওপর আসে ; %-নিশ্চয়ই ; 41১ -এটা | 
| হলো ; 7৮০ ৮দৃঢ় সংকল্পের ; ১৮১-বিষয়। €9/-আর ; %--54-তুমি অসি 
| বশে ফিরিয়ে থেকো না; ; ১৬এ+)-তোমার মুখ ;১1-মানুষের প্রতি ; 4 
এবং ; ১2, খ-বিচরণ কারো না ; ৰ 
২৭. হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, | 


মুহাম্মদ স. আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার যে শিক্ষা তোমাদেরকে দিতে চাচ্ছেন, | 
5818555555555555555555855755815185158 ৰ 
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081957954 উচু 


র $585884.2:04৬৯৫55075:509৬ 
দুনিয়াতে গর্বভরেত২ ; আল্লাহ কখনো কোনো দান্তিক অহংকারীকে ভালোবাসেন | 
নাণ্ঃ। ১৯, আর তুমি অবলম্বন করবে মধ্যমপন্থা 


ূ ১৮ 2১4৮0 ৩ 595 55০52219495 081 
| তোমার চলনে এবং তোমার গলার আওয়াজ নিচু রাখবেও৪ ; নিঃসন্দেহে আওয়াজ- | 
সমূহের মধ্যে গাধার আওয়াজই সবচেয়ে অপসন্দনীয়০৫ | | 

| ১৮১৭। "দুনিয়াতে ; (৮৮ গর্বভরে ; )1-কখনো ; 4 )-আল্লাহ ; £-»- এ- 
ভালোবাসেন না ;)4-কোনো ; ১০দান্তিক ;7১.অহংকারীকে। €১/-আর ; | 
তুমি অবলম্বন করবে মধ্যম পন্থা; ৬০০ ৮-৫৬+৮৯০ )-তোমার | 
| চলনে; 7এবং ; '০/০1-নিছু রাখবে ; 4৮৮: ১৮৮৫+০১০৮ )-তোমার | 
| আওয়াজ ; $1-নিঃন্দেহে ; 7৫0-সবচেয়ে অপসন্দনীয় ; ০-০%-আওয়াজসমূহের | 

মধ্যে ;5:০1-আওয়াজ-ই ; ,১%1-গাধার। 

| ২৮. অর্থাৎ তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে যে, কোনো অণু-পরিমাণ বস্তু ও | 


| আল্লাহর অগোচরে নেই, যদিও তা পাথরের মধ্যে অথবা আসমানে বা যমীনের অভ্যন্তরে | 
কোথাও লুকিয়ে থাকুক না কেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোনো বস্তু যেমন আল্লাহর জ্ঞানের | 
বাইরে থাকতে পারে না, তেমনি তুমি কোথাও কোন অবস্থায় সৎ বা অসৎ কোনো কাজ | 

| করতে পারো না, যা আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে থেকে যায়। শুধু তাই নয়, যখন তিনি | 
তোমাদের হিসেব নেবেন, তখন তিনি তা তোমাদের সামনে নিয়ে আসবেন । এমনকি 

| তোমাদের সামান্য অঙ্গ সঞ্তালনের রেকর্ড পর্যস্ত তোমাদের সামনে পেশ করবেন । 


২৯. অর্থাৎ তুমি যখন সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার | 


৩০. অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার কাজ অত্যন্ত | 


| ৩১. ৮০ ধাতু থেকে "2:০3 শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এর দ্বারা উটের এক প্রকার | 
| রোগ বুঝানো হয়ে থাকে, এ রোগ হলে উটের ঘাড় একদিকে বেঁকে যায়। যেমন মানুষের | 
| খিচুনী রোগে মুখ বাকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা । মানুষের | 
॥ সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় একদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা, যা তাদের প্রাতি | 
অবজ্ঞা-উপেক্ষা ও অহংকারের শামিল এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের বিরোধী । | 





শ. শ. কু. ১০/৪__ পারা ৪২১ 


কে বি কর রেড, মদে ও টি থেকেই কমর এ | 
| আত্মাভিমানীদের মতো অহংকার ভরে ভূমিতে চলাফেরা করো না। 


৩৩. “মুখতাল' সেই ব্যক্তি যে নিজেকে বড় কিছু মনে করে । আর “ফাখুর' সেই ব্যক্তি, যে | 
নিজের বড়াই অন্যের কাছে করে। মানুষের আচার-আচরণে ওঁদ্ধত্য তখনই প্রকাশ | 
পায় যখন তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস তার নিজের মাথায় প্রবেশ করে। আর তখনই | 
সে অপর লোকদের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটি বুঝাতে চেষ্টা করে। 


৩৪. অর্থাৎ নিজ চলা-ফেরায় মধ্যপস্থী অবলম্বন করো, দৌড়-ঝাপ করো না যা সভ্যতা | 
ও শালীনতা বিরোধী। হাদীসে আছে দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা 
হানিকর। এভাবে চলার কারণে নিজেও দুর্ঘটনায় পড়তে পারে এবং অপরের দুর্ঘটনার | 
কারণও হতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতে চলাও ঠিক ময় ; কারণ এভাবে | 
চলা গর্বিত ও অহংকারী লোকদের অভ্যাস। | 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন যে, সাহাবায়ে কিরামকে ইহুদীদের মতো | 
| দৌড়াতে বারণ করা হতো এবং খৃষ্টানদের মতো ধীরগতিতে চলতেও বারণ করা হতো। 


হযরত আয়েশা রা. এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে দেখলেন যেন লোকটি | 
| এক্ষণি পড়ে যাবে। তিনি তার এভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, 
|॥ সে একজন কারী ও আলেম (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও ইবাদত করায় 
মশগুল থাকেন) একথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন যে, ওমর রা. ছিলেন কারীদের 
| নেতা, তিনি পথ চলতে মধ্যম গতিতে চলতেন এবং কথা বলার সময় এমন আওয়াজে 
| বলতেন যাতে লোকেরা শুনতে পায়। সুতরাং চাল-চলনে ও কথা-বার্তায় মধ্যম পন্থা 
| অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ অতিদ্রন্ত বা অতি ধীরে চলার মধ্যে উভয় অবস্থায় | 
কৃত্রিমতার প্রকাশ ঘটে । আবার কথা বলার মধ্যেও খুব জোরে বা একেবারে নিম্নস্বরে কথা | 
বলার কৃত্রিমতার আভাস পাওয়া যায়, তাই উভয় পন্থা পরিহার করে স্বাভাবিক পন্থা 
অবলম্বন করতে হবে। 


৩৫. অর্থাৎ অহংকার ও ভীতি প্রদর্শন প্রকাশ পায় এমন উচ্ষৈস্বরে গলা ফাটিয়ে কথা | 
বলা অথবা অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গাধার মতো বিকট স্বরে কথা | 
বলাটাই আপত্তিকর । মানুষকে কখনো গলার আওয়াজ বড় করতেই হয়, আবার 
নীচু্বরে কথা বললেও প্রয়োজন মেটে । যেমন বেশী লোকের মধ্যে কথা বললে একটু ] 
জোরে না বললে কথা সকলেই শুনতে পাবে না। অপরদিকে কম লোকের মধ্যে কথা 
বললে নীচু স্বরে বললেও সবাই শুনতে পারে। সুতরাং এ আয়াতে হযরত লুকমানের | 
যে উপদেশ রয়েছে তার অর্থ এটা নয় যে, মানুষ সব সময়ই নীচু স্বরে কথা বলবে | 
ৰ উউ 02১23757987 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা লুকমান 
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[৮ (১) মানুষের সাথে অহংকারবশত মুখ ঘুরিয়ে কথা বলতে বারণ করেছেন। (২) ভূ্মী 
| পৃষ্টে অহংকারভরে বিচরণ করতে বারণ করেছেন। (৩) সকল ব্যাপারে মধ্যবতী চাল- 
| চলন অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন । (৪) উচ্চৈত্বরে চীৎকার করে কথা বলতে 
নিষেধ করে দিয়েছেন। 





(02৯ আদার লক্ষ) 


১. মুফাসসিরীনে কিরামের মতে হযরত লুকমান নবী ছিলেন না । তিনি আল্লাহ এদত সৃষ্ষঙ্ঞানের 
অধিকারী তাওহীদের এচারক আল্লাহর একজন নেক বান্দাহ ছিলেন । 

২. হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, এ রুকুতে সেসব উপদেশ বণির্তি 
হয়েছে। 

৩. মক্কার মুশরিকরা লুকমান সম্পকে জানতো । তাদের আলাপ-আলোচনায়, কাব্য-সাহিত্যে তার 
| উল্লেখ-উদ্ধাতি থাকতো, তাই তাদেরকে তাঁর উপদেশ শুনিয়ে দীনের পথে আনার জন্য তাঁর 
উপদেশমালা তাদেরকে শোনানো হয়েছে । 

৪. লুকমানের উপদেশমালার সারকথাগলো ছিল নির়রূপ__ 

এক £ আল্লাহর সাথে তীর সাবর্ভৌম সভা ও তাঁর ওণাবলীতে অন্য কোনো কিছুকে বা কাউকে 
শরীক করা যাবে না । 

দুই 2 শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় হুলুম । আল্লাহ কাউকে একাভভাবে তাওবা করে শিরক থেকে 
| ফিরে আসা ছাড়া তা ক্ষমা করেন না। 

তিন £ আল্লাহর নিদের্শ পালনের সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে সদাচার করতে হবে । মাতা- 
পিতার সদাচারণ করা আল্লাহর ইবাদতের পরবতী ফরয কাজ । | 

চার £ সদাচারণের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতার অধিকার অথে ও আধিক । কারণ গর্ভে ধারণ 
থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো প্র্ত অবর্ণনীয় দৃঃখ-কই মাতা-ই ভোগ করেছেন । 

পাঁচ £ সম্ভানের দুধপানের মেয়াদ দু'বছর । তবে ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর মতে 
| সতকর্তামুলক ব্যবস্থা হিসেবে আড়াই বছর পালন করতে হবে । 

ছয় £ আল্লাহর শোকরগুজার হতে হবে এবং মাতা-পিতার প্রাতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে । এটা 
আল্লাহর নিদেরশি। 

সাত £ আল্লাহ্‌র নিদের্শকে কতটুকু আজরিকতার সাথে পালন করেছিল তার হিসেব আল্লাহ 
॥ অবশ্যই নেবেন । কেননা আমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে । | 

আট' £ মাতা-পিতা যদি আল্লাহর সাথে শরীক করার ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করতে চায় 
তাহলে তাঁদের আদেশের আনুগত্য করা যাবে না। 
| নয় 2 মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদাচারণ করে যেতে হবে । তাদের জন্য বায় 

বরাদ্ধ কমানো যাবে না । তাদের সাথে সঙ্ভাবে বসবাস করতে হবে । কিতু আনুগত্য করতে হবে 
নবী-রাসূলদের শিক্ষায় আলোকিত ব্যক্তির । 


পারা ৪ ২১ 


৪ দশ $ সকল মানুষের এ দুনিয়ার কাজ-কমেরর হিসাব আল্লাহর নিকট রয়েছে এবং 

নিকট ফিরে যেতে হবে । তখন সবার কাজের হিসেব তাদের সামনে পেশ করা হবে । 

| এগার £ সরিষার দানার চেয়ে সৃষ্ম কোনো বন্তু হলেও এবং তা পাথরের মধ্যে অথবা আসমান- | 
যমীনের কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকলেও আল্লাহ তা যথাসময়ে বের করে আনবেন । . 
| বার £ মানুষের কষুদ্রাতিস্্র কোনো ওনাহ বা সৎকর্ম আল্লাহর অগোচরে ঘটতে পারে না; সুতরাং | 
মানুষের সকল ক্মর্তৎপরতা-ই শেষ বিচারের দিন তাদের সামনে পেশ করা হবে । ৰ 
| তের £ নামায কায়েমে সদা সচেতন থাকতে হবে । | 
চৌদ্দ £ সত্কাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখার আন্দোলনে সদা সক্রিয় থাকতে হবে । | 
॥ পনের £ সৎকাজ এতিষ্ঠিত ও মন্দকাজ নিশূর্লের সংখামে বিপদ-মসিবত আসা অপরিহার্য । | 
এমতাবস্থায় সবর ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে । 


ষোল £ এ পথে অহংকার বশত মানুষের সাথে কথা বলা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা যাবে না। | 
তাহলে সংকাজে আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণের কাজ ফলগসূ হবে না । 


সতের £ চাল-চলন ও আচার-আচরণে ভদ্রতা ও বিনয় অবলম্ধন করতে হবে । কখনো গবিরত 
পদভারে বিচরণ করা যাবে না । | 
আঠার £ সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে । আল্লাহ দাভিক-অহংকারীকে ভালোবাসেন | 
না। 
উনিশ £ অতি উচ্চৈহরে বা অতি নিম্নে কথা বলা মু'মিনের বৈশিষ্ট নয় । সুতরাং কথা বলার ॥ 
সময়ও গলার আওয়াজকে এয়োজন অনুসারে মধ্যম আওয়াজে কথা বলতে হবে । 


বিশ £ গাধার মতো ককর্শ ও উচ্চৈষ্করে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে । কেননা সবচেয়ে | 
অপসন্দনীয় আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ । 
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পারা ৪ ২১ 


| ২০. তোমরা কি দেখ না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন যাকিছু আছে আসমানে এবং ৰ 
| যাকিছু আছে যমীনে,৬ আর তিনিই সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন | 
| ৬ ১ পিপি সেতো 5. ৮ পক রি পাকা ৫০ পা, ৪টি ছি ৩ | 
ূ 49108 ০35৯ ০ ০৮৮৭1 /29৮4 5595১ 4__০১০-৮০ | 
তোমাদের প্রতি তার (সকল) প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতরাজীত৭ ? আর মানুষের | 
| মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে৩৮ 

| €9 55 1-015 ৮১+)-তোমরা কি দেখ না ; 1/-নিঃসন্দেহে ; ?11-আল্লাহ ; | 
৮৯নিয়োজিত রেখেছেন; ৮4৫-/-তোমাদের জন্য ; যা কিছু আছে ; ৮১ ূ 
০৬:--আসমানে ; /-এবং ; (যা কিছু আছে ; ১৮৭ ৬৮-যমীনে ; /আর | 
| ৮--তিনিই সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ; */-1--তোমাদের প্রতি ; ০০-(০)-তীর | 
নিয়ামতরাজী ; £৮১-(সকল) প্রকাশ্য ; ১ও ; 2:৮৮-গোপন ; আর ; (মধ্যে; | 
| ৮-৫4মানুষের ; ১-কিছু (লোক) আছে যারা ; /১:4-বিতর্ক করে ; 411 ১ - | 
| আল্লাহ সম্পর্কে ; ূ 0] 
॥ ৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের মধ্যস্থ যাবতীয় বন্তুরাজিকে মানুষের | 
॥ উপকারের জন্য নিয়োজিত করেছেন। এর মধ্যে কিছু কিছু বস্তুকে মানুষের পুরোপুরি | 
| অনুগত করে দিয়েছেন, মানুষ সেসব বস্তুকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছামতো ভোগ- | 
| ব্যবহার করতে পারে। যেমন, পানি, মাটি, আগুন, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। | 
আবার কিছু কিছু জিনিসকে একটা নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, যার ফলে মানুষ | 
সেগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে; কিন্তু সেগুলোকে মানুষ নিজ ইচ্ছামতো পরিচালনা বা | 
পরিবর্তনের ক্ষমতা লাভ করেনি। যেমন-চাদ, সুরুজ, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি। | 
| ৩৭. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নিয়ামত ভোগ করছে, তার কিছু কিছু | 
নিয়ামত সম্পর্কে সে অনুভব করতে পারে যে, এগুলো আল্লাহর নিয়ামত। এগুলো | 
হলো প্রকাশ্য নিয়ামত। আবার এমন অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টির | 
॥ অগোচরে এমন কি তার জ্ঞানের বাইরে । এগুলো হলো-__-গোপন নিয়ামত । বিজ্ঞানের | 
| অগ্থগতির সাথে সাথে মানুষ এসব গোপন নিয়ামতের যৎকিঞ্চিত পরিচয় লাভ করতে | 
| সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখনো যেসব নিয়ামতের পরিচয় মানুষের কাছে গোপন রয়েছে | 
তার সংখ্যা সীমাহীন। সেসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। মানুষ জানে 
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পারা £ ২১ 


89888 8 
ওগত10089595 995 সি 
| কোনো জ্ঞান ছাড়াই ; আর নই (ছাদের কহেবান পর্ন না কোনে উন কিতাবঞচ। 
২১. জীব হাতি াতোরি টির 


নিপা তা জিলা তি ০টি 8৩ জিত ০০৮ | 

০৮ 00৫১ 94690406556 বি 1 16401 | 

আল্লাহ তখন) তারা বলে আমরাতো বরং তা অনুসরণ করবো, যার উপর আমরা | 

আমাদের বাপদাদাদেরকে পেয়েছি ; যদিও শয়তান 

পাটি পাজি ৯৫ নিলাতা চটি চি তিতা 

2 55410 «25775559281 ০/৬০4129548 | 

তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ডেকে থাকে তবুও কি?9০ ২২. আর যে ব্যক্তি | 
আত্মসমর্পণ করে তার চেহারাকে আল্লাহর দিকে ফেরায়৪১ এবং কার্যত সে 


| ৮৮১-৫৮৯৪+০)-ছাড়াই ; ৮1০-কোনো জ্ঞান ; আর ; %-নেই (তাদের কাছে) ; 
(4-কোনো পথনির্দেশ ; %-আর ; এ-না ; ₹০৫-কোনো কিতাব ; ,*: -উজ্জ্বল। | 
আর ; [-যখন ; 0-১-বলা হয় ; :দেরকে; (৯-তোমরা অনুসরণ | 
করো ; [5-তাঁর যা; 0%নাধিল করেছেন ; ?410-আল্পাহ ; 1,0-$-তেখন) তারা | 
বলে ;):বরং ; ৮5-আমরাতো অনুসরণ করবো ; ১ 2-তা ; ১2) -আমরা | 
পেয়েছি; +50"যার ওপর ; 3 :৩-€৮+৪।)-আমাদের বাপদাদাদেরকে ; 1 - | 
ূ যদিও, তবুও কি; ?0-থাকে ; ১৮৮।শয়তান ; ৮৯৮০১৫১৮1৯৯ )-তাদেরকে | 
1 ৮৯২/জাহান্নামের | €9১-আর; ০ -যে | 
ব্যক্তি; --.£"আত্মসমর্পণ করে ফেরায় ; 4++৯-(১৯১)-তার চেহারাকে ; গো - 

দিকে ; *1)-আল্লাহর ; এবং কার্যত ; %-সে ; 
না যে, তার শ্রষ্টা তার হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তার জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য, | 
তার জীবনের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এবং কল্যাণের জন্য কতসব সাজ-সরঞ্জাম 
নিয়োজিত করে রেখেছেন। 
৩৮. অর্থাৎ এসব মানুষ এমন সব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান | 
তার নেই। তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশও আসেনি এবং তার 
কাছে আল্লাহ কোনো কিতাবও পাঠাননি। যেমন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি 
এক না একাধিক, তার গুণাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে। এসব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ | 
তাআলা তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে জ্ঞান পাঠিয়েছেন, তার বেশী কিছু জানা মানুষের 
| পক্ষে সন্ভব নয়। সুতরাং এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে আল্লাহর কিতাব থেকে ও 
রাসূলের সুন্নাহ থেকেই জানতে হবে। ূ 





ডি 
আর সকল কাজের পরিণাম ফল তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। 
৩1, | 051৮58৯১০৮1, 8১8 51১৯ ১৪১:/০/০9৪| 
২৩. রে কেট কষরী করে জার কৃরী হেন আপনাকে চা না করে: তাদের পরত্যাবর্তনস্থনতো | 
আমার কাছেই, তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো সে সম্পর্কে যা তারা করতো, নিশ্চয়ই 


১-.৯*০-সতকর্মশীল ; ৫. : -/৫-৭৭ ১৪+-)-তবে সে দৃঢ়ভাবে ধারণ 

করে; ৪৮০0৮ -(৮৮5+/)-এক হাতল ; 55%1-মজবুত ; ;আর ; গো -কাছেই | 
রয়েছে ; 4[)।-আল্লাহর ; £-5.-পরিণাম ফলতো ; ১৮,1-সকল কাজের ৷ €9১-আর; 
"যে কেউ ; কুফরী করে; ১০ 9-3-04-১৯২৯+-)-যেন আপনাকে 
চিন্তাযুক্ত না করে ; ১-৮১59-তার কুফরী ; 1-আমার কাছেই ; “4৮৯৮০ 
(৮১+৮৯০)- -তাদের প্রত্যাবর্তন স্থলতো ) রি -(৮+1$৮1-)-তখন আমি 
তাদেরকে জানিয়ে দেবো ; (সে সম্পর্কে যা; (1-১2-তারা করতো ; %1-নিশ্চয়ই ; 


৩৯. অর্থাৎ তাদের কাছে এসব বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো মাধ্যম নেই, যার 
সাহায্যে তারা সরাসরি সত্যকে দেখতে বা পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে তার সন্ধান লাভ 
করতে পারে । অথবা তাদের কাছে এমন কোনো পথ প্রদর্শকও আসেনি যার নির্দেশনা | 
অনুসারে তারা বিতর্ক করছে অথবা সেই পথ প্রদর্শক সত্যকে দেখে এসে তাদেরকে জানিয়ে 
॥ দিয়েছে, তাই তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। 

৪০. অর্থাৎ বাপ-দাদারা সত্যের ওপর ছিল বলে কোনো প্রমাণতো তাদের হাতে নেই। 
| তাদেরকে যদি শয়তান পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবৃওকি তারা | 
| অন্ধভাবে বাপ-দাদাদের নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে ? তারা কি | 
চোখ খুলে দেখবে না যে, তাদের বাপ-দাদারা সঠিক পদ্ধতি মেনে চলেছে কিনা ! কোনো | 
| বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এমন চিন্তা করতে পারে না। 


৪১. অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয় । নিজের জীবনের সব দিককে 
| আল্লাহর নির্দেশের আওতায় নিয়ে আসে এবং জীবনের শেষদিন পর্যস্ত আল্লাহর আইন 


£ মেনে চলে। 


৪২. অর্থাৎ সে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার কথা বলে না, বরং কাজেও 
| তার প্রমাণ দেয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত সৎকাজ করে। 

| ৪৩. অর্থাৎ এমন লোকের মনে ভুল পথে চলার কোনো আশংকা থাকবে না। তার | 
| মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, সে আল্লাহর ইবাদাতে রত আছে এবং তিনি তার এ কাজের 





পারা £ ২১ 


ৰা নিটিটিওা চিলা 5 পন পা ৯০৬ পাটি (9০ টা ৬ 
ৃ ৮1558 32552504154 
| আল্লাহ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত । ২৪. আমি তাদেরকে একান্ত কম সময়ের জন্য সুখের | 

উপকরণ দেবো, অতপর তাদেরকে এমন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো__ ৃ 


॥ 22৬. 5 ॥ শি শান্তি তি শী পারল & 5 ৯2 পারত পা ] 
১01০08০5095 ০৮] 92০০০০5৪541 
(যো অত্যন্ত) কঠোর । ২৫.__আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন_-আসর্মন ও | 
যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে- “আল্লাহ' ; 


১০০১০ ০৪০০৮৫১০০৮১৫০ 

[আপনি বলুন___“সকল প্রশংসাই আল্লাহর ; বরং তাদের অধিকাংশই তা জানে ||. 
নাঞ৬। ২৬. আসমানে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহরৎ৭ ; 

21)।-আল্লাহ ; (52 বিশেষভাবে অবহিত ; ০0:-সে সম্পর্কে যা আছে; ১/-।- | 

| স্তরে ।€)+-:-:-৫৮৮০)-আমি তাদেরকে সুখের উপকরণ দেবো ; 9-এ-- | 

| একান্ত কম সময়ের জন্য ; -/-অতপর ; /০২.-(-৯+০০-)-তাদেরকে বাধ্য | 


| করবো; ৮০3-০ ১প1-এমন শাস্তি ভোগ করতে; ১৯এ্যা অত্যন্ত) কঠোর | €)১ ৰ 
আর; '১:1-যদি ; ৮42:--৫4)_আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন ; ১*কে; ১৮ | 
ূ সৃষ্টি করেছে; ০৬:--আসমান ; 7ও ;১৮১৭-যমীন ; ৮৮21-তারা অবশ্যই | 
| বলবে ; £111-“আল্লাহ' ;.-আপনি বলুন ; /:/.1-“সকল প্রশংসাই ; এ1-আল্লাহর ; | 
| :)-বরং; ৯:-তাদের অধিকাংশই ; ০৯ ৭-তা জানে না। €944]-আল্লাহর; ূ 

(০-যা কিছু রয়েছে; ০,৯৯:-)| ৮-আসমানে ; 7-ও ; ৬৮)খা-যমীনে ; ৃ 
॥ 8৪. এখানে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন যে, কেউ | 
॥ যদি আপনাকে অস্বীকার করে, আপনার কথা মেনে নিতে না চায় এবং কুফরীর ওপর । 
| দৃঢ়তা দেখিয়ে মনে করে যে, আপনাকে অপমানিত করছে। আসলে সে নিজেই নিজেকে | 
| অপমানিত করছে এবং নিজেই নিজের ক্ষতি করছে। সুতরাং তার নিজের ইচ্ছায় সে || 
নিজের ক্ষতি করার কারণে আপনার বিষন্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। ূ 
| ৪৫. অর্থাৎ তোমরা যখন আসমান-যমীনের ত্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকেই জান এবং | 
মান এবং এটাই যখন মূল সত্য, তখন সকল প্রশংসার মালিকতো একমাত্র আল্লাহরই | 
| হওয়া উচিত। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে যখন কোনো সভার অংশ নেই, তখন প্রশংসার | 
অংশীদার অন্য কোনো সত্তা হতে পারে কেমন করে। | 

৪৬. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের ত্রষ্টা যখন আল্লাহ তাআলা, তখন বিশ্ব-জাহানের ইলাহ, | 
প্রতিপালক, ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী, প্রশংসা ও পবিত্রতার অধিকারী || 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ত্৩১ সূরা লুকমান 


টি পা ডেপজ পরপা শি পানি পাপ ॥ 
খিঁ 2৯৩০০৪০০০০৬] (915224101 
| নিঃসন্দেহে আল্লাহ-_তিনি মুখাপেক্ষীহীন এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত৪৮। ২৭. আর | 
যদি যমীনে যতো গাছ আছে তা সবই নিশ্চিত কলম হয়ে যায় 
শট হর চি পারত ৩০৩ পানি জা পিন পাটি, 5] 
| 01৮০1446448 ১ 5০45 এর, ও 
এবং যত সমুদ্র আছে তারপরে তার সাথে যোগ হয় আরো সাতটি সমুদ্র (কালি | 
হিসেবে) তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে নাঃ৯) নিশ্চয়ই 
2-নিঃসন্দেহে ; 4॥-আল্লাহ ; ১১-তিনি ; £-201-মুখাপেক্ষীহীন ; ১, -নিজে 
নিজেই প্রশংসিত । €):-আর 7 */-যদি ; -নিশ্চিত ; ০-যত, তা ;৮১খ ০০- 
যমীনে ?৮৮-+১-গাছ আছে ;753-সবই কলম হয়ে যায় ; ৮-এবং; ৮০1-্যত 
সমুদ্র আছে; রি (১+১৫)-তার সাথে যোগ হয়, ১০ ০(৮৬+৮)-তারপরে ; 
£,--সাতটি ; ০৯--সমুদ্র (কালি হিসেবে) ; 5০ "শেষ হবে না; ০০ - 
বাণী ; *1-আল্লাহির ; %1-নিশ্চয়ই ; 
একমাত্র তিনি হতে পারেন। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম । কিন্তু অধিকাংশ মানুষই পরস্পর 


বিরোধী বিশ্বাসে লিপ্ত । তারা জানে না যে, এ পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের অনিবার্য ফল 
কি হতে পারে। একজনকে স্রষ্টা মেনে নিয়ে অন্য জনের উপাসনায় লিগ হওয়া যুক্তি 
| ও বুদ্ধি বিরোধী কথা। মূর্খতার ফলে এমন চিন্তা কেউ করতে পারে। তেমনি একজনকে 
| শ্রষ্টা মেনে অন্যজনের সামনে মাথানত করে দেয়া, আবার তৃতীয় একজনকে প্রয়োজন 
পূরণকারী ও সংরূট নিরসনকারী ক্ষমতাসীন শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার আনুগত্য 
করা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরস্পর বিরোধী কাজ। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো এন্সপ 
কাজ করতে পারে না। 


৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব-জাহানের শুধুমাত্র ত্রষ্টা-ই নন, বিশ্ব-জাহান ও 

এর মধ্যকার সকল কিছুর তিনি যেমন স্রষ্টা, তেমনি তিনি এসবের মালিকও বটে । তিনি 
| সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি যে, কেউ চাইলেই তার কিছু অংশের মালিক হয়ে | 
বসবে । এ বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকও একমাত্র তিনি। 

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তার জন্য মানুষের উচিত 
তার নিয়ামতের শোকরগুযারী করা, যদিও মানুষের পক্ষে তার যথাযথ শোকর আদায় 
করা অসন্ভব। কিন্তু কেউ যদি শোকর আদায়ের পরিবর্তে কুফরী করে অর্থাৎ শোকর না 
করাই কুফরী-_-এবং এ নিয়ামতরাজীর জন্য আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ না করে, 
তাহলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই, কারণ তিনি তাঁর প্রতি কারো শোকরগুযার হওয়া 
বা কারো পক্ষ থেকে প্রশংস' পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন, কেউ শোকরগুযার হলে বা | 
, প্রশংসা করলেও তার কোনো লাভ নেই ; বরং যে শোকরগুযার হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা লুকমান 


রা ভি নড ৯৫/55 ১225 পাপা ৪9০) ৬৮০৩ ৯ “পচ নী 
| 48140] 8১০19 555 31০৬ 2১19945 ৬৮০০ ১ 25401] 
আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । ২৮না তোমাদের সৃষ্টি আর না তোমাদের পুনরম্থান | 
একটি প্রাণীর [সৃষ্টি ও পুনর্ধানের) মতো ছাড়া বেশী কিছু ; নিশ্চয়ই আল্লাহ 


পা পাঁড9)। এটি ১৪ পরিপ পাভি। পানিও ৪ তপ্ত ঢিলা রপ্ত 5 পার্টি ৮ পা]. 
১৯০1%9-9১418০418 244 ০19 2শ9১০2তেক্ী | 
সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টাৎ। ২৯. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহু অবশ্যই রাতকে প্রবেশ | 
করান দিনের ভেতর এবং দিনকে প্রবেশ করান 
44আল্লাহ ;%০-পরাক্রমশালী ;:-পরজ্ঞাময়। €-০-কিছু নয় ;14-41৮ $ | 
-(১+:৯)-তোমাদের সৃষ্টি ; /-আর ; ৮ *:4-6৮৬৯)-না তোমাদের 
পুনরুথান ; -ছাড়া বেশী কিছু ;,১৮:৪-(১০+৬)-প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনরম্থানের 
মতো ;7:-৮-একটি ;(-নিশ্চয়ই ; -আল্লাহ ; €*-.:-সর্বশ্রোতা ; ৮ - 
সরবরষ্টা। 9 *0-0৮ ৮/+)-তুমি কি দেখ না যে, $1-অবশ্যই ; ?1-আল্লাহ ; 
(৮-প্রবেশ করান ; 0০1-রাতকে ; -ভেতর ; ১%:/-দিনের ; /-এবং ; ৮4৯৫ - 
প্রবেশ করান ; ১44।-দিনকে ; |] ঢঃ 


করতে থাকবে তারই লাভ । আর অকৃতজ্ঞ হলে এবং প্রশংসা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
থাকলে তারই ক্ষতি। 

৪৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যত গাছ-গাছালি আছে সবগুলো কেটে কলম তৈরী করা হয় 
এবং যত সমুদ্র আছে তার সাথে আরো বেশী সংখ্যক সমুদ্রের পানি দিয়ে কালি তৈরী 
হয় তাহলেও আল্লাহর মহিমা তথা তার সৃষ্টিকর্ম, শক্তি, ক্ষমতা ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলীর 
কথা লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে “কালিমাতুল্লাহি' দ্বারা তীর সৃষ্টিরাজী, কুদরত বা 
ক্ষমতা, তাঁর দয়া-অনুগ্বহ এবং তার অসীম জ্ঞানের কথা বুঝানো হয়েছে। আর “সাতটি 

| সমুদ্র' দারা নির্দিষ্ট “সাত' সংখ্যা বুঝানো হয়নি ; বরং যত সমুদ্র আছে তার সাথে আরো | 
অধিক সংখ্যক সমুদ্রের পানি যোগ করার কথা বুঝানো হয়েছে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা এ কথা দ্বারা এ ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, যে আল্লাহ্‌র মহিমা .এত 
বিরাট, যিনি বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে অনস্তকাল পর্যস্ত তার আইন-শৃংখলা পরিচালনা 
বানিয়ে তাদের আনুগত্যের জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তাদের কি ক্ষমতা আছে যে, তারা 
আল্লাহর কর্তৃতে হস্তক্ষেপ করতে পারে ? তারাতো আল্লাহর সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ 
অংশসমূহের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়। | 

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সর্বন্ষ্টা তথা তিনি বিশ্ব-জাহানের সকল শব্দ একই 
সময়ে আলাদা আলাদাভাবে শোনেন। এমন কখনো হয় না যে, তিনি একটি শব্দ শুনতে 

|| গিয়ে অন্য শব্দ তার শোনার বাইরে থেকে যায়। তিনি সর্বষ্টা তথা বিশ্ব-জাহানের 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন কান 


৯ 280-15-527254-14 
রাতের ভেতর, আর চাদকে ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেনৎ১; প্রত্যেকেই নির্ধারিত | 
১১১১০৫১১১০৪ 


॥ তাতো 54 :৫প1 রি পনর শা শত 0ত 
ও বিছিনিজাদ 2 এব এটা 
এ কারণে যে, আল্লাহ-ই সত্যৎ৩; আর নিশ্চিত তারা যাকে ডাকে 


৫০১৯ তা ৫ পাটি পা ড পালা চিপ ছি 
০১419 4151540%519555 
তাকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে তা মিথ্যাণ্চ; আর আল্লাহ-তিনি নিশ্চিত সর্বোচ্চ 
মর্যাদাশালী সর্বশ্রেষ্ঠ৫৫। 

ভেতর ; ০-৮-রাতের ; $আর ; 2»-নিয়োজিত করেছেন ; ০১৯: -সুরুজ 
কে; ও; ৪/-টাদকে ; ১৫প্রত্যেকে ; ৬০+এ"চলতে থাকবে ; এপরযত; ১21 
মেয়াদকাল ; ০... “নির্দিষ্ট ; /-আর ; (/-অবশ্যই ; £1)-আল্লাহ ; 54 -সে 
সর্কেযা3৮6১:-তোমরা রেখাকে এ -জালোভাবে অবহিত 5: 

এটা ; ১৮-0১/+-)-এ কারণে যে অবশ্যই ;21)-আল্লাহ ; %-তিনিই ; 401 - | 

সত্য ; আর ; ঠ-নিশ্চিত ; ৬-যাকে, তা ; 7+5,-তারা ডাকে ; ১১ ১৮৫১ 
| ৮+১+১)-তীকে (আল্লাহকে বাদ) দিয়ে ; 4৮0)1-মিথ্যা ; ;আর 7-%-নিশ্চিত ; £1| 
-আল্লাহ ; %১-তিনি ; :%.1-সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী ; “-€1-সর্বশ্রেষ্ঠ। 
থেকে বড় সকল ঘটনা ও প্রত্যেকটি জিনিস বিস্তারিত আকারে দেখেন। এমন কখনো 
| হয় না যে, তিনি কোনো ঘটনা বা বস্তু দেখতে গিয়ে অন্য ঘটনা ৰা বন্ধু তার দৃষ্টির | 
আড়াল হয়ে যায়। মানবকুলের সৃষ্টি ও পুনরম্থানের ব্যাপারেও একই প্রকার । তিনি 
চাইলে আদি-অস্ত সকল মানুষকে একই সাথে সৃষ্টি করতে পারেন। পুনরুণথানের সময় 
সকল মানুষকে তিনি একই সময়ে মুহুর্তের মধ্যে সৃষ্টি করবেন। তার জন্য একজন মানুষ 
| সৃষ্টি যেমন কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টিও তেমন । তীর সৃষ্টি করার ক্ষমতা এমন নয় যে, 
একজন মানুষ সৃষ্টি করার সময়ে অন্য মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়। 

৫১. অর্থাৎ রাত-দিন ও চাদ-সুরজকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি নিয়মের অধীন 
করে রেখেছেন যে, এসব সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত নিয়মের একছুল পরিমাণ এদিক-সেদিক 


করারক্ষমতাও এদের নেই। মূলত আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুকেই একটি | 
নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, যার ব্যতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। চাদ- 
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পরিচিত ও দৃশ্যমান জিনিস। তাছাড়া আল্লাহর এদুটো সৃষ্টি পরাটীনকাল থেকে দেবতা 
[ জ্ঞানে পূজো করে আসছে এবং আজো বিশ্বের বহু অঞ্চলে অনেক মানুষ এ দুটোর | 
| উপাসনা করে। 
৫২. অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টি সৃচনা ও সমাপ্তির মেয়াদও আল্লাহ তা'আলা ঠিক করে 
দিয়েছেন। চাদ-সুরূজ ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের কোনোটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। 
এক সময় এদের অস্তিত্ব ছিল না, আবার এক সময় এদের অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং 
] ধ্বংসশীল ক্ষমতাহীন কোনো জিনিস কখনো উপাস্য হতে পারে না। ূ 


৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ-ই সত্য ও চিরঞ্জীব সত্তা । সুতরাং তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাশালী সত্তা 
| এবং সৃষ্টি ও পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার তারই। ৃ 
৫৪. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে কাল্পনিক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো, 
সেগুলো সবই মিথ্যা। তাদের কেউ-ই তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে | 

পারে না। আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। 


]॥ ৫৫. অর্থাৎ সবকিছুর উর্ধে এবং সকল সৃষ্টির থেকে শ্রেষ্ঠ । তিনিই সবচেয়ে বড় আর 
সবাই তার চেয়ে ছোট ; কেননা তিনি স্রষ্টা আর সব সৃষ্টি। 


৩য় রুকু" (২০-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন ৪ 
মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করে রেখেছেন । আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর ইবাদতের 
সবতরাং মানুষের কতর্য একমারর আল্লাহর ইবাদত করা । 

২. আল্লাহ তা'আলার কিছু নিয়ামত একাশ্য যা আমরা দেখি অথবা. অনুভব, করি ; কিতু অগণিত | 
নিয়ামত রয়েছে যা আমাদের দৃ্টির অগোচরে রয়েছে । 

৩. দৃশ্যমান নিয়ামতরাজী আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যেগুলোকে আমরা 
| হাধীনভাবে, ইচ্ছামতো তোগ-ব্যবহার করতে পারি । যেমন আগুন, পানি, মাটি, খনিজ পদার্থ 
| ইত্যাদি । 
|] ৪. দৃশ্যমান নিয়ামতরাজির মধ্যে কিছু কিছু এমন আছে যেগুলো আমাদের অধীন নয়, বরং 
| সেগুলোকে আল্লাহ একটা সুনিদিত নিয়ামতের অধীন করে দিয়েছেন । সেওলো নির্ধারিত নিয়মের | 

অধীনে থেকেই আমাদের সেবায় নিয়োজিত । যেমন-চাঁদ, সুরুজ, বায় ও এহ-নক্ষতর ইত্যাদি । 

৫. কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সৃনাহর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অভিত ও গুণাবলী | 
সম্পো বিতকো লিও হয় । এসব সম্পকো কোনো জ্ঞান ছাড়া বিতকারকরা কোনো মতেই উচিত নয় ॥ 
কেননা, এসবের জ্ঞান একমার আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ও রাসূলের সুরাতে রয়েছে ॥ 

৬. আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্পর্ক জ্ঞান লাতের জন্য আল কুরআন ও রাসূলের হাদীসের 
জ্ঞান অপরিহাধ । তাই কুরআন সুরাহর জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য! 

৭. সত্য ও সঠিক পথে জীবন যাপনের জন্য অনুসরণ করতে হবে ওহীর মাধ্যমে রাও নীতি-পদ্ধাতি | | 
| আর তাহলো আল কুরআন ও শেষ নবী স. ককৃর্ক প্বতিত নীতি-পদ্ধতির । ] 
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টি ৮. ত্র এটা কোনো জ্ঞানীর 
নীতি হতে পারে না । সুতরাং অন্ধভাবে তাদের নীতি অনুসরণ করা যাবে না । তবে কুরআন ও 
স্ুরাহর আলোকে যদি সেসব নীতি এহণযোগ্য হয় তাহলে তা এহণীয় হতে পারে । 

৯. অদ্ধভাবে বাপ-দাদাদের নীতি অনুসরণ করার এ মনোভাব শয়তানের সৃষ্টি । সৃতরাং এ 
| ধরনের মুখর্তা থেকে দূরে থাকতে হবে । 

১০. সৎকমর্শীল যু 'মিনরা যদি দৃঢ়তার সাথে নীতির ওপর অটল থাকে, আখিরাতে মুক্তির জন্য 
| তাদের চিভার কোনো কারণ নেই । তাদের সব কাজের বিনিময় আল্লাহ অবশাই দেবেন এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। 

১১. আল্লাহর সৎ ও মু'মিন বান্দাহরা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে সজাগ-সচেতন থাকে, তাহলে, 
কারো কুফরীর জন্য তাদেরকে দায়ী করা হবে না'। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের চিভিত হওয়ার কিছু 
নেই । 


১২. কাফিরদেরকেও অবশাই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে । আল্লাহ তা'আলা তখন 
তাদের কমের্র ফিরিভী তাদের সামনে তুলে ধরবেন, কারণ আল্লাহ তাদের সব কথাই জানেন । 
১৩, দুনিয়ার জীবনে ভোগ-বিলাসিতায় যতবেশী উপকরণই কাফ্রিরা লাভ করুক না কেন, এর 
মেয়াদকাল নিতাজ কম ও ক্ষগত্থায়ী । আখিরাতে তাদের জন্য কঠোর শাত্তি ভোগ করা বাধ্যতামূলক 
করে রাখা হয়েছে। 

১৪. আসমান-যমীনের ত্রষ্টা হিসেবে কাফিররাও আল্লাহকে ক্কীকার করে । যিনি আসমান-যমীনের 
তথা সৌরজগতের স্রষ্টা, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা । সৃতরাং সকল এশংসা একমার তীর । 


১৫. মানুষ নিজের অজ্ঞানতার জন্য স্রষ্টা হিসেবে জানে ও মানে একজনকে: কিতু আনুগত্য করে 
অন্যের । বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা যিনি আনুগত্য করতে হবে তারই । 

১৬, আল্লাহ-ই বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুর মালিক । তার মালিকানায় কোলো 
অংশীদার নেই । তিনি এ বিশ্ব-জাহানের সাবর্ভৌম মালিক । 


১৭. আল্লাহ মানুষকে একাশ্য ও গোপন যত নিয়ামত দিয়েছেন, তার জন্য যথাযথ কৃতজ্ঞতা 
একাশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে । তথাপি মানুষের কতর্য তাঁর সাধ্যমত আল্লাহর এশংসা ও 
পবিত্রতা বণর্নায় রত থাকা । 

১৮. দুনিয়ার সকল মানুষও যদি আল্লাহর এশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় রত থাকে তাহলেও 

আল্লাহর কোনো লাভ নেই । আর দুনিয়ার কেউ যাদি আল্লাহর এশংসা ও পবিররতা মোটেই ঘোষণা 
| না করে তাহলেও আল্লাহর ক্ষমতা কতুর্তে কোনো ক্ষাতি হবে না । 
॥ ১৯. মানুষের প্রতি আল্লাহর যেসব নিয়ামত রয়েছে এবং তার যে কৃদরত ও মহানত্ব রয়েছে সে 
| সম্পকে ধারণা করা মানুষের পক্ষে স্ব না । 
২০. আল্লাহ তা'জালা নিজেই মানব জাতিকে নিজ কুদরত ও মহানত্ব সম্পরোর কিছুটা ধারণা 
| দিয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত গাছ দিয়ে কলম বানিয়ে এবং যত সমু আছে তার সাথে আরো অনেক | 
সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে তার কথা লেখা শুরু করলে সব পানি শেষ হয়ে যাবে কিতু আল্লাহর 
মাহাতৃ ও গুণাবলীর লেখা শেষ হবে না । 

২১. এত বিশাল যে আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহানতৃ তাঁর সাবর্তৌম ক্ষমতা ও কতুর্তে হতক্ষেপ করার 
| মতো কোনো সতার অভিত্ব থাকা স্ব নয় । 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা লুকমান 


৪ ২২, আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুতরাং এ বিশাল ক্ষমতায়ও কারো সাহায্োর এয়োজন নেই । তির্নী 
এঁজ্ঞাময়, তাই কারো পরামশের্রও প্রয়োজন নেই । | 
২৩. আল্লাহর নিকট সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি ও প্রনরম্থান একজন মানুষের সৃষ্টি ও প্রনরম্থানের 
মতোই সহজ কাজ । সৃতরাং মানব জাতির পুনরল্জ্ীবনও অবশাভাবী । 
২৪. আল্লাহ সবর্োতা, সৃতরাং সৃষ্টির সকল সশব্দ-নিশব্দ কথাবাতাঁ তিনি শোনেন । তিনি | 
সর্ব্রা্টা, তাই সৃষ্টির সব ক্মর্তৎপরতা তিনি দেখেন । 

২৫. হাজার হাজার বছর থেকে রাত-দিনের আবততর্ন ও চাদ-সুরুজের নিধার্রিত নিয়মে উদয়-অস্ত 
যাওয়া অভহীন নয় । একটি নিদিষ্ট মেয়াদ পধর্তই এরা সচল থাকবে । অতপর সবই ধ্বংস হয়ে যাবে । 
২৬. এ বিশাল সৌরজগত যখন ধাংস হয়ে যাবে, তখন মানবজাতিও ধ্ংসশীল এবং মানুষের 
সকল তৎপরতাও আল্লাহর অবগাতিতে সংরাক্ষিত । 

২৭. আল্লাহ তা'আলা-ই যেহেতু চূড়া সত্য, তাই তাঁর জাত ও সিফাতের পক্ষেই প্ুনরজ্জীবন 
ও হিসেব এহণ সম্ভব । 

২৮. মুশরিকদের 'সকল উপাসাই মিথ্যা । সুতরাং সকল ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই ধরণা দিতে 
হবে। 

২৯, কোনো মাখলুক-ই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু করতে পারে না। আল্লাহ মাখলুকের কোনো 
সাহাযা ছাড়া সবই করতে পারেন । 
৩০. অতএব আল্লাহ-ই সবচেয়ে মধার্দার অধিকারী এবং সবরশেষ্ঠ । 
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25152251 41৩০১৪১৮4১5 এ 1০ঠি ভি 
ূ এ যিকিলেবলানে। নৌকা-জাহাযগুলো আল্লাহর রহমতে সমুদ্রে চলাচল করে, | 
১৯৪১৬২১৯১১৩ 


[৫07৮ ১80: ধার 
ি০৮০৪৯৭-৮ কি বরণ ৩২ র 
: যখন (সমুদ্রের) ঢেউ তাদেরকে টাদৌয়ার মতো ঢেকে ফেলে 
5৮ 17া-0 "/+)-তুমি কি দেখ না; ঠ-যে ; ৬-:-)-নৌকা-জাহাজগুলো ; 
৬১-চলাচল করে ; ০৮০] ৪-০+)-সমুদ্রে ; (জি )- 
রহমতে ; 4-আল্লাহর ; ৮৯-৫+৬০৪)-যেন তিনি তোমাদেরকে দেখাতে 

পারেন ;4-কিছু কিছু ; ১54:04540-তীর নিদর্শনাবলীর ; ।-নিশ্চয়ই ; ১১০ 
-এতে রয়েছে ; ০$খঁ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; ০৬১৯ -এত্যেক অন্য ১০০ - 
অধিক সবরকারধী :১2-অধিক শোকরকারীর (9 /-আর ; -যখন ; 
(৯+০- -তাদেরকে ঢেকে ফেলে ;€৯-(সমুদ্রের) ঢেউ ; [নাদাল 
/৮)-চাদোয়ার মতো ; 


৫৬. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে সেসব নিদর্শন দেখাতে চান, যেসব নিদর্শন দেখে 
একজন নান্তিকও বুঝতে পারে যে, আল্লাহ আছেন এবং একজন মুশরিক বুঝতে সক্ষম | 
হয় যে, আল্লাহ মাত্র একজন । মানুষ নৌকা-জাহাজ তৈরীতে, সামুদ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
নৌযান চালনায় যতই দক্ষ হোক না কেন, সামুদ্রিক ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়লে তার 
সকল জ্ঞান-দক্ষতা ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সে জানতে পারে যে, তার কারিগরী | 
দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ অকেজো ও অর্থহীন যদি না আল্লাহর রহমত তার ওপর থাকে। 


৫৭. অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম সেসব | 
লোক যাদের মধ্যে এ দু'টো গুণ থাকবে । গুণ দু'টো হলো-__-“সব্বার' ও 'শাকৃর”। “সবর' | 
অর্থ অত্যধিক সবরকারী বা ধৈর্যশীল । অর্থাৎ তারা কখনো অস্থির চিত্ত হবে না, বরং 
তাদের মধ্যে আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস কার্যকর থাকবে । সহনীয়-অসহনীয়, ভালো- 
মন্দ সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকবে । তারা এমন হবে না যে, 
| দুঃসময়ে আল্লাহকে নিষ্ঠার সাথে ডাকবে, আর সুসময়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে'। অথবা | 
08855509585158505858555805156558558858517 





পারা 8 ২১ 


88485854558 সূরা লুকমান 
রর ৮৮৭ ০ অপ & ৬ তি £:০ ০৬ পা 
[ক 741 হটাত এডি 
(তখন) তারা ডাকতে থাকে আল্লাহকে__-আনুগত্যকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে ; কিন্তু | 
৯১৬১৯৬৪৪০০১ তখন তাদের কিছু লোকই 


করি ? এটি ও ভিত পাঠ গড তয় 


গিনি ৪ জিডির 
কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে নাং । ৩৩. হে মানুষ ! 

(০১-(তখন) তারা ডাকতে থাকে ; £1)1-আল্লাহকে ; +-০1১.5-একনিষ্ঠ করে ; 
£/-তার জন্য ; :30-আনুগত্যকে ; (১[3-0-1+-)-কিন্তু যখন ; +%৫--(+ 

এ 787784 এ ০/-4+০0-থলভাগে 3 

+৮./(৯+০৮-)-তখন তাদের কিছু লোকই ; -১শসরল পথের পথিক | 

রা %০৩; -কেউ অস্বীকার করে না ; ৫-$-0০+০41+*১)-আমার 
নিদর্শনাবলী ; -ছাড়া ; 1৫-প্ত্যেক ;১৫-ওয়াদা ভঙ্কারী ;:4৫-অকৃতজ্ঞ। 9 
৫০হে ; ৫0-মানুষ ! | 
অত্যধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ নিমকহারাম ও বিশ্বাসঘাতক হবে না । উপকারীর | 
উপকার ভুলে যাবার মতো লোক হবে না বরং অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে এবং | 
অনুগ্বহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে । | 
| ৫৮. “মুকতাসিদুন' অর্থ মাঝপথের পথিক। এর তিনটি অর্থ হতে পারে_ ১) অর্থাৎ | 
তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই হয় যারা সরল পথের পথিক হয়। এর অর্থ রূহের জগতে 
তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়ার পর তারা দুনিয়ার জীবনেও তার ওপর অবিচল থাকে মাঝপথের 
অপর অর্থ হতে পারে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ । তখন এর দু'টো অর্থ হতে পারে__ 
(২) এ কঠিন বিপদের অভিজ্ঞতা লাভের আগের মতো তারা শিরক ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা 
বিশ্বাসের ওপর শক্তভাবে টিকে থাকে না। (৩) এ কঠিন অভিজ্ঞতা লাভের পরও তাদের | | 
মধ্যে এসময় যে মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে যায়। 

আল্লাহ তা'আলা এ ছ্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে সন্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন যে, | 
সমুদ্রের বিপদের সময় তাদের মধ্যে শিরক মুক্ত যে মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, | 
বিপদমুক্তির পর তাদের অল্পসংখ্যক লোকই এ থেকে কোনো স্থায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। 
আবার এ অল্পসংখ্যক তিন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে । এক শ্রেণী চিরতরে নিজেদেরকে 
শুধরে নেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কুফরীর মধ্যে কিছুটা সমতা আসে । আর তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে 
সংকটকালীন মানসিক অবস্থার কিছু না কিছু পরবর্তীকালেও বাকী থাকে। | 
| ৫৯. আগের আয়াতে 'সব্বার' ও “শাকুর' এ দু'টো গুণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে 
যে  উর়লিখিত দু'টো শের অধিকারী লোকদের জন্যই বিপদকালীন অবস্থায় শিক্ষার ৫ 





9 :৫5%9951৬৯ 92 212427 
লেজ এবং ভয় করো সেদিনকে যেদিন কোনো | 
| ৪০১১০২০১৫১৫ আর না কোনো সন্তান__ | 


নিলি ভি দা দিসি নে নিহিত 
সত্য১, অতএব তোমাদেরকে যেন কখনো ধোকায় না ফেলে 

| $%)-তোমরা ভয় করো ; -+১-(৮+১)-তোমাদের প্রতিপালককে ; 7-এবং ; 
(::৯।-ভয় করো ; ৮১৯:-সেদিনকে যেদিন ; :/১%4-কোনো প্রতিদান দেবে না ; 
4//কোনো পিতা ; ১পক্ষে পক্ষে ১১১1 (১৮১4৯-নিজ পুত্রের ; /-আর ; থু-না ; 
১৮৮ কোনো সন্তান ; »১-সে সে ; 9 প্রতিদানদাতা ; : ৮০পক্ষে ; ৮(-0৯541 
১-তার পিতার ; :-কোনো কিছু ; (নিশ্চয়ই ; ১১ওয়াদা ; 40-আল্লাহর ; ৃ 
/৮-সত্য ; ৫৮৯ 9/-(৮+০০৯ খ+-)-অতএব তোমাদেরকে যেন কখনো 
ধোকায় না ফেলে ; 


উপকরণ থাকে । আর এখানে বলা হয়েছে, এসব অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না এমন 

লোকেরাযারা ওয়াদা ভঙ্গকারী, বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ । ওয়াদা ভঙ্গকারী ব্যক্তি মারাত্মক 

বেঈমানী করে এবং নিজের ওয়াদা রক্ষার কোনো চেষ্টাই করে না। আর এমন এক 
| ব্যক্তি, যে তার প্রতি যতই দয়া-অনুগ্রহ দেখানো হোকনা কেন, সে তা করেনা 

এবং নিজের অনুগহকারীর প্রতি শক্রতামূলক আচরণ দেখায়। ঝড়-তুফান ইত্যাদি 

কঠিন বিপদের সময় আল্লাহর একক অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন তাদের মনের মধ্যে জেগে 
| উঠলেও বিপদ কেটে গেলে এরা নিঃসংকোচে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের দিকে ফিরে 
| যায়। এসব লোক মনে করে যে, কঠিন বিপদের সময় তারা মানসিক দুর্বলতার শিকার | 
হয়ে আল্লাহকে ডেকেছিল, আসলে আল্লাহ বলতে কিছু নেই । ঝড়-তুফানের সময় কোনো 

আল্লাহ আমাদেরকে বাচাননি । অমুক অমুক কারণে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এভাবে ঝড়- 
| তুফান প্রভৃতি কঠিন বিপদ উদ্ধার হয়ে গেলে মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি এমনভাবে তারা 
| জানাতে থাকে যে, বিপদের সময় এক লা-শরীক আল্লাহর শরণাপন্ন তারা | 
| হয়েছিল তার কোনো চিহৃই তাদের অন্তরে থাকে না। 


৬০. অর্থাৎ দুনিয়াতে সবচেয়ে আপন লোক যারা, তারাও আখিরাতে কেউ কারো কোনো 
কাজে আসবে না। সন্তানের জন্য পিতামাতার চেয়ে আপন কেউ হতে পারে না। সেই পিতা- 
| মাতাও সন্তানের পক্ষে কোনো দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না। অপরদিকে পিতা-মাতার 
| পক্ষে কোনো সন্তান কোনো দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না। সেখানে অবস্থা এমন হবে যে, 
পুত্র কোনো গুনাহের কারণে যদি পাকড়াও হয়, তখন পিতা-মাতা বলবে না যে, তার 
5956555557588588857715578585181858858856 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সুরা লুকমান 


ৃ ডি রর ৩ পানি পাত) ৃ রিতা 7495555- পা পা পান পাজি ৪ ন্িভি 
| ৫০14555541015/2502320)5 (57001 5ল্ঠা 
| দুনিয়ার জীবন এবং প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাই সম্পর্কে কখনো ধৌকায় ফেলতে না | 
গারে্চ। ৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ-__ কিয়ামতের ভ্রান তার নিকট রয়েছে 
3০5555500৬০০০54845-1 
ও তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন গর্ভাশয়গুলোতে কি আছে, 
আর কোনো ব্যক্তি জানে নাকি 


$৯__-স-]-জীবন ; 2১4-দুনিয়ার 7 7-এবং ;14-৫৮৯5-৫৮০৮৮৮১ )-যেন | 
তোমাদেরকে ধোকায় ফেলতে না পারে ; “41/5-(-111+-)-আল্লাহ সম্পর্কে ; | 
9,৮৮)-প্রতারক শৈয়তান)। €9-নিশ্চয়ই ; 21)।-আল্লাহ ) %:০-(৮৯০৮ )-তীর | 
নিকট রয়েছে ; "জ্ঞান ; £-০৮--/-কিয়ামতের ; 7-ও ;4৮+-তিনিই বর্ষণ 
1] করেন; ৬১)-ৃষ্টি ; 7-এবং ;৮1-তিনিই জানেন ; ০-কি আছে ; +১% ০৪ - 
গর্ভাশয়গুলোতে ; ;-আর ;:5,১ (০-জানে না ;%.:-কোনো ব্যক্তি ; 9৬-কি ; 
কোনো অপরাধের দায় নিজের কাধে নিতে কখনো রাজী হবে না। অবস্থা যেখানে এমন, | 
সেখানে বন্ধু নেতা-নেতৃ বা পীর-মুরশিদ কোন্‌ কাজে লাগবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। 
॥ ৬১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যে ওয়াদা করছেন | 
সে ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিয়ামত একদিন সংঘটিত হবে। তখন আল্লাহর আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হবে । সেখানে প্রত্যেককে দুনিয়ার নিজের সকল ভাল-মন্দ কাজ কর্মের জন্য 
| জবাবদিহী করতে হবে। 

৬২. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে এমন ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যেন না করে | 
যে, জীবন মৃত্যু এ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ, মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন নেই, সুতরাং 
| যাকিছু করার এখানেই করে নাও। ূ 
এ ভুল ধারণায় পড়ে মানুষ অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাচূর্যের নেশায় মত্ত হয়ে 
মৃত্যু ও পরকালের কথা ভুলে যায় এবং এমন ভুল ধারণায় পড়ে যায় যে, তার এ ক্ষমতা- | 
প্রতিপত্তি ও আরাম-আয়েশ চিরদিন থাকবে । কোনোদিন তাকে এসব ছেড়ে যেতে হবে না। | 
কেউ কেউ আখিরাতকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র দুনিয়াবী লাভ ও স্বাদ-আহলাদ ও ভোগ- [| 
বিলাসকেই মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো 
| উদ্দেশ্যকে মনে স্থান দিতে রাজী হয় না। দুনিয়ার সমৃদ্ধির জন্য মনুষ্যত্কে হারাতে 
হলেও কোনো পরওয়া করে না। আবার কেউ কেউ দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই 
তার প্রতি আল্লাহর সন্তষ্টির ফল মনে করে। যে কোনো উপায়েই হোক বিপুল বিত্ত- 
বৈভবের মালিক হতে পারলে সে নিজেকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে ভাবে । আর যাদের | 
) আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাদের পরকালও মন্দ বলে মনে করে, যদিও সে খাটি মুমিন ও |] 
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সে আগামীকাল উপার্জন করবে ; ; আর কোনো ব্যক্তি জানে না কোন্‌ স্থানে সে 
মৃত্যুবরণ করবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ 


₹.$০-সে উপার্জন করবে ; ০-১-আগামি কাল ; +আর ; ১? (জানে না ; 
১/কোনো ব্যক্তি; কোন্‌ ; ১০৮-স্থানে ; ০৯./-সে মৃত্যুবরণ করবে ; ঠ| - 
নিশ্চয় ; 1)।-আল্লাহ ; সর্বজ্ঞ ;%$সব বিষয়ে খবরদার । 


সগলোক হোক না কোনো । মানুষের মধ্যে এ ধরনের যত প্রকার মনোভাব দেখা যায় এসব 
মনোভাবকেই দুনিয়ার জীবনের ধোকা-প্রতারণা বলে আল্লাহ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। 


৬৩. “'আল-গারূর' শব্দের অর্থ 'প্রতারক' ৷ এরদঘ্বারা শয়তানকে বোঝানো হয়ে থাকতে 
পারে। তা ছাড়া এর অর্থ এক বা একাধিক মানুষ একটি দল ইত্যাদিও হতে পারে । এখানে 
সাধারণ ও সার্বজনীন শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের প্রতারক বিভিন্ন প্রকার | 
হতে পারে । যে লোক যেদিক থেকেই প্রতারণার শিকার হয়েছে যা সঠিক পথ থেকে ভুল 
পথে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে তা-ই তার জন্য প্রতারক বা 'আল-গারর'। 
তবে মূল প্রতারক যে “শয়তান” এতে কোনো সন্দেহ নেই। 


মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণা করার অর্থ অনেক ব্যাপক । কোনো কোনো প্রতারক 
মানুষকে ধারণা দেয় যে, “আল্লাহ' বলে আদতেই কিছু নেই। কোনো প্রতারক বলে যে, 
আল্লাহ দুনিয়া তৈরী করে দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন, আর সবকিছু তার বান্দাহদের হাতে 
দিয়ে দিয়েছেন। প্রতারক কাউকে এমন ধারণা দেয় যে, আল্লাহর কিছু কিছু প্রিয়পাত্র মানুষ 
আছে, যাদের নৈকট্য অর্জন করতে পারলে তুমি নিশ্চিত ক্ষমা পেয়ে যাবে । কাউকে প্রতারক 
বলে যে, আল্লাহ অতিবড় ক্ষমাশীল ও করুণাময়, তিনি যত পাপ ক্ষমা করতে পারেন ততো 
পাপ করার সাধ্য তোমার নেই, সুতরাং পাপ করে যেতে থাকো । কাউকে এ বলে প্রতারণা 
| করে যে, তোমরা অক্ষম জীব ছাড়া আর কিছু নও; তুমি যা পাপ কর, তা-তো আল্লাহ-ই করান | 
এবং তোমাদের হাত-পা বাঁধা থাকার কারণে নেক কাজ করার তাওফীক আল্লাহ 
| তোমাদেরকে দেন না। এভাবে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে 
পড়ে এবং আল্লাহ সম্পর্কিত তার বিশ্বাসে শিথিলতা দেখা দেয়। যার ফলে সে নৈতিকভাবে 
চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। 

৬৪. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, যে প্রশ্টি কাফির-মুশরিকরা 
| নবী করীম স.-কে প্রায়ই করতো । প্রশ্নটি হলো-__“কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?” | 
কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জবাব অনেক জায়গায়ই দেয়া হয়েছে-_-কোথাও প্রশ্নটি] 
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প্খ করে আবার কোথাও প্রশ্রটি উল্লেখ না করে । এখানেও প্রশ্রটি উল্লেখ করা হয়নি । এ 
উহ্য প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে__“কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে” | 
এরপরে বলা হয়েছে যে, শুধু কিয়ামতের জ্ঞান-ই নয়, আল্লাহর কাছে এমন অসংখ্য বিষয়ের | 
জ্ঞান রয়েছে যা তোমাদের নিকট নেই। তোমাদের পরিচিত চারটি বিষয়ের জ্ঞানওতো | 
তোমাদের নেই। যেমন__-€১) বৃষ্টি বর্ষণের ব্যাপার তোমাদের জানা নেই ; আল্লাহ-ই 
বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন, কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি তিনি বর্ষণ করবেন। 
এও তোমাদের জানা নেই যে, কোন্‌ স্থানটি বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে । (২) তোমাদের 
স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে তোমাদের বীর্ধ প্রতিস্থাপনের সাথে তোমাদের ভবিষ্যত বংশধারা বহমান 
থাকার প্রশ্ন জড়িত ; কিন্তু তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে কি স্থাপিত হয়েছে, তার | 
আকার-আকৃতি ও কল্যাণ-অকল্যাণ এবং দুর্তাগ্য-সৌভাগ্য সম্পর্কে তোমরা কিছুই জান 
না। (৩) আগামীকাল অথবা একটু পরে তোমাদের কি হবে তা তোমাদের জানা নেই । এক 
মিনিট পরে আকম্মিক কোনো দুর্ঘটনায় তোমাদের ভাগ্য বদলে যেতে পারে অথচ এক 
মিনিট আগেও তোমরা সে সম্পর্কে ধারণা করতে পার না। তোমাদের মৃত্যু কথন কোথায় হবে 
তা তোমরা জান না। এসব বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে । এসব বিষয়ে 
আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তার ফায়সালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া আর কোনো 
বিকল্প নেই। একইভাবে এ জগতের শেষ মুহূর্তাটির ব্যাপারেও তার ফায়সালার ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন করতে হবে । এসব জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দেননি, এটা কাউকে দেয়া যেতে পারে না। 


৪র্ঘ কুকৃ' (৩১-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. জলপথে নৌযানসমূহের চলাচল আল্লাহর রহমতের নিদশরনাবলীর অন্যতম । | 
২. রর ও জরা রিনি বরিতা হারতে টিটি তকে 
॥ থহণ করতে পারে । 


| ৩. কঠিন বিপদে যারা হতাশ হয় না বরং রিকি ভি জিসান ভিলেন 
 আধিক ধের্শীল । 
8. বিপদ থেকে স্থাজিলাভের পর যারা আল্লাহর অনুথহের কথা ভুলে যায় না বরং আরো বেশী | 
| করে আল্লাহর তি অনুগত হয়, তারাই “শাকুর' তথা অধিক কৃতজ্ঞ । 
৫. সমুদ্রের নৌযানসমূহ যখন ঝড়-তুফানের মধ্যে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন আতিবড় 
| নাভিকও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, কেননা তখন তাঁর নিকট আল্লাহর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট | 
হয়ে উঠে। 
৬. আল্লাহ তা'আলা যখন সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে নৌযান ও তার আরোহীদেরকে 
| স্থলভাগে পৌছে দেন তখন তাদের মধ্যে অত্যভ হল্লীসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই মনোভাব সজীব 
থাকে যা সৃষ্টি হয়েছিল বিপদকালীন সময়ে । 
| ৭ আল্লাহর সুস্পই নিদশর্নাবলী দেখার পরও যারা তা অঙ্কীকার করে, তারাই ওয়াদা ভঙ্গকারী ও 
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[টি ৮ আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতা-প্রতিপতির কথা স্বরণে রেখে অন্তরে তাঁর ভয়কে সদা-সবদি্ 
সজাগ-সচেতন রাখতে হবে । 
৯. আল্লাহর সামনে বিচার দিবসে মুখোমুখি হওয়ার কথা স্বরণ করে নিজের কর্মকাওকে শুধরে 

নিতে হবে । কেননা সেদিন কেউ কারো উপকার করতে রাজী হবে না । 

১০. রোজ হাশরে বিচার দিনে কোনো পিতা-মাতা স্ভানের এবং কোনো সম্ভান তার পিতা- 
মাতার দায়-দায়িত নিতে রাজী হবে না । 

১১. দুনিয়ার শান-শওকত ও জৌলুস দেখে আল্লাহ ও আখিরাতকে ভুলে গেলে আখিরাতে 
অবশ্যই ধোৌঁকায় পড়তে হবে ॥ 

১২. কিয়ামত সংঘটিত করার যে ওয়াদা এখানে আল্লাহ করছেন তা অবশ্যই সত্য ; কিয়ামত 
অবশ্যই সংঘটিত হবে । 

১৩, জিন-শয়তান ও মানুষরূপী শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর নিকট' 
আশ্রয় চাইতে হবে । 

১৪. প্রতারকদের এতারণা থেকে বাঁচতে হলে তাদের এতারণার হরূপ সম্পকে জানতে হবে । 
জ্ঞান ছাড়া তারক শয়তানদের মবকাবিলা করা সন্ভব নয় । 

১৫. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ একমার আল্লাহই জানেন । এ জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিজগতের 
কাউকে তিনি দেননি । 

১৬. আসমান থেকে বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পারিমাণ বধিতি হবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন । 

১৭. ভ্রীলোকদের গভার্শয়ে কি আছে__ পুর সভ্ভান লা কন্যা স্গান তার আকার-আকাতি, তার 
কল্যাণ-অকল্যাণ, তার সৌভাগা-দুর্ার্গ এসব একমাতে আল্লাহ-ই জানেন । 

১৮, ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞান মানুষের নেই । কেউ জানে না, আগামিকাল সে কি উপাজর্ন করবে 
অথবা আগামিকাল তার ভাগে কি ঘটবে । এমনকি একটু পরে সংঘটিতব্য আকাম্িক কোনো 
দুর্টনা সম্পকের্ত কেউ আগাম জানতে পারে না । 

১৯, কেউ জানে না, কার মৃত্যু কখন, কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে । 

২০. এসবের জ্ঞান একমার আল্লাহর-ই নিকট রয়েছে । কারো পক্ষে এসব আগেভাগে জেনে 
নেয়া সঙব নয় । 





নামকলশ 
. -সুরার ১৫ আয়াতটি তিলাওয়াতে সাজদাহর আয়াত । একেই সূরার শিরোনাম | 
হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 


আহখিলেক্ সমক্সব্গা্প 

সূরার আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি রাসূল স.-এর মাক্বী জীবনের 
মধ্য ভাগে নাধিল হয়েছে। মান্ধী জীবনের তৃতীয় ভাগে নাধিলকৃত সূরাগুলোর 
পটভূমিতে মুসলমানদের ওপর কাফিরদের যুলম-নির্যাতনের যে ভয়াবহতা দেখা যায়, | 
এ সুরার পটভূমিতে সেরূপ ভয়াবহতা দেখা যায় না। সুতরাং এটা বুঝা যায় যে, এ 
| সূরা উপরোল্পিখিত সময়কালেই নাধিল হয়েছে। কারণ এ যুগেই যুলুম- 
প্রচণ্ততা কম ছিল। 


তাওহীদ, রিসালাত. ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ দূর করে ঈমানের এ | 
| তিনটি মূল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়াই এ সূরার মূল আলোচ্য 
বিষয়। এক আল্লাহর উপাসনা, রাসূলের আনুগত্য ও আখিরাতের প্রতি তথা কিয়ামত, 
হিসাব-নিকাশ, জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ- ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে কাফির- | 
মুশরিকদের আপত্তির জবাবও এ সূরার আলোচ্য বিষয়গুলোর অন্যতম। ৰ 


তাদের আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে-_এটা আল্লাহর বাণী, গাফলতীর ঘুমে অচেতন | 
জাতিকে জাগিয়ে দেয়ার জন্যই এ বাণী নাধিল হয়েছে। এটা যে আল্লাহর বাণী তা 
যখন তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন তোমরা এটাকে মিথ্যা বলতে পারো না। 


তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, তোমরা আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনা, 
তোমাদের নিজেদের জন্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো-_-এসব কিছু কি 
কুরআনের শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করে না ? বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা কি তাওহীদের 
সত্যতার প্রমাণ পেশ করে না £ তোমাদের জন্মের ব্যাপারে চিন্তা করলেই তো আখিরাতে 
তোমাদের পুনঃসৃষ্টির বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়। 


|| অতপর ঈমানের সুফল ও কুফরীর কুফল বর্ণনা করে আখিরাতের চূড়ান্ত পরিণামের 
| মুখোমুখি হওয়ার আগেই কুরআনের শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদেরকে সংশোধনের ব্যাপারে | 
|, উৎসাহ দেয়া হয়েছে | 
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না দিয়ে দয়া করে তোমাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেন ; এটাতো তোমাদের | 
কল্যাণের জন্যই করেন, যাতে তোমরা আগেভাগে সংশোধিত হয়ে চূড়ান্ত ক্ষতি থেকে 
বেঁচে যেতে পারো। তোমাদের কাছে ওহী নিয়ে এক ব্যক্তি এসেছেন_ এটাতো কোনো 
| নতুন ঘটনা নয়, তার আগে মূসা আ.-এর নিকটও ওহীর মাধ্যমে কিতাব এসেছিল। 
এটাতো তোমাদের জানা আছে। তোমরা বিশ্বাস করো মুসা আ.-এর যুগে যা কিছু 
হয়েছিল এখন আবার তা সবকিছুই হবে। যারা এ কিতাব মেনে চলবে, নেতৃত্ব তাদের 
হাতেই আসবে । আর যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা ব্যর্থ হয়ে যাবে । কাফিরদেরকে 
সতর্ক করে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা যে পথে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
খাতিরে সফরে যাও, সেসব পথের পাশেই অতীতের জাতি-গোষ্ঠির ধ্বংসাবশেষ পড়ে 
আছে। তোমরা কি নিজেদের জন্য সেসব জাতির পরিণাম পছন্দ করো ? মনে রেখো, 
এ নবীর দাওয়াত সত্য। যদিও কিছু যুবক ও দরিদ্র মানুষ ছাড়া এ দাওয়াত বর্তমানে 
কেউ গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছে না এবং চারিদিকে সবাই তার বিরোধিতা করছে ; কিন্তু 
এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না ; খরার মৌসুমের শুফ জমি যেমন বৃষ্টিপাতের পর সুজলা- 
সুফলা হয়ে উঠে, তেমনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের এ দাওয়াতও একদিন 
ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। 


উপসংহারে রাসূলুল্লাহ স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ কাফির মুশরিকদের 
ঠান্টা-মশকরা ও নিন্দাবাদের জবাবে আপনি তাদেরকে বদন যে, আমাদের ও তোমাদের 
মধ্যে যখন চূড়ান্ত ফায়সালার সময় আসবে তখন তোমাদের তো মেনে নেয়াতে কোনো 
| লাভ হবে না। হয় এখন মেনে নাও, না হয় চূড়ান্ত পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকো। 
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১. আলিফ লা-ম মী-ম। ২. এ কিতাবটি নাধিলকৃত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের র 
পক্ষ থেকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।১ 
09১)1-(আলিফ-লাম- মীম) এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন । | 
:৮১১-নাযিলকৃত ; ৬এ)-এ কিতাব ; 4-নেই ; ৮০-কোনো সন্দেহ ; “৮ - | 
এতে ; *১,-পক্ষ থেকে ; প্রতিপালকের ; ৮:৮[০)/-বিশ্বজগতের। ৃ 


১. এটা একটা পরিচিতি মূলক বক্তব্য । আল কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরা এ জাতীয় 
বক্তব্য দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ জাতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো-_একথা জানিয়ে 
| দেয়া যে, এটা কোনো মানুষের বক্তব্য নয়। বরং এটা বিশ্ব-জগতের ত্রষ্টা ও প্রতিপালক | 
| আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত। যেহেতু এটা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও 

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত তাই এ সংবাদের সাথে সাথে এ দাবীও উত্থাপিত হয় যে, 
এ কিতাবের প্রতি অনুগত হওয়া সকল মানুষের কর্তব্য। এ কিতাবের মুকাবিলায় 
মানুষের আর কোনো স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এ দাবীর সাথে সাথে এ ভীতি প্রদর্শনও 
রয়েছে যে, মানুষ যদি এটাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে অবশ্যই এক 
বিরাট ভয়াবহ আশংকার সম্মুখীন হতে হবে। এ ঘোষণা শোনার পর মানুষকে এ 
সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে এটাকে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে সে | 
অনুসারে নিজের জীবন গড়বে এবং দুনিয়া-আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হবে । | 
অথবা এটাকে অস্বীকার করে উভয় জাহানে দুর্ভাগ্য বয়ে বেড়াবে। 

উপোরক্ত ঘোষণার সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এতে কোনো সন্দেহ 
নেই'। অর্থাৎ এ কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে 
কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এ দাবীর সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণও সেই লোকদের 
সামনে ছিল যাদের সামনে এ কিতাব নাযিল হয়েছিল। এ কিতাব যিনি উপস্থাপন 
করেছেন তীর জীবনের চল্লিশটি বছর তাদের সামনে ছিল। তারা জানতো যে, এ দাবী 
সহকারে যিনি কিতাবটি পেশ করছেন, তিনি তাদের জাতির সবচেয়ে সত্যবাদী, 
দায়িত্ববান ও সৎচরিত্রের অধিকারী | নবুওয়াত লাভের একদিন আগেও তীর মুখ থেকে 
এ ধরনের ভাষার বক্তব্য কেউ শোনেনি । তার নিজস্ব ভাষার বর্ণনাও এ কিতাবের 
বর্ণনাভঙ্গিতে ছিল প্রচুর পার্থক্য । তারা জানতো যে, কোনো মানুষ হঠাৎ করে একদিনের 
॥ মধ্যে এ ধরনের ভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির দু'টো ভাষার অধিকারী হতে পারে না। তাদের কবি 
| সাহিত্যিকরাও গদ্যে বা পদ্যে এ ভাষার মতো কোনো রচনা উপস্থাপন করতে সক্ষম 
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৩. তারাং কি বলে_“সে নিজে তা রচনা করে নিয়েছেন? বরং তা আগনার প্রতিগানকের পক্ষ থেকে আগত 
| ৬ ০০১০১৬০১৬০০ র 
১০, পা 24৭ ন্ণ ৯ ৪ 255৬ 
শিরিজির দশরিকাজগা পা আল্লাহ 
তো সেই সত্তা* যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান 


ওকি: পু ১৯/৯4-তারা বলে ; 4,2১1-0+৬১)-সে নিজে রচনা করে নিয়েছে ; 
:)4-বরং ; ১%-তা ; ০--সত্য ; ১--পক্ষ থেকে ; --(৬+০১ )-আপনার 
প্রতিপালকের ;2:::)-যেন আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন; (৯-এমন কাওমকে; 
| এ (-৫৮1০)-যাদের কাছে আসেনি ; ৮3: ৮কোনো সতর্ককারী ; ৮ 
১4:-(+০৪+৮)-আপনার আগে ; ৮415-সন্ভবত তারা ; 0%:47-সৎপথ পেয়ে 
যাবে 1):1)-আল্লাহ তো; ৬১4-সেই সত্তা যিনি ; ৬-সৃষ্টি করেছেন.; ০৯:৭। 
| -আসমান ; 
হয়নি। সুতরাং এটা যে বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত কিতাব 
এবং এতে যে, কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই, এ দাবী যথার্থই। 
২. অর্থাৎ মুহাম্মদ স.-এর রিসালাত সম্পর্কে মক্কার কাফির-মুশরিকরা বলে। প্রাথমিক 
ঘোষণার পর এখানে রিসালাত সম্পর্কে তাদের আপত্তির উল্লেখ করা হচ্ছে। 
৩, অর্থাৎ এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাধিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় 
মুক্ত হওয়ার পরও এরা এটাকে আপনার রচিত বলে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে, 
প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে হঠকারিতা দেখাচ্ছে এবং আপনার প্রতি মিথ্যা ও 
ভিত্তিহীন দোষারোপ করছে, এটাতো অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। এদের কি এ অনুভূতি 
নেই যে, যারা মুহাম্মদ স. এবং তার কথা ও কাজ সম্পর্কে জানে তাদের কাছে তো 
॥ এদের এসব অভিযোগ মিথ্যা বলে চিহ্নিত হবে, তখন তারা এদের সম্পর্কে কি ধারণা 
| পোষণ করবে। 
॥ ৪. এ কিতাব যে আল্লার পক্ষ থেকে আগত এ ব্যাপারেছিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে__ 
॥ “এতে কোনো সন্দেহ .নেই।' “এটা মুহাম্মদ স.-এর রচিত-_-কাফিরদের এ জবাবে 
এখানেও শুধু এতটুকুই বলে দেয়া হয়েছে যে, এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
| আগত সত্য'। কারণ এর চেয়ে বেশী বলার তথা কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার আর 
ন কোনো প্রয়োজন নেই।' কেননা, কে কোন্‌ পরিবেশে কিভাবে এ কিতাব নাধিল করেছেন | 
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ও যতীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু আছে সবই হয় দিনে, তারপর তিনি আরশের | 
ূ উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন" ; নেই তোমাদের ূ 


র ১ ; ০৮১খ1-যমীন ; /এবং ; ০-যা কিছু আছে সবই ;::4-উভয়ের মধ্যবর্তী ; 
| ৮৮ শ-ছয় ; /0া-দিনে ;4-তারপর ; ৮০-তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; ০ - 
উপর ; ১:,.1-আরশের ; (-নেই ; ₹৫0-তোমাদের ; 


৫. অর্থাৎ এ কিতাব যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাধিল হয়েছে তেমনি এ কিতাব | 
নাধিলেরও একটি সদুদ্দেশ্য রয়েছে। আর তাহলো- দীর্ঘ সময় থেকে আরবদেশে | 
কোনো নবী-রাসূল আসেননি, যারা আরববাসীকে তাদের জাহেলী কর্মকাণ্ডের জন্য | 
সতর্ক করতে পারতেন, যার ফলে এ জাতি মূর্খতা, অজ্ঞতা, নৈতিক অধঃপতনে অত্যন্ত | 
পেছনে পড়েছিল। তাই এ জাতির মধ্যে একজন নবী আসার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে | 
অনুভূত হচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তাই দয়া করে তাদের মধ্যে নবী ও কিতাব নাযিল | 
করেন। যাতে করে তারা নিজেদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে। 


| এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিহাস অনুসারে আরবে সর্বপ্রথম হযরত হুদ ও সালেহ আ.-এর | 
| মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌছে। অতপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর | 
মাধ্যমে তাদের মধ্যে দীনের দাওয়াত দেন। তা-ও প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার | 
কথা । তারপর রাসূলুল্লাহ স.-এর আগে সর্বশেষ তাদের মধ্যে পাঠানো হয় হযরত | 
শোআইব আ.-কে। তার আগমণ হয়েছিল নবী স.-এর প্রায় দু'হাজার বছর আগে। 
এত দীর্ঘ সময় নবী না থাকাতে তাদের মধ্যে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী 
আসেনি-_একথা বলা যথার্থ ছিল। 
মূলত তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় নবী না আসলেও তাওহীদের শিক্ষা তাদের মধ্য | 
থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি । আরবে প্রাচীন যুগেও ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম | 
পালিত হতো তারা নিজেরাও নিজেদেরকে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী বলে দাবী 
করতো। তাছাড়া নিকটতম দেশগুলোতে যেসব নবীর আগমন হয়েছিল তাদের শিক্ষার | 
মাধ্যমেও আসল দীন যে তাওহীদ এবং নবীগণ যে মূর্তীপূজা শেখাননি, তা তাদের | 
জানা ছিল। সে দেশে মূর্তীপূজার প্রচলন করেছে আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি। | 
মৃত্তীপূজার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও আরবে “হুনাফা' তথা “সত্যপন্থী' নামক একদল 
লোকের অস্তিত্ব ছিল। যারা তাওহীদ অনুসারী ছিল এবং মৃত্তীর বেদীতে বলিদান ও 
মৃর্তীপূজাকে প্রকাশ্য নিন্দা জানাতো। এরা সবাই প্রকাশ্যে তাওহীদের ঘোষণা দান 
করতো এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতো । সুতরাং নবী- 
রাসূল বিহীন দীর্ঘ সময়ে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ঈমান ও কুফর-এর | 
৮ এ প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না। 
৬. মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদ তথা এক আল্লাহর দাওয়াতের তীব্র | 
| আপত্তি জানাতো। তারা তাদের দেবতা ও মনীষীদেরকে উপাস্য হিসেবে মানতো। এ. 
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2:11 5 252565 16531553555 ৃ 
| কোনো অভিভাবক তিনি ছাড়া, আর না (তীর সামনে) কোনো সুগারিশকারী, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ 
করবে না ? ৫. তিনিই পরিচালনা করেন যাবতীয় বিষয়--আসমান থেকে নিয়ে | 
(৮০7১৪০৫১৬৭৮ 
| যমীন পর্যন্ত, অতপর তা (পরিচালনার বিবরণ) তার কাছে পৌছে এমনি একদিনে | 
যার পরিমাণ হলো এক হাজার বছর, সে অনুযায়ী যেমন 
| নি ১০5. টিটি পরী পারি রা রিপা পা নিপা 
| জাতি 19218552158 1057509323 
॥ তোমরা গণনা করে থাক*। ৬. ভিন দুশমন আন রাখেন, (তিনি) 
পরাক্রমশালী১১ পরম দয়ালু১২। ৭. যিনি 


195 ৮-৫১১১১+০)-তিনি ছাড়া ; রি ১০কোনো অভিভাবক ; /আর ; এ - 
| না ০৯৪১-€তার সামনে) কোনো সৃপারিশকারী ; ০১475 9$-0১:75553৯-)- 
| তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না 1--তিনিই পরিচালনা করেন ; 
 ০১এ1-যাবতীয় বিষয় ; :৮-থেকে নিয়ে ; 4. ॥-আসমান ; পোপর্যন্ত ; ০০১ 
| যমীন ;৮-অতপর 7 ৫৮০তা পরিচুলনার বিবরণ পৌঁছে; ,/-তার কাছে; 
1৮: -এমন এক দিনে ; 3৬-হলো ; £0-8,-(১+১1--৪)-যার পরিমাণ; (801 -এক 
| হাজার ; 2:,বছর ; (সে অনুযায়ী যেমন ; 2%.-তোমরা গণনা করে থাক। ও) 
&:তিনিই ; জ্ঞান রাখেন ; ৮১]-অদৃশ্য ; ও ;8১44241দৃশ্যমানের ; 
| ৮ (তিনি) পরাক্রমশালী ; 4 --৯৮।-পরম দয়ালু। -4-যিনি ; ৃ 
| আয়াতে তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 
মা'বুদ, কর্ম সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, বিপদ দূরকারী এবং 
| স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলাহ আর কেউ নেই । তারা এ ব্যাপারেই কঠোর আপত্তি জানাতো। 

৭. আল্লাহ তা'আলার আরশে সমাসীন হওয়ার ব্যাপারে সূরা আল আ'রাফের ৫৪ 
আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩ আয়াত এবং সূরা রা*আদ-এর ২ আয়াতে আলোচনা করা 
| হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলো এবং সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ ত্রষব্য। 
| _ ৮* অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের ভ্রষ্টা যে আল্লাহ তা-তো তোমরা স্বীকার করে থাকো । আর 
' || যিনি শ্রষ্টা তিনি-ই তো “ইলাহ' বা মাবুদ হওয়ার উপযুক্ত অথচ তোমরা তাকে বাদ | 
1 দিয়ে অন্যদেরকে বিশ্ব-জগতের পরিচালক ও কর্ম সম্পাদনকারী হিসেবে মনে করে 
[$বসেছো। সেই মহান সম্তা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা মানো তারা সবাই |] 
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| সৃষ্ট । মহান ত্রষ্টা যদি. তোমাদেরকে সাহায্য না করেন তাহলে তার সৃষ্টিকূলের মধ্যেখা 

| কে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে ? যদি তোমাদের কাউকে পাকড়াও করেন, তাহলে | 
কে এমন আছে যে তোমাদেরকে তার পাকড়াও থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে ? তিনি যদি 
| কারো সুপারিশ গ্রহণ না করেন তাহলে কে তাঁকে দিয়ে সুপারিশ গ্রহণ করাতে পারে। 


৯. অর্থাৎ আল্লাহর পূরণের কোনো কাজ পূরণকারীদের হাতে আজ দেয়া হলে 
কালই দেনিয়ার হিসেবে যা এক হাজার বছরের. সমান) তার বিবরণ তাঁর কাছে পেশ 
করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর হিসেবে একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান । আরবের 
কাফিররা বলতো-__ মুহাম্মদ স. তার তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন কয়েক বছর 
অতিবাহিত হয়ে গেলো। তার দাওয়াত মেনে না নিলে আমাদের ওপর আযাব আসার 
ভয় তিনি আমাদেরকে বারবার দেখিয়েছেন। কয়েক বছর তো হয়ে গেলো, আমাদের | 
ওপর আযাব তো আসলো না। আমরা তো হাজারবার তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছি, | 
যদি তার কথা সত্য হতো তাহলে তো আমাদের ওপর আযাব অবশ্যই আসতো । . 

উল্লিখিত আয়াতে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর একদিন যেহেতু তোমাদের | 
এক হাজার দিনের সমান তাই তোমাদের প্রত্যাখ্যানের পর আযাব আসার ব্যাপারে 
তোমরা তাড়াহুড়ো করছো । আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য । 

সূরা আল হাজ্জের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে__“তারা আপনাকে তাগাদা দিচ্ছে | 
আযাব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য, আর আল্লাহ তো কখনো ওয়াদা খেলাফ 
| করবেন না। কিন্তু আপনার প্রতিপালকের কাছে একদিন আপনাদের গণনায় এক হাজার 
বছরের সমান।” 

সূরা আল মা'আরিজের প্রথম আয়াত থেকে ৭ আয়াতে বলা হয়েছে-_“এক 
প্রশ্বকারী সেই আযাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, যা আপতিত হবে কাফিরদের ওপর, যার 
কোনো প্রতিরোধকারী ' নেই, যা সংঘটিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে । যিনি সুউচ্চ 
স্তরসমূহের মালিক (অর্থাৎ তিনি পর্যায়ক্রমে কাজ করেন)। ফেরেশতারা ও জিবরাঈল 
তার দিকে উঠতে থাকে এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর । অতএব 
আপনি সবর করুন-_উত্তম সবর। তারা সেই দিনকে দূরবর্তী দেখছে আর. আমি দেখছি 
তা নিকটবর্তী।” | 

এসব আয়াত থেকে যা বুঝা যায় তাহলো কোনো জাতির কাজের পরিণামফল প্রকাশের 
জন্য দিন, মাস, বছর নয় বরং শতাব্দীকাল সময়ও দীর্ঘকাল নয়। 

১০. অর্থাৎ আল্লাহ-ই একমাত্র দৃশ্য-অদৃশ্য সব জানেন (অন্যরা একটা জিনিস জানলেও 
অসংখ্য জিনিস তাদের অজানা । ফেরেশতা, জ্বীন, নবী, ওলী যে কেউ-ই হোক না 
কেন, এমন একজনও নেই, যিনি সবকিছু জানেন । সবকিছু জানেন একমাত্র আল্লাহ । 

১১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রভাবশালী । তার হুকুম বাস্তবায়নে 
বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো শক্তি বিশ্ব-জাহানে নেই। সবকিছুই তার অধীন। 
|| তার মুকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই। ৰ 
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করেছেন কাদামাটি থেকে । ৮. তারপর তিনি সৃষ্টি করেন তার (মানুষের) বংশকে 
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তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দেন১৬, আর তিনিই দান করেন 
০০পা-সুন্দর করেছেন ; *)4-প্রত্যেকটি ; *'১-জিনিস ; £1-(+৯)-যা তিনি | 
সৃষ্টি করেছেন ; 7 এবং ; 124-তিনি সূচনা করেছেন; ১:৮-সৃষ্টির ; ১১31-মানুষ ; 
১৮থেকে+; ,০৮৮-কাদামাটি ।€/-তারপর ; ২ তিনি সৃষ্টি করেন ; 475- 
(৮১--)-তার বংশকে ; ৮-থেকে ; ঘনির্ধাস ;-0 ১পানির+ ৫৮ - 
তুচ্ছ।৪)৮-তারপর ; ,১:-(৮এ৯)-তিনি তাকে সুন্দর-সুঠাঁম করেন ;7-এবং ; 
দা “তার মধ্যে ; ০৮থেকে ; +৮১৮৫৮০)-নিজের রূহ ; ?- 
আর ;:)2-তিনিই দান করেন ; 

১২. অর্থাৎ তিনি পরম দয়ালু। তার চেয়ে অধিক দয়ালু আর কেউ হতে পারে না। 
এত প্রভাব প্রতিপত্তি, পরাক্রম ও অপ্রতি্বন্দ্ী শক্তি থাকা সত্তেও তিনি তার কোনো 
সৃষ্টির উপর যুলুম করেন না.। 

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতে অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার . 

প্রত্যেকটি সৃষ্টি-ই নিজ নিজ-স্থানে উপযোগী সুষম, যথার্থ ও সুন্দর । তিনি যে কাজের 
জন যে সৃষ্টি করেছেন, লে কাজের জন্য সে সৃষ্টির বিকল্প কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব-ই 
ময়। দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কান যেখানে সংযোজন করেছেন, তার চেয়ে 
| উত্তম সংযোজন কেউ করতে পারেনা । আলো, পানি, বায়ুকে যে উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি 
করেছেন তার জন্য এসব জিনিস যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি গুণসম্পন্ন করে তা 
| সৃষ্টি করেছেন। এ্রমনকি তাঁর সৃষ্টির নকশার খুঁত ধরা সম্ভব নয়, তার সৃষ্টির নকশার 
মধ্যে সংস্কার-সংশোধনের কোনো প্রস্তাব দেয়া__ যেমন, 'এটা এ রকম না হয়ে 
ওরকম হলে ভালো হতো'__এটা কোনো মতেই সম্ভব নয়। 

১৪, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম ও হাওয়া আ.-কে সরাসরি নিজ হাতে 
সৃষ্টি করেন। অতপর তাদের মধ্যেই রংশ বিস্তারের এমন শক্তি সৃষ্টি করে দেন, যার 
ফলে তাদের বীর্য থেকেই তাদের মতো মানুষের জন্ম হতে থাকে । এ ক্ষেত্রেও মাটির 
সারবন্তুকে মানুষের দেহের মধ্যে প্রথমে রক্ত ও পরে বীর্যন্ূপে এবং তাতে একটি নির্দেশের | 
মাধ্যমে জীবন-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চার করে দেন, যার সাহায্যে মানুষের মতো | 
একটি অত্যা্য সৃষ্ট অন্তত লাত করে। এটা আল্লাহ তা'জালার অসংখ্য কর্মকৃশলতার 





পারা $ ২১ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা. আস সাজ্দাহ 








ৃ ন দিতে ১৫15 পর ৫ ডি মর 5 টি *1 
1159 ০০০১ 5১৩১১০)০১।7- ৮১1৮ 
| তোমাদেরকে কান ও চোখ এবং হৃদয়১৭, তোমরা যা শোকর করে থাক তা নিতান্তই | 
| কম১৮। ১০. আর১৯ তারা বলে-_ 
৮4-তোমাদেরকে ; ₹:./-কান ; /-ও ; ০া-চোখ ; /আর 7 $-৭া-হৃদয়; | 
9১1$-নিতান্তই কম ; (৫-যা, তা ; ০/৮8-শোকর করে থাক।69:7আর; 703 
মধ্যেকার একটি কর্মকুশলতা মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকুশলতা হচ্ছে আগামিতে এ | 
. মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের মধ্যেই এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম 
সৃষ্টি করে দেন, যার প্রকৃতি ও কর্মকুশলতা মানুষকে হতবার করে দেয়। ূ 
এ আয়াতে প্রথমত মানুষকে. সরাসরি সৃষ্টির কথা উল্লেখিত হয়েছে'। এছাড়াও আরও | 
কতেক আয়াতে প্রথমত মানুষকে সরাসরি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা আল্লাহ কর্তৃক | 
মানুষকে সরাসরি সৃষ্টির ব্যাপারকে অস্বীকার করে তারা কুরআনকেই অস্বীকার করে। | 
| ১৫. অর্থাৎ একটি শুক্রবিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন | 
করে একটি পূর্ণ মানবিক আকার প্রদান করেন। অতপর দুনিয়ার আলো-বাতাসের | 
সংস্পর্শে তাকে সুন্দর সুঠাম মানুষে পরিণত করেন। ূ 
১৬. “রূুহ' ছারা এমন একটি বিশেষ উপাদানকে বুঝানো হয়েছে। যদ্ারা মানুষ চিন্তা- | 
| চেতনা, বুদ্ধি -বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং যার বদৌলতে | 
| মানুষ অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা আমিত্বের অধিকারী, প্রতিনিধিত্ের ক্ষমতা | 
সম্পন্ন সন্তায় পরিণত হয়। শুধুমাত্র প্রাণের. প্রবাহ যদ্ধারা প্রাণীর দেহযন্ত্র সচল থাকে | 
তাকে “রূুহ' বলা হয়নি। | 
| আল্লাহ তা'আলা নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার কথা বলে বুঝাতে. চেয়েছেন যে, এ | 
রূহ তারই মালিকানাধীন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত । যেমন কোনো জিনিস | 
তার মালিকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মালিকের জিনিস হিসেবে আখ্যায়িত হয়। “বূহ' | 
আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট অন্য কোনো পদার্থ থেকে উৎসারিত বা একাধিক পদার্থের মৌলিক | 
রূপ নয়। বরং আল্লাহর পবিত্র সত্তা-ই তার উৎস। মানুষের মধ্যেকার গুণাবলীসমূহ | 
| যেমন তার জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-সংকল্প, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রভৃতি | 
গুণাবলী, মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। মানুষের মধ্যকার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো | 
| কোনো অজ্ঞান, বোধহীন, অক্ষম বা কোনো জড় পদার্থ থেকে আসেনি । মানুষ জ্ঞান লাভ | 
করেছে আল্লাহর জ্ঞান থেকে । আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে সে লাভ করেছে বিচক্ষণতা। 
আল্লাহর ক্ষমতা থেকে সে লাভ করেছে স্বাধীন ক্ষমতা । [সূরা আল হিজর এর ২৯ | 
আয়াতের টীকায়ও এ সম্পর্কিত আলোচনা আছে। উক্ত অংশও দেখে নেয়া যেতে পারে ।] | 
১৭. “রূুহ' ফুঁকে দেয়ার আগ পর্যস্ত মানুষকে সম্বোধন করা যায়নি, আল্লাহ তা'আলা 
তাই মানুষকে তৃতীয় পুরু ধরে নিয়ে বলেছেন__“তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন; 
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| সৃষ্টিরূপে উঠবো” ; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতকে 

ৰ এটি আলাল ৮১০টি পাত 1 

| ০902০5 এ ৮৮] ০৮০9408955৮ 
অবিশ্বাস করে২০। ১১. আপনি বলুন__তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন মৃত্যুর | 
ফেরেশতা যাকে নিয়োজিত করা হয়েছে তোমাদের ওপর, তারপর 


তা & এটিও 8 ওটি নটি ৬৬ ও 


০০০১১০৪এ 


তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে২১।” 


ডি। :-(1১+*)-যখন, কি ; (14৮ মিশে বিলীন হয়ে যাব ; ০) এাযমীনে ) £ 
(এ-051+-)-তখন কি আমরা ;:%15নিশ্চিত তাতে ; 31৮-সৃষ্টিরপে উঠব ; ০ 
-নতুন ; 14-বরং ; ৮-তারা র ; 0 (01+-)-সাক্ষাতকে ; এত (৯+৮১ )- 
তাদের প্রতিপালকের ; 3:১-/অস্থীকারকারী ।€))0-আপনি বলুন ; ৮৫-৮::- 
| (+১:)-তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন ; [ফেরেশতা ; ০৯:)-মৃত্যুর ; | 
:41-যাকে ; নিয়োজিত করা হয়েছে ; “৫০তোমাদের ওপর ;/-তারপর 1) 
]-কাছে; ৫০১- (৮৪+৯১)-তোমাদের প্রতিপালকের ; 0১০.%:৮/ -তোমাদেরকে | 
ফিরিয়ে আনা হবে। 

| “তার বংশকে সৃষ্টি করেন" “তাকে সুন্দর সুঠাম করেন', “তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে 
দেন।' রূহ ফুঁকে দেয়ার পর সরাসরি মানুষকে দ্বিতীয় পুরুষ ধরে সম্বোধন করে বলছেন-__ 
“তোমাকে দান করেছেন কান, চোখ ও হৃদয়। অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চারের পর মানুষ সন্বোধিত | 
হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। “কান' ও 'চোখ' এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য | 
ইন্্ীয়গুলোর চেয়ে “কান' ও চোখ দ্বারাই মানুষ জ্ঞান আহরণ করে । কুরআন মাজীদের | 
| বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা তাই কান ও চোখকে তার উল্লেখযোগ্য দান হিসেবে উল্লেখ | 
করেছেন। আর “হদয়' দ্বারা ইন্দ্রীয় সমূহের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য উপাত্রগুলোকে বিন্যস্ত | 
| করে তা থেকে ফলাফল বের করে আনে এবং সন্তাব্য কর্মপন্থাগুলো থেকে বেছে নিয়ে সে পন্থা 
অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই শেষে “হৃদয়'-এর উল্লেখ করেছেন। | 
| ১৮. অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তা“আলা সুন্দর-সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন, অতপর | 
তোমার মধ্যে তার পবিত্র রূহ থেকে ফুঁকে দিয়ে তোমাকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। | 
তোমাকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন। এসব নিয়ামত তোমাকে এজন্য দেয়া হয়নি | 





সহকারে শোনার জন্য; শ১778৮৮ ১21 
করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। কিনতু এসব নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ না 
হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছো। এসব নিয়ামতকে তুমি নাস্তিক্যবাদ বা শিরকের পথে | 
ব্যয় করছো। তোমাদেরকে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে খুব কমই পাওয়া যায়। 


১৯. এখানে কাফিরদের অন্য একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে তাদের | 


সম্পর্কে আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। 


২০. কাফিরদের আপত্তি হলো-__'আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো, 
তখন কি আবার আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' এ আপত্তির দু'টো অংশ-__ | 
| একটা হলো “আমরা মাটিতে মিশে যারো'; আর দ্বিতীয় অংশটি হলো “আমাদের পুনরায় | 
মাটিতে মিশে যাওয়া" । আসলে কাফিরদের দু'টো আপত্তিই অযৌক্তিক কারণ মানুষ 
কখনো মাটিতে মিশে যাবে না। মাটিতে মিশে যাবে শুধু মানুষের বূহের বাহন দেহ। 
দেহ মাটির তৈরী । দেহ মাটিতে মিশে যাবে । “রূুহ' কখনো মাটিতে মিশে যাবে না। | 
যেমন এক ব্যক্তি “যায়েদ তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক এক করে কেটে ফেলা হয়, 
তখনও যায়েদ পুরোপুরি নিজের জায়গায় থেকে যায়। তার কোনো একটি অংশও কর্তিত | 
কোনো অংশের সাথে চলে যায় না। আর যখন যায়েদের দেহ থেকে রূহ বের হয়ে যায়, | 
কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণ দেহ থাকা সত্তব্েওতার দেহটিকে 'যায়েদ' বলা হয় না। কেননা | 
যার নাম যায়েদ" সে চলে গেছে। অতপর শুন্য দেহ পিঞ্জরটাকে দাফন করে ফেলা হয়। 
কাজেই কাফিরদের আপত্তি “আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব" কথাটার কোনো ভিত্তি নেই, 
কেননা “আমরা' বলতে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, “তারা' কখনো মাটিতে মিশে যায় 
না। বরং 'আমরা'-এর বাহন মাটির তৈরী দেহগুলোই মাটিতে মিশে যায়। 


কাফিরদের আপত্তির দ্বিতীয় অংশ “আমাদেরকে কি নতুন নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?” | 
মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে, তাহলে তারা বুঝতে পারে যে, যিনি মাটি ও অন্যান্য 
উপাদান দিয়ে দেহটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি মাটিতে মিশে যাওয়া সেসৰ 
উপাদানকে পুনরায় একত্র করে সেই দেহটাকে পুনরায় তৈরী করতে অবশ্যই সক্ষম। | 
বাকী থাকে রূহ যা মাটিতে মিশে যায়নি ; বরং তা তার স্রষ্টার কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় 
আছে। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আপত্তির এ দ্বিতীয় অংশের জবাব দিয়েছেন যে, 
“আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে ।” অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি 
যে অসম্ভব নয়, তারা তা ভাল করেই জানে । বরং তারা চায়না যে, তাদের প্রতিপালকের | 
সামনে তাদেরকে দীড় করানো হোক তারা চায়___তারা দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ঘুরে 
বেড়াবে, ইচ্ছামতো অপরাধ করবে এবং তারপর কোন প্রকার দণ্ড লাভ না-করেই এখান 
থেকে বের হয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না, 
॥ এমনকি কোনো জিজ্ঞাসাবাদও তাদেরকে করা হবে না। ৰ 
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দি ২১. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যে, তোমরা মাটিতে মিশে যাবে এবং তোমাদেরকে 
* পুনরায় করে বিচারের সম্মুখীন করা কোনোমতেই সন্তব হবে না। তোমাদের এ | 
ধারণা নয়, তোমরা কখনো মাটিতে মিশে যাবে না। তোমাদের বহনকারী দেহ | 
নামক মাটির খাচাটা মাটিতে মিশবে। তোমাদেরকে মৃত্যুর দায়িত্‌ প্রাপ্ত ফেরেশতা | 
একেবারে অক্ষত ও অটুট অবস্থায় তার তন্্াবধানে নিয়ে যাবে এবং যথাসময় তার 
| প্রতিপালকের সামনে হাজির করবে। 


এ আয়াত ও কুরআন মাজীদের এ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত থেকে যে বিষয়গুলো 
| আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো-__ 


এক ঃ মৃত্যুর জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন বিশিষ্ট ফেরেশতাকে নিয়োজিত করে 
রেখেছেন। তার অধীনে আরো অনেক ফেরেশতা এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তারাই 
প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। তারা মানুষের রূহকে তার দেহ থেকে বের করে আনে এবং নিজেদের | 
| নিরন্ত্রণে নিয়ে যায়। তারা মুমিন ও নেক্কার রূহ এবং কাফির ও বদকার রূহের সাথে 
ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। এ সম্পর্কিত আলোচনা কুরআন মাজীদের সুরা নিসার ৯৭ 
আয়াত ; সূরা আন'আমের ৯৩ আয়াত ; সূরা নহলের ২৮ আয়াত এবং সুরা 
ওয়াকিয়ার ৮৩ ও ৯৪ আয়াতে রয়েছে। উল্লেখিত অংশসমৃহ দ্রষ্টব্য । 


দুই ঃ মানুষের রূহ তার মৃত্যুর সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং দেহ থেকে 
রূহ আলাদা হয়ে গেলেও তা সপ্রীবিত থাকে। “মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ 


করবেন, যাকে নিয়োজিত করা হয়েছে তোমাদের ওপর” একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, . 
| রূহকে মৃত্যুর ফেরেশতা তার আয়তেে নিয়ে নেবে। 


তিন ঃ মৃত্যুকালে ফেরেশতা মানুষের জৈবিক সত্তাকে তার অধিকারে নিয়ে যান না, 
তিনি মানুষের রূহ তথা “আমিত্ব* যাকে “আমি “আমরা" “তুমি' “তোমরা ইত্যাদি 
শব্দমালার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে-_তাকেই নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। এ 
বূহকে এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যে, তার সব গুণ অক্ষুণ্ন থাকে । অতপর এ 
রূহকেই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একেই আখিরাতে দেহ দান করা 
| হবে এবং এর বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। একেই পুরস্কৃত 
| করা হবে অথবা সাজা দেয়া হবে। 


১ম কুক? (১১ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. আল কুরআন বিস্ব-জগতের শ্রষ্টা ও পরিচালক এবং এীতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
থেকে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে পথ দেখানোর জন্য নািলকৃত সবর্শেষ্ঠ ও সবর্শেষ আসমানী কিতাব । 


২. এ কিতাব যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ধিয় রাসূল স.-এর মাধ্যমে নাথিলকৃত এবং এ 
[ কিতাবে বরপিতি বিষয়াবলীতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই-__এটা প্রমাণিত সত্য । 


৩. কাফির-মুশরিকরা এ কিতাবকে মুহাম্মদ স. কতৃক রচিত বলে যে আপতি উত্থাপন করেছিল 
ভার গঙ্ষ কোনো এমাণ তখন তায় দেশ করতে গারেদি এবং আজ গতি কোনো মান তাদের 
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. সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাব । ৷ 
৪. এ কিতাব নাধিল হয়েছে মানব জাতিকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে | 
| সত করার জন্য । একই সাথে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার শুভ পরিণামের খবর দেয়ার জন্যও এ [ 
কিতাব নাধিল হয়েছে । ৃ 
৫. আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন ও উভয়ের মধ্যকার যাবতীয় জিনিস সৃষ্টির পর এমনিই | 
ছেড়ে দেননি বরং এসবের পরিচালানার দায়িত্বও নিজেই এহণ করেছেন । 
৬. আল্লাহ ছাড়া মানব জাতির জন্য দ্বিতীয় কোনো আডিভাবক নেই । তার সামনে সুপারিশ । 
করতে পারে এমন কোনো শক্তিও দুনিয়াতে নেই । ৃ 
৭, মানুষকে দুনিয়ার শাভি ও আখিরাতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালন | 
করার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। 
৮. আসমান থেকে যমীন পর্র্ত যাবতীয় বিষয় আল্লাহ-ই পরিচালনা করেন । ] 
৯. আল্লাহর নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনায় আজকের বিবরণ আগামী কালই পোঁছে | 
যায়। অবশ্য দুনিয়ার হিসেবে এ সময়ের পরিমাণ এক হাজার বছর । 
| ১০. আমাদের দৃশ্য ও অনৃশ্োর সব বিষয়ের খবর একমার তিনিই জানেন । 
১১, ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী কেউই দৃশ্য অদৃশ্য সকল খবর জানেন না। 
১২. আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ৷ তার কোনো ইচ্ছা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মতো | 
| কোনো শক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে নেই । । 
| ১৩. আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু । তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু আর কেউ হতে পারে না। 
১৪. অধ্রতিদন্থী এরতিপতি ও পরাক্রম থাকা সত্বেও আল্লাহ তা'আলা তার কোনো সৃষ্টির ওপর | 
যুলুম করেন না। 
১৫. আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু । তার চেয়ে অধিক দয়ালু এমন কোনো সভার করানাও করা 
যেতে পারে না। ও 
১৬, আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি-ই সবোর্তম সুন্দর । এসব সৃষ্টিকে এর চেয়ে সুন্দর করে সৃষ্ট 
করা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব নয় । 
১৭. পৃথিবীর এথম মানুষকে কাদামা্টি দিয়ে সরাসরি সৃষ্টি করেছেন । | 
১৮, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর এথম মানব-মানবীর মধ্য থেকে নিগর্ত তুচ্ছ পানির নিযার্স থেকে 
| পরোক্ষ সৃষ্টির মাধমে মানব বংশধারার প্রবাহ অব্যাহত রাখেন । ূ 
১৯. আল্লাহ তা'আলা-ই একটি শুক্রবিন্দু থেকে নিগর্ত একটি শুক্রেকীট ও ডিহ্বাণর সময়ে সু | 
| একটি পদার্থ থেকে ক্রমাবয়ে এবৃদ্ধি দান করে একটি সুন্দর-সৃঠাম পৃণার্গ মানুষ সৃষ্টি করেন । 
২০, মানবদেহ একৃতপক্ষে আল্লাহ কতৃর্ক ফুঁকে দেয়া রূহের বাহন । সুতরাং রূহ-ই হলো মানুষ । 
রূহবিহীন দেহ | 
২১. পরূহ"ই মানুষকে অন্য সকল এাণী থেকে কত বৈশিষ্টের অধিকারী করেছে । রাহের ঘারাই 
মাহৃষ চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, সিদ্ধাত এহণ ও ককাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে । | 
২২. রর সিন রুটি তি বর নিক চি 





২৪. আল্লাহ মানুষকে কান দিয়েছেন আল্লাহর বাণী মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য । ৰ 
২৫. মানুষকে চোখ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নিদশর্নাবলী দেখে তাঁর রতি দৃঢ়-বিষ্বাস স্থাপনের জন্য । 
২৬, মানুষকে হদয় তথা অন্তর দেয়া হয়েছে কান ও চোখ দারা সংগৃহীত তথ্যাবলী অভর দিয়ে 
বিন্যাস করে সত্য-সঠিক পথ বেছে নেয়ার জন্য । | 


২৭. আল্লাহর দেয়া এসব নিয়ামতকে তীর নিদের্শ অনুযায়ী ব্যবহার করাই হলো তাঁর নিয়ামতের 
যথার্ধ শোকর আদায় করা । 

২৮. মানুষের রূহ-ই হলো আসল মানুষ । আর তা মৃত্যুর মাধ্যমে মাটিতে মিশে যায় না। মৃত্যুর 
মধ্য দিয়ে তা দেহ থেকে আলাদা হয়ে মৃত্যুর ফেরেশতার আয়তে চলে যায় । | 

২৯. মাটির তৈরী দেহ-ই শুধূমাতর মাটিতে মিশে যায় । অতপর এ.মাটি থেকেই আল্লাহ দেহকে 
পুনরায় সৃষ্ট করে তার মধ্যে রূহ এবেশ করিয়ে দিয়ে যানুষকে বিচারের সন্ুধীন করবেন । এটা 
আল্লাহর জন্য অত্যজ্ সহজ কাজ । 





পারা ঃ ২১ 


পাত 0 ক ৬৬ পান মন শিট জি এটি ও জগ ওর ৮৯ এটি পী পাতি পাতি 


5210১০% ০:5০৪5715-56 স্পা 2 ঠ59 | 
১২. আর আপনি যদি দেখতেন, যধন অপরাধীরা ভাদের প্রতিপালকের সামনে তাদের মাধাগুলো অবনত 
করে, (বলবে)_হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখলাম 


১৪0০135935:89-3৩59০55 
ও শুনলাম, এখন আমাদেরকে গুনরায় (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক কাজ করবো, আমরা অবশ্যই 
(এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী ১৩. আর আমি যদি চাইতাম ভাহলে প্রত্যেক ব্যকজিকে নিয়ে আসতাম 


০০92 ০০.০৩এ্র4০০চা ও ১০১০০ ৪ 
তার সঠিক পথে কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ বাণী স্থিরিকৃত হয়ে আছে যে, আমি 
অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো জিন ও মানুষ 


€3/আর ;+৮/-যদি ; ৮-আপনি দেখতেন ; ১-যখন ; 2৯৮৮৯-১)-অপরাধীরা ; 
[»-.5৮-অবনতকারী হবে ; ; 4 ১/-৫৯+৮১ *১)-তাদের মাথাগুলো ; ১-০- | 
| সামনে ; +-১-৫৯৯+৮-)-তাদের প্রতিপালকের ; (বলবে) হে আমাদের 
প্রতিপালক ; 1-4-আমরা দেখলাম ; 7-ও ; (৯..-আমরা শুনলাম ; ৮৯১৩ - 
(৮-৯৯)+-)-এখন আমাদেরকে পুনরায় (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন ; ')- »*?-আমরা 
কাজ করবো ; ৬-):০নেক ; (-আমরা অবশ্যই (এখন) ; ০৮:৮৮ দৃঢ় বিশ্বাসী। 
$8:আর ; ৮-যদি ; :১আমি চাইতাম ; (53-আমি নিশ্চিত নিয়ে আসতাম ; 
| ৩৫-প্রত্যেক ; ,০ব্যক্তিকে ; ( $ ১১-তার সঠিক পথে ; +১54%কিন্তু ; 9৮ - 
স্থিরিকৃত হয়ে আছে যে, ১50-এ বাণী ; ::-আমার পক্ষ থেকে ; ১1 -আমি | 
অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ করবো ; "-৫₹-জাহান্নাম ; ১০ছারা ; এজন ; ও ; 
০০৬-মানুষ ; 

২২. মানুষের রূহ যখন তার প্রতিপালকের সামনে নীত হবে, তখনকার অবস্থার চিত্র 
| এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অপরাধীরা তখন সব দেখে শুনে তাদের ভুল বুঝতে 
পারবে এবং দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইবে ; কিন্তু তাদেরকে আর সে সুযোগ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৪ 88359183 


নি পনিপ্টিব ৯৩ 4 পৃ ঠ কটি নি "24465 পান পানি পা 


সবাইকে ঘার।১ অভএব (শি) মজা ভে করে, কা ৷ 
তোমরা ভুলে গিয়েছিলে আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, সুতরাং ভোগ করতে থাকো। 


ূ ০ -সবাইকে 168 (৯/১১/-(১৪১১+০)-অতএব (শোস্তির) মজা ভোগ করো ; 

("কেননা ;/৮:-.:-তোমরা ভুলে গিয়েছিল ; :.-সাক্ষাতের কথা ; 1৫৮- | 
(5+৮)-তোমাদের দিনের ; 0১-এ ; ৮৫-আমিও ; ৮৫-০১৮৫১কিএি )- 
তোমাদেরকে ভূলে গেলাম ; /-সুতরাং ; (ভোগ করতে থাকো ; 


২৩. অর্থাৎ তোমরা এখন সব দেখে-শুনে অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার দুনিয়াতে ফিরে | 
যেতে চাচ্ছ এবং পুনরায় পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ। এ ধরনের পরীক্ষা নেয়া তো অর্থহীন। 
সত্যকে তোমাদের সামনে খুলে দিয়ে পরীক্ষা নেয়া তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তা 
যদি হতো, তাহলে তো আমি তা আগেই করতে পারতাম । সবার সামনে সত্যকে 
প্রকাশ করে দিয়ে সবাইকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারতাম । আমি তো চেয়েছি সত্যকে 
দৃষ্টির আড়ালে এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুভূতির বাইরে রেখে তোমাদের পরীক্ষা নিতে । আমি 

, বিশ্ব-জাহান এবং স্বয়ং তোমাদের মধ্যে সত্যের যেসব নিদর্শন রয়েছে, 
সেই নিদর্শনগুলো দেখে তোমরা সত্যকে চিনে নিতে পার কিনা। তাছাড়া আমি নবী- 
রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়ে সত্যকে চেনার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাহায্য 
করেছি, যাতে করে তোমরা সত্যকে সহজে জেনে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবন 
গড়ে নিতে পার ; কিন্তু তোমরা সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েই। এখন তোমরা মূল ব্যাপারটা 
জেনে গেছ এবং এসব যদি তোমাদের মনে থাকে, তবে তো পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ 
দেয়ার কোনো অর্থই থাকবে না। আর যদি প্রকৃত সত্য যা তোমরা এখন জানতে 
পেরেছো, তা যদি তোমাদের মন থেকে মুছে দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে 
ফলাফল: বিগত পরীক্ষার মতোই হবে। সুতরাং দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নেয়ার জন্য 
তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো কোনো মতেই সম্ভব হবে না। 


২৪. আল্লাহ তা*আলা এখানে সেদিকেই ইংগীত করেছেন, যা তিনি আদম ' সৃষ্টির | 
সময় ইবলীসকে বলে দিয়েছিলেন। আদমকে সৃষ্টি করার পর ইবলীস সিজদা করতে 
অস্বীকার করার পর ইবলীসের সাথে আল্লাহ তা'আলার যে কথোপকথন হয়েছিল তা 
সূরা “সাদ'-এর ৭১ আয়াত থেকে ৮৫ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। ইবলীস আদমের 
বংশধরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কিয়ামত পর্যস্ত আল্লাহর কাছে সুযোগ চায়। আল্লাহ 
কিয়ামত পর্যস্ত হায়াত দিয়ে তাকে সে সুযোগ দেন এবং বলেন-__ 

“তবে তাই ঠিক এবং আমি সত্য বলছি, আমি অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ 
হেরি ভরা জেরিন রা 
দিয়ে।”(সূরা সা'দ ৮৪-৮৫ আয়াত) 


এখানে “সবাইকে' শব্দ ছারা সমস্ত জিন ও ইনসান বুঝানো হয়নি, শুধুমাত্র শয়তানরা ও 
পরতানদের অনুসারী জিন-ইনসানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ৃ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ডে২১ সূরা আস সাজ্দাহ 


না .৮, ৮99 শা 11৯০৮৮6৩ শিপন কিএটিনি টি হিলি, তা 
(ঠ৬হ্তী। 79155282015) ল৩০0145 
অন্তহীন আযাব তার জন্য যা তোমরা করতে। ১৫. শুধুমাত্র তারাই তো আমার | 
আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে, যখন তাদেরকে 


কিওটি 25২25 + ৬ ০ ৬ 2 উর 
554৭4 ৯9৮92) ৩: ১৮৯ ১18৮-90-৯৮ [9১৯৩ এগ ূ 
স্বরণ করিয়ে দেয়া হয় তা (আমার আয়াতসমূহ), তারা দুটিয়ে গড়ে সিজদায় এবং নিজ গ্রতিগালকের 
প্রশংসাসহ পবিভ্রতা-মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা অহংকার করে না| 
কণা পা 90 চি তি নিটল পাত ৯ পিল পা নিপটিপটিনি এিএটি 1] পেত 
সী 1১৮59 59-৮০৪১৩) ০০৪ চট ৬০৮১৭ ৯০০৪ 

১৬. তাদের শরীরের পার্্ বিছানা থেকে এমনডাবে আলাদা হয়ে যায় যে, তারা | 

তাদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভয় ও আশা নিয়ে২৭; আর তা থেকে, যে 
০০0-৮আযাব ; -1-অন্তহীন ; ৮4-তার জন্য যা ; 3৯ ৮-:/ -তোমরা | 
করতে ।69154-শুধুমাত্র ; 4: ঈমান রাখে ;1:£04-আমার আয়াতসমূহের প্রতি; 
| ৮১:4-তারাই তো যারা ; ঠ-যখন ; (:৮4১-তাদেরকে এ দেয়া হয় ;. 
১$-তা আমার আয়াতসমূহ) ; [৮$-তারা লুটিয়ে পড়ে ; (-4/.-সিজদায় ;% - | 
এবং ; (৮-:-পবিব্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; ,০ সদ প্রশংসাসহ; ৮০ | 
"»)-নিজ প্রতিপালকের ; /-এবং ; (তারা ১: ২- ংকার করে না। 
€$4---এমনভাবে আলাদা হয়ে যায় যে, [:৮+-(-+০১৯)-তাদের শরীরের | 
পার্স ; ৮০-থেকে ; ৯০০]-বিছানা ; ১৯--তারা ডাকতে থাকে 7+০- (৮৭১ 
| ৯)-তাদের প্রতিপালককে ; (১১৯-ভয় ; /-ও ; ৮২-আশা নিয়ে ; 5-আর ; চি 
ারেকেনে ূ্‌ 

২৫. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে ডুবে থেকে আমার সাথে সাক্ষাতের কথা 
যেমন ভুলে গেছো, আমিও তেমনি আজ তোমাদেরকে ভুলে গেলাম । ভুলে যাওয়ার মজা 
এখন ভোগ করো। 

২৬. অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্‌ কয়াকে নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে 
করো না। তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনানো হলে বা তাদের সামনে আল্লাহর 
আয়াত পাঠ রা হলে তারা তার প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেয়। ূ 

২৭. অর্থাৎ আল্লাহর মু'মিন বান্দারা জীবিকার জন্য দিনে কঠোর পরিশ্রম করলেও | 
রাতের পুরো অংশ আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেয় না, বরং রাতের একটা অংশ তাঁদের । 
প্রতিপালকের স্মরণে কাটিয়ে দেয় এবং নিজেদের সকল আশা-আকাত্্ষা তার কাছেই | 
|॥॥ পেশ করে। 





38880849628 ৬ে৩১ 808188158 


শনির 5 ৯৬ নিট পপ ভগ ১০5 ভু ॥২ গা ০১ পানি তা পার্তা তানি ও ৭০ 51 পল ] 
| 8১৬৮০৪৯০০৯৮ 5572 | 
| রিষক আমি তাদেরকে দিয়েছি, তারা ব্যয় করে+৮। ১৭. অতপর কোনো ব্যক্তি জানে। 
| না, তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি (জিনিস) লুকিয়ে রাখা হয়েছে 

পঠিত চি ওটি ডিএটি ওটি পা (৪৮৮7, শা শট 
| 8026০0589০৮) প্রা দ1১৯] 
| তার প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করতো২৯। ১৮. তবে কি যে (ব্যক্তি) মুমিন হয়, সে 

কি তার মতো হতে পারে, যে নাফরমান 1৩০ 


্ পাতি ৩9 আলা নিপা্ণা পাতা চি তিতা পাঠ পা তালা তা 
(গত ০০226 ৯৬০]19 9972) 8052441 
| কখনো তারা সমান হতে পারে নাও১। ১৯. বরা হার রর ূ 
করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাত৩২ | 
ৰ ৮40 (০৮ ০9১)-রিযক আমি তাদেরকে দিয়েছি; ১৯০+- -তারা ব্যয় করে । 69] 
"1: 94-04-০3১-)-অতপর জানে না ;:১- -কোনো ব্যক্তিই ; &-কি (জিনিস), 

| ০৮-লুকিয়ে রাখা হয়েছে; ৮৫-তাদের জন্য ; ৮০ 7 ১চোখ জুড়ানো ; 
| :?5প্রতিদান স্বরূপ ; (তার, যা ; 7১12 [,/-তারা করতো ।69:2- (+1 
১০+-)-তবে কি যে ব্যেক্তি) ; ;2৮৪-হয় ; ৫৮/০-মুমিন ; ১৫-৫১৮+ )-তার 
| মতো, যে; 2১4-হতে পারে ; (এ..-৫-নাফরমান ; 2". -কখনো তারা সমান 
হতে পারে না।€ট -/অতএব ; ০:44-যারা ; (৮:-ঈমান এনেছে ; 5-ও ; 
ৰ 1১4--৮কাজ করেছে; ০০:০0-নেক ; ৮৫1-৫+4--)-তাদের জন্য রয়েছে ; | 
জান্নাত ; //০11-অনস্তকাল বসবাসের ; | 
২৮, অর্থাৎ বৈধ উপায়ে আল্লাহ যা কিছু সম্পদ তাদেরকে দেন তা থেকেই তারা ] 


নিজেদের প্রয়োজন মেটায় এবং সাধ্যমতো আল্লাহর পথেও খরচ করে। অবৈধ পথে 
| সম্পদের পাহাড় গড়ে তা অবৈধ পথে খরচ করার কোনো চিন্তা তারা অন্তরে স্থান দেয়না । | 
| ২৯. আল্লাহ তার নেক বান্দাহদের জন্য জান্নাতে এমন দ্রব্য সামগ্রী লুকিয়ে 
| রেখেছেন যে সম্পর্কে দুনিয়ার কোনো মানুষ অবগত নয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে 
| বর্ণিত, রাসূল স. ইরশাদ করেছেন__ “আল্লাহ বলেন, আমার নেক বান্দাহদের জন্য 
আমি এমনসবৰ জিনিস প্রস্ুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, আর 
কোনো কান কখনো শোনেনি, আর না মানুষের মন কনো কল্পনা করতে পেরেছে।” 


| ৩০. “মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ তথা ইবাদাতের | 
গুযোগ্য ও প্রতিপালক মেনে নিয়ে তাঁর নবী-রাসুলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন-কানুনের | 





পারা £ ২১ 


91০৮9929595 ক9 ৫5 
তারা যা করতো তার মেহমানদারী স্বরূপ ৷ ২০. আর যারা নাফরমানী করেছে, | 
ভানের শেষ ঠিকানা হবে জাহাললাম 
09051055055 2585150 0 
যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে | 
দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে-_তোমরা উপভোগ করো 


(৯১1৮৫থাতে চিত 09৫ ০০৫ৎ ড০102141| | 
সেই জাহান্নামের আযাব যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । ২১. আর আমি অবশ্যই 
তাদেরকে (দুনিয়াতে) হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো 
3০০৫ পচা ০০3৯০5 শি ঠী ৮1619 
. (পূর্বোক্ত) সেই বড় শাস্তি ছাড়াও, হয়তো তারা ফিরে আসবেত। ২২. আর তার 
চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যাকে উপদেশ দান করা হয় 


%-মেহমানদারী স্বরূপ ; (০--তার, যা ; 3৯124 (৯:৫-তারা করতো 1৫9 এ১- 
আর ; 251-যারা ; (8:.$নাফরমানী করেছে ; ১-৮৫৮৬৩* )-তাদের | 
শেষ ঠিকানা ; 441-জাহান্নাম ; 4-যখনই ; 1%১0-তারা চাইবে ; (৯৮১৫ 31 - 
বের হতে ; ৫--৫৬+-)-সেখান থেকে ; (4: তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া 
হবে; ($:-সেখানে ; /-এবং )):9-বলা হবে; ্া-তাদেরকে ; (5১ -তোমরা 
উপভোগ করো ; ১72-আযাব ; ১/-জাহান্নামের ; '--1-সেই ; ₹ ৮৮ 
৮৫যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । €)-আর ; ১4554170555 
7: ৬০০] ০শাস্তির ;:৮১স- 
হালকা ; 2১-ছাড়াও ; ৮/০)1-সেই (পূরে্তি শাস্তি ; সখি; ৮) -হয়তো 
তারা ; ০১৯+৮-ফিরে আসবে । €১:-আর ; ০-কে ; ৮1-অধিক যালিম হতে 
পারে ;১,-(১++০*)-তার চেয়ে যাকে ; 75১-উপদেশ দান করা হয় ; | 
আনুগত্য করে। আর “ফাসিক' হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে 
স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী ও বিদ্রোহী হয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার আনুগত্য করে। 
| ৩১. অর্থাৎ দুনিয়াতে “মু'মিন' ও “ফাসিক'-এর জীবন যাপন পদ্ধতি এক হতে পারে | 
[| না। আর তাই আখিরাতেও উভয়ের সাথে আল্লাহর আচরণ এক সমান হবে না। | 





পারা ৪ ২১ 


£ রা নি ছি পি পালি 8টি লী 20 পাতা পা পানির চিত ৬৩ পা ৫ 
০১০০৬ ৩০০৬০০৯১৭০4) ৪2৪ 
তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফেরায় ? আমি 
অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তিদানকারী | 
| ০১৬আয়াতসমূহ দারা ; £)-৫+)-তার প্রতিপালকের ; ৮-অতপর ; ১৮৮ - 
সে মুখ ফেরায় ; _(:2-তা থেকে ; ৮9-আমি অবশ্যই ; ১ ৯0 ১৮ 
অপরাধীদেরকে ; 3১ 82:%-শাস্তি দানকারী । ূ 

৩২. অর্থাৎ জান্নাতসমূহ মুমিনদের জন্য সাময়িক আনন্দ লাভের স্থান হবে না ; 
| বরং তা হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান । 

৩৩. “বড় শাস্তি' হলো আখিরাতের শান্তি আর “হালকা শাস্তি" হলো দুনিয়ার শাস্তি । 
কুফরী ও ফাসেকীর জন্য আখিরাতে “বড় শাস্তি” দেয়া হবে । আর দুনিয়াতে মানুষ যেসব 
কষ্ট পায় তা হলো “হালকা শাস্তি'। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে রোগ, শোক, দুর্ঘটনা, বড় 
ধরনের ক্ষতি ও ব্যর্থতা ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে ঝড় তুফান, বন্যা, ভূমিকম্প, দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদী । আর এ হালকা শাস্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফিরে আসে অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলার আনুগত্যের দিকে ফিরে 
আসে এবং আখিরাতে “বড় শাস্তির' মুখোমুখি হওয়ার আগেই তারা সতর্ক হয়ে যায়। 

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে নিরবচ্ছিন্ন সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখেননি । যদি তা 
॥ করতেন তাহলে মানুষ ভুল ধারণায় পড়ে যেতো, ফলে মানুষ মনে করতো যে, তার চেয়ে 
বড় কোনো শক্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও 
দেশের ওপর মাঝে মধ্যে এমনসব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে নিজেদের 
| অসহায়ত্‌ ও সবার ওপরে সার্বভৌম শক্তি পরাক্রমশালী আল্লাহর অস্তিত্‌ সম্পর্কে সচেতন 
হতে সাহায্য করে। এ বিপদ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের সবার ভাগ্য এক 
সার্বভৌম শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। সবকিছু তোমাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি। মূল ক্ষমতা তার 
| হাতে তিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন। তার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ 
॥ আসলে তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পার না। আর না তোমাদের পক্ষে জিন-ইনসান, 
ফেরেশতা, নবী-ওলী কেউ প্রার্থনা করে বিপদ দূর করে দিতে পারে। এ আয়াতের মর্ম 
অনুসারে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার বিপদ-আপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত । কেউ 
| যদি এ সতর্ক সংকেত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধন করে 
| নেয়, তাহলে তাদেরকে আখিরাতে বড় শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না। 
| ৩৪. কুরআন মাজীদের সমস্ত রর্ণনানুসারে 'প্রতিপালকের আয়াতসমূহ" তথা 
| নিদর্শনসমূহ বলতে নিম্নোক্ত ছয় প্রকারের নিদর্শন বুঝায় £ 

এক £ আসমান-যমীনের সর্বত্র যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেসব নিদর্শন । 


দুই ঃ মানুষের নিজের লাভ, আকার-আকৃতি, ও পরিণতির মধ্যে যেসব | 
নিবে উঠে রী ৰী 





শ. শ. কু. ১০/৯__ পারা £২১ 


তিন $ মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি ও চেতনায়. এবং নৈতিক চিন্তাধারায় 
নিদর্শনাবলী পাওয়া যায়। ৰ 
|] চার $ অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় মানুষের নিকট যে নিদর্শনাবলী 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। 

পাচ £ মানুষের ওপর আপতিত পার্থিব বিপদ-মসীবতের মাধ্যমে যেসব নিদর্শন 
সম্পর্কে জানতে পারা যায়। ৰ 
ছয়ঃ অতপর আল্লাহ তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব আয়াত পাঠিয়েছেন সেগুলো । 
উল্লেখিত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে যে সত্য মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলো-__ 
মানুষ এক আল্লাহর বান্দাহ। এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করা ছাড়া তার আর 
কোনো বিকল্প পথ নেই। এ দুনিয়ার জীবন শেষে মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির 
হয়ে দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেখানে নিজ নিজ কাজ অনুসারে 
পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে পথ দেখাবার জন্য নবী-রাসূল 
ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে যে. পথের দিশা দিয়েছেন তা মেনে চলা এবং | 
সেচ্ছাচারী হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য । ৃ 


অতপর একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষকে বিভিন্নভাবে বুঝানো, তাদেরকে সঠিক | 
পথে পরিচালনা করা ও উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিদর্শন | 
দুনিয়াতে রেখে দিয়েছেন ; তিনি দেখার জন্য তাদেরকে চোখ, শোনার জন্য কান এবং 


সঠিক চিন্তার জন্য হৃদয় দিয়েছেন, তারপরও যে মানুষ এসব দিনর্শনাবলী থেকে চোখ | 
বন্ধ করে নেয়, উপদেশবাণী শোনা থেকে কান বন্ধ করে নেয় এবং নিজের হৃদয় দিয়ে | 
গুমরাহীর দর্শন তৈরী করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেউ হতে পারে না। এমন 
মানুষ যখন দুনিয়ার জীবন শেষে আখিরাতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে তখন তার | 
জন্য বড় শাস্তিই যথাযোগ্য হবে। ৰ 


বয় রুকৃ' (১২-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. ইসলাম-বিরোধীরা যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন নবী-রাসূলদের বক্তব্যের 
সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে । অতপর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুনিয়াতে আবার আসতে 
চাইবে, কিছু তাদের ইচ্ছা পূরণের কোনো সুযোগ থাকবে না । সুতরাং এখনই সময় নিজেদের 
বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের ।মানুষের জন্য দুনিয়া একটি পরীক্ষার হল । নিদিই সময় অন্তে হল | 
থেকে বের হয়ে যাওয়ার এবং ফলাফল একাশের পর পুনরায় হলে ঢুকে পরীক্ষা দেয়ার কোনো 
সুযোগ আর থাকে না; কেননা এটা হলো চূড়া পরীক্ষা । 


২ আল্লাহ যদি হিদায়াতের পথে চলতে মানুষকে বাধ্য করতেন তাহলে তো তা আর পরীক্ষা 
থাকতো না । আর পরীক্ষা না হলে আখিরাতে পুরষ্কার বা শাতি কিসের ডিভিতে নিধাঁরিত হতো । 
সবতরাং এ চুড়ান্ত পরীক্ষার জন্য মানুষকে এক্ষাতি এহণ করতে হবে ! ] 


৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভবিষ্যত জ্ঞানের ভিভিতে জানেন, জিন ও ইনসানের মধ্যে কারা | 
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ভোগ করতে হবে । সুতরাং আখিরাতের কঠিন শাি থেকে বাঁচার জন্য দ্বনিয়াতে ঈমান ও নেক 
আমলের সাথে জীবন যাপন করতে হবে । ৰ 

৫. আল্লাহর আয়াতের তি যারা আনুগত্য পোষণ করে তারা মু'মিন । সুতরাং আমাদেরকে 
ম'মিনের বৈশিটয অজর্ন করতে হবে । 


৬. আল্লাহর শংসাসহ তাঁর মহিমা ঘোষণা করা এবং অহংকার পরিত্যাগ করা ম্ব'মিনের 
বৈশিষ্ট, এসব অজর্নের মাধ্যমে আমাদেরকে ঈমানী জীবন যাপন করতে হবে। 

৭. এ সূরার ১৫ আয়াতে তিলাওয়াতে সিজদাহ রয়েছে । এ আয়াত তিলাওয়াত করলে পাঠক ও 
শ্রোতার ওপর ১টি সিজদাহ করা ওয়াজিব । 

৮. মুমিনদের আরেক বৈশিষ্ট হলো_ _তারা রাতের কিছু অংশ ছৃমিয়ে এবং কিছু অংশ আল্লাহর 
আযাবের ভয় ও তার রহমতের আশা নিয়ে নামাযে দীড়ানো অবস্থায় কাটিয়ে দেয় । আমাদেরকে 
এ বৈশিষ্ট অজার্নে সচেষ্ট থাকতে হবে । 

৯. মুমিনদের অনাতম বৈশিষ্ট হলো-_ তাদেরকে আল্লাহ বেধ উপায়ে হা কিছু সম্পদ দান 
করেছেন তা থেকে তারা নিজের এয়োজন মেটায় এবং সাধ্যমত আল্লাহর পথে খরচ করে । 

১০, অবৈধ উপায়ে সম্পদ অজর্ন ও অবৈধ পথে তা ব্যয় করার চেষ্টা করা মুমিনের বৈশিষ্ট 
নয়। স্বৃতরাং এ জাতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে । 

১১. নেক আমলকারী মু'মিনদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান রূপ আল্লাহ তা'আলা 
| আখিরাতে এমন সব নিয়ামত রেখেছেন যা দুনিয়ার মানুষ কখনো চোখে দেখেনি, কানেও শোনেনি 
| এবং তাদের কল্পনা শক্তিও সে সম্পকে অনুমান করতে সক্ষম নয় । 

১২. মমিন ও কাফির-মশারিকদের মধার্দা আল্লাহর কাছে সমান নয়, সুতরাং আখিরাতে উভয়ের 
পরিণাম কখনো সমান হতে পারে না। এ বিশ্বাস মনে দৃঢ় রাখতে হবে। নেক জামলকারী 
মুমিনদের জন্য আখিরাতে রয়েছে চিরস্থায়ী বাসস্থান জানাত । এ জারাত থেকে তাদেরকে কখনো 
' বের হতে হবে লা । 

| ১৩. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করেছে, তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহারাম । 
| তারা সেখান থেকে বের হতে চাইলে তাদেরকে পুনরায় সেখানে ঠেলে দিয়ে বলা হবে এটাই সেই. 
জাহারাম যাকে “তামরা মিথ্যা মনে করতে । 

১৪. দুনিয়ার মানুষকে সতবর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা দ্বনিয়াতে তাদেরকে ব্যক্তিগত বা 
| সামঙ্িকভাবে দুঃখ-কই ও বিপদ-মসিবত দিয়ে থাকেন । যাতে করে তারা তাওবা করে নিজেদের 
| কর্ম-তৎপরতাকে সংশোধন করে নেয় । যারা দুনিয়ার বিপদ-মসিবতকে আল্লাহর সতর্ক সংকেত 
| বুঝতে পেরে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তারাই আখিরাতের বড় শাতি থেকে মুক্তি পাবে । 

স্বৃতরাং. আখিরাতের বড় শাড়ি থেকে মুজি্রি লক্ষে আমাদেরকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে । 

১৫. অগাণিত নিদশর্ন থাকার পরও যারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিও আছে, তাদের চেয়ে বড় 
যালিম আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ অবশ্যই এ যালিমদেরকে শান্তি দেবেন__ এতে কোনো || 

| সন্দেহ নেই / 
নত 
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ক ছি 
| বিনা জিপি যার আমার 
আদেশে হিদায়াত দান করতেনও৭ যখন তীরা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং 

€9-আর ; ৫৮51 ১21-0৮৮। ১+)-নিঃসন্দেহে আমি দিয়েছি ; -৮৮মুসাকে ; 
₹4।-কিতাব ; ১4 5-৫১%-১+০)-অতএৰ আপনি থাকবেন না ; তে ০৮০ 
(০:৮৮+)-সন্দেহে ; ১০ব্যাপারে ; “:01-6+-58)-তা সেই কিতাব পাওয়ার ; | 
| 3-এবং ; +44৮-৫৮০1-৯)-তাকে আমি করেছিলাম ; $-১-পথ প্রদর্শক ; ৮ | 
| ১০৪০বনী ইসরাঈলের জন্য আর ; ($17+-আমি মনোনীত, করেছিলাম ; | 
| -৫-+৮)-তাদের মধ্য থেকে ; %/-নেতাদের ; 2-যারা হিদায়াত দান 
করতো ; (০47-(+৮4+০)-আমার আনেনি; .:7যখন; [/::০ -তারা- | 
| ধৈর্যধারণ করেছিল ; ; এবং; 


৩৫. এখানে মূলত সেসব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ স.-এর 
| রিসালাত ও তার প্রতি কিতাব নাধিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে। এসব 


| সে নিজেই এটা রচনা করে নিয়ে এটাকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করছে। সূরার | 

শুরুতে তাদের আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, এ কিতার আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নাধিল হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে তাদের আপত্তির জবাবে বলা 
হয়েছে যে, হে নবী ! এ লোকেরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল হওয়াকে অস্বীকার 
করছে, এবং সন্দেহে পড়ে আছে। আল্লাহ তার বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন-__ 
| এটাতো নতুন কিছু নয় ; এর আগেও মুসা আ.-কে কিতাব দিয়ে বনী ইসরাঈলের 
| নিকট পাঠানো হয়েছিল । মুসার আগেও আরও অনেক নবীকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। ৰ 
সুতরাং এতে সন্দেহ সংশয়ের কিছু নেই। 


৩৬. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য মুসা আ.-এর মাধ্যমে 
কিতাব াধিল করা হয়েছিল। তেমনি তোমাদেরকেদিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য মুহাক্মদ 
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তারা এমন ছিলেন যে, তারা আমার আয়াতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। ২৫. নিশ্চয়ই আগনার প্রতিগালক__ | 
ভিনি কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন 
॥ টিপি & ডি ও লিলা টিপটি সিটি পট টিকগি লিপ তরী তা তি চি পাতি তা ডি পি তি 
১ ০০০৬৮ ৮০৬99৩4৯৯৯1] 
| যাতে তারা পরম্পর মতভেদ করতো” । ২৬. এটাও কি তাদেরকে পথ দেখালো | 
না-_তাদের আগে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কত 
(/৫-তারা এমন ছিল যে, £1:-0০+০1+*)-আমার আয়াতে ; 3৯:৮৮: -তারা | 
[ দৃঢুভাবে বিশ্বাস করতো । ৫9 21-নিশ্চয়ই ঞ/-(৬+৬,)-আপনার প্রতিপালক ; 9১- | 
| তিনি ;1--:-ফায়সালা করে দেবেন ;4::-তাদের মধ্যে ; 2১4-দিন ; ৮৯৪] 
মতভেদ করতো । ৫9১4 ৮1/-€-4 ৮/+১+)-এটাও কি পথ দেখালে না ;40- 
তাদেরকে )1-কত ; ৫$4:1-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; 440 ৮৮-(+১৯৪+০* 
| *৯)-তাদের আগে ; ূ্‌ 
| স.-এর মাধ্যমে এ কিতাব নাধিল করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিহাস সাক্ষ্য 
দেয়-_বনী ইসরাঈল কয়েকশ বছর পর্যস্ত মিসরের ফিরআউনদের শাসনাধীনে চরম 
লাঞ্থনা ও অপমানজনক জীবন যাপন করছিল। এমতাবস্থায় মূসা আ. জন্ম নেন এবং 
তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করেন । তাদের প্রতি মূসা 
আ.-এর মাধ্যমে কিতাব নাযিল করে তাদেরকে তিনি পথের. দিশা দান করেন। যে 
॥ কিতাবের বদৌলতে সেই অনুন্নত, লাঞ্কিত জাতি দুনিয়ার বুকে একটি বিখ্যাত জাতিতে 
পরিণত হয়েছে। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ তা“আলা মন্কাবাসীকে বলেন যে, যে 
কিতাব বনী ইসরাঈলকে দুনিয়ার বুকে লাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নতি-অগ্রগতির 
| দিশা দান করেছিল, সে একই উৎস থেকে আগত কিতাব তোমাদের জন্যও নাধিল | 
| করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহে থাকা তোমাদের উচিত নয়। 


|] ৩৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের উন্নতির মূলে ছিল তাদের প্রতি নািলকৃত আসমানী 
কিতাব । কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, কিতাব নাযিল হওয়ার পরই অলৌকিকভাবে তারা 
উন্নতি করতে লাগলো । অথবা কিতাবকে তাবীষ বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলিয়ে নেয়ার পরই 
| তারা ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে যায়। বরং আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে তাদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা এবং তাদের জাতির 
নেতৃত্বের আসনে নিঃস্বার্থ ও আল্লাহর কিতাবের প্রতি নিষ্ঠাবান লোকদের মনোনয়ন 
দানের ফলেই তাদের জাতি উন্নতি লাভ করেছিল। তাদের জাতির নেতৃবৃন্দ সত্যের জন্য 
প্রত্যেকটি বিপদের মুকাবিলা করতো, নিজেদের ক্ষতি ও কষ্ট বরদাশত করেও নিজেদের | 


ভাটি 
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083818588 সূরা আস সাজ্দাহ 


এ 1: ৬০! ৮০৪১০৯৫০93০: 95 যতি 
| মানব গোষ্ঠীকে, তারা তোওদের বাসস্থানের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে থাকে, 
৯১৯৯০১৩৯ 


১ ১) গা (59 01155149955 ১. /| 
তবে কি তারা শুনবে না ? ২৭. তারা কি দেখে না.যে, আমিই শুকনো 
১১51 411 

€) পা নিট সিটি তা নল 4 £&ি টিএটি দিন পিপটিলীতা 

উজ 19৭ 758 ৃ 
তারা নিজেরাও (খায়); তবুও কি তারা দেখে নাণ০? ূ 

১১৮, ১৮মানব গোষ্ঠীকে ; ১৯---তারা যাতায়াত করে থাকে ; ০-মধ্য দিয়ে; 
৫-৮৫৯1০৮০)-তাদের বাসস্থানের ; 0-অবশ্যই ; &১%-এতে রয়েছে; 
এৎখ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; $ কিনি ?9৬- -(০৬৯১০৯)- -তবে কি তারা শুনবে 
'না 61; ৮19-05. /+১:)-তারা কি দেখেনা যে; ($-আমিই ; ৯:১- 
প্রবাহিত করি ; -৮4/-পানি ; ০৮১%| এ]-যমীনে ; 7০৮-/-শুকনো পতিত ; (7৯4 
-(৫৮৯০+-)-তারপর আমি উৎপন্ন করি; ££-তার সাহায্যে ; ৮০১)-শস্য.; 4 - ] 
খায়; +:০(১০)-তা থেকে ; 45০-৫৮০০)-তাদের পশুগুলো ; ;5এবং ১ 
৮৫৮-০- (৯+০-০।)-তারা নিজেরাও ; ; ০১০০ 9$-0১১৮+:১+-+0-তবুও কি 
তারা দেখে না। ৰ 
প্রবৃত্তির ও দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতো । বনী ইস্রাঈল | 
উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণেই দুনিয়ার নেতৃত্ লাভ করেছিল । অতপর তারা যখন 
আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখনই তাদের ভাগ্যে বিপর্যয় দেখা 
দিয়েছে। এখন যারাই আল্লাহর কিতাবকে ধৈর্য সহকারে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন 
করবে, তারাই দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করবে । ৰ 

৩৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল নিজেদের মধ্যে যেসব মতবিরোধ, কোন্দল ও দলাদলী | 
করতো তার সঠিক ফায়সালা আল্লাহ কিয়ামতের দিন করে দেবেন। বনী ইসরাঈলের 
পারস্পরিক কোন্দলের দুনিয়াবী ফলতো এটাই যে, তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও অবমাননার 
শিকার হয়েছে। 

৩৯. অতীতের জাতিগুলোর যে জাতির মধ্যে যে নবী এসেছেন, সেই নবীর প্রতি 
তাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ফায়সালা করেছেন। 
18988085885918:85588558888585585885558804886 
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টি, পিছ ও জিপটি রা ঠি 1 ৯০০5 8 এটিজিতাছি তা 1 তা ৮০ পা তা ী 

€ধা 9২০১৪৬০৪০০৪ ০1111৯৩৭ ৩95543৩ 

|] ২৮. আর তারা বলে, “€বলো) কখন হবে এই ফায়সালা যদি তোমরা সত্যবাদী | 
হও৪১। ২৯. আপনি বলে দিন সেই ফায়সালার দিন 


পনির 8 নতি লা পানি কিছ ৯৪ পপি 8০০০০ পাচ 2৮০৮ ০ * মু ০েপ ও 
(০৮০০০ 855985%9200128০ সাঁঞ্এ৫ 
| তাদের ঈমান আনা কোনো কাজে আসবে না যারা কুফরী করেছে এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবে 

না২। ৩০. অতএব তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন এবং 
পে ৯ পাঠ 9৮999 ছি পানি 

০ ৬/০১৪:-০০০১1১৪০) 

অপেক্ষায় থাকুন তারাও অপেক্ষাকারী। 
€9+আর ; ৫৮৯%:-তারা বলে ; ৬-বেলো) কখন হবে ; 9৯এই ; ৮০511 - 
ফায়সালা ; 2-যদি ; ৮-:4-তোমরা হও ; ০:5.---সত্যবাদী। €১)--আপনি বলে || 
দিন; -৮:-দিন ; ৫:-$1-সেই ফায়সালার ; 2:4-কোনো কাজে আসবে না 7 | 
| ০51-তাদের যারা ; [৮১-কুফরী করেছে ;74:-/-৫১+১৮:)-তাদের ঈমান 
আনা ; /এবং ; 4-না ; ৯-তাদেরকে ; ,5::-অবকাশ দেয়া হবে । €9১০৮০৬- 
(০০,০/-)-অতএব ছেড়ে দিন ; +/:০-তাদেরকে তাদের অবস্থায় ; /-এবং ; 
৯20-অপেক্ষায় থাকুন ;74-তারাও ; 3,%8-:-৮অপেক্ষাকারী। 
পারেনি। তাদের মধ্যে যারা নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নবীর নির্দেশ মতো নেক 
আমল করেছে, তারাই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। আর প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস 


হয়ে চিরকালের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এসব ধ্বংসাবশেষ দেখেও 
যারা শিক্ষালাভ করে না, তাদের হিদায়াতের আর কি পথ থাকতে পারে ? 

৪০. অর্থাৎ একটি শুকনো, অনুর্বর ও পতিত জমি যেমন আল্লাহর পাঠানো বৃষ্টির এক 
পশলাতেই সবুজ শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে, যার ফল তোমরা ও তোমাদের পশুগুলো 
ভোগ কর ; তেমনি ইসলামের দাওয়াতও আজকে তোমাদের কাছে গুরুত্হীন মনে 
হলেও আল্লাহর রহমতে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে যা আজ তোমরা কল্পনা 
করতে পার না। 

৪১. অর্থাৎ “তোমরা যে বলছো-___-তোমাদেরকে যারা মিথ্যা মনে করবে তাদের ওপরে 
আল্লাহর গযব পড়বে এবং তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়ে যাবে- সেই 
ফায়সালার দিনটি কবে আসবে ?' 

৪২. অর্থাৎ তাদেরকে বলে দিন, যে ফায়সালার দিনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তারা | 





| গ্রহণ করা হবে না 


১. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য যেমন তাওরাত 
নাহিল করেছেন, তেমনি মকাবাসী ও পরবতী দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য সবর্শেষ ও 
সবর্শেষ্ঠ নবী মুহান্দ স.-এর মাধ্ায়ে সবর্শেষ্ঠ ও পৃণার্গ কিতাব আল কুরআন নাধিল করেছেন । 

২. এখানে ইসা আ. ও ইনজীলের কথা উল্লেখ না করে মূসা আ. ও তাওরাতের উল্লেখ করার 
কারণ হলো-_ তৎকালীন আরবে মূসা আ.-এর কিতাবের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইয়াহদীদের 
বসবাস ছিল এবং তাদের সাথে আরববাসীদের বিভ্রি মুখী যোগাযোগ এতিষ্টিত ছিল । 

৩. বনী ইসরাঈল যতদিন তাওরাতের বিধানে দৃঢ় বিশ্বাস ও তার সাঠিক অনুসারী ছিল, ততদিন 
তারা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল । 

৪. মুসলামনরা যতদিন পরধর্ত আল কুরআনের বিধান যথাযথ অনুসরণ করেছে ততদিন বিশ্বা- 
নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে ছিল । অতপর মুসলমানরা যখন কুরআনের বিধান ত্যাগ করে মানব- 
রচিত বিধান অনুসরণ শুরু করেছে, তখন থেকে তারা নেতৃত্বের আসন থেকে সরে যেতে বাধা 
হয়েছে । 

৫. বনী ইসরাঈল যেমন ভাওরাতের বিধান এতিষ্ঠার ব্যাপারে পারস্পরিক কোন্দলে জড়িয়ে 
পড়েছিল এখং লাঙইনা ও অপমানের শিকার হয়েছে, তেমনি মুসলমানরাও আল কুরআনের বিধান 
এতিতার ব্যাপারে পারস্পরিক দলাদলি ও মতবিরোধে জাড়িয়ে পড়েছে । আর তখন থেকেই তারা 
পরাজিত ও লাঙ্কিত হয়ে পড়েছে । 

৬. পারস্পারিক মতভেদ ভুলে গিয়ে আল কুরআনের বিধান এতিষ্ঠার মাধ্যমেই মুসলমানরা 
পুনরায় বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারে । কারণ আল কুরআনই বতর্মানে অবিকৃত 
অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্র্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে । 

৭. শেষ বিচারের দিন এ্রকৃত সত্য মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে এবং তাদের মধ্যকার 
পারস্পরিক মতডেদের অবসান ঘটবে, কিছু তখন তো সংশোধনের কোনো উপায় থাকবে না । 

৮. আল্লাহর কিতাব অমান্য করার ফলে বিধ্বস্ত জাতিসমূহের ধ্বংসগাও লোকালয় দেখে শিক্ষা 
এহণ করা এবং নিজেদের কাষর্কিযকে আল্লাহ মুখী করার মধ্যেই মানবজাতির উভয় জাহানের 
কল্যাণ নিহিত ররেছে । ৃ 
-৯. আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বধিতি পানি ঘারা যেমন শু ও পতিত যমীনকে শঙ্য- 
শ্যামল করে তোলেন, তেমনি আসমানী বিধি-বিধানও মানব সমাজকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করে | 
তুলতে সক্ষম । এ 

১০. দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহর কিতাবের ওপর দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তদহৃযায়ী | 
জীবনের কাজকমর্কে সংশোধন করে নিতে হবে । এ জীবন শেষে সত্য যখন সুস্পষ্টভাবে ধরা.দেবে | 
তখন সংশোধনের আর কোনো সুযোগ গাওয়া যাবে না। | 

১১. যারা আল্লাহর বিধানে বিশ্বাস করতে রাজী নয় তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই | 

 ম্বামিনদের কতর্য । জোর-জবরদতি করে কাউকে ম্ব'মিন বানানো আল্লাহর ইচ্ছা নয় । 
শ 
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সুরার ২০ আয়াতে উল্লিখিত আল-আহ্যাব শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা | 
॥ হয়েছে।। 
[| এ সূরার আলোচ্য তিনটি এঁতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হিজরী 
| ৫ম সৃনের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রসংগে বিভিন্ন সময়ে মদীনায় নাধিল হয়েছে। 
ঘটনাগুলো ছিল আহযাব যুদ্ধ, বনী কুরাইযার যুদ্ধ ও হযরত যয়নব রা.-এর সাথে 
| রাসূলুল্লাহ স.-এর বিবাহ । এ তিনটি ঘটনাই ৫ম হিজরী সনে 'সংঘটিত হয়। 


॥ সুক্লা আহযাব লাহিলেন্স পটভূমি | 
রাসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন মদীনার আশেপাশে বনু 


| কোরায়যা, বনু নযীর, বনু কায়নুকা প্রড়ৃতি কতিপয় ইয়াহুদী গোত্রের বসবাস ছিল। 
রাসূলুল্লাহ স, এসব গোত্রের লোকদের মুসলমান হওয়া কামনা করতেন। ঘটনাক্রমে 
এদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে যাতায়াত শুরু করে এবং কপটতা করে 
| নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ.করতে থাকে ; কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। | 
| রাসূলুল্াহ স. এদেরকে বিশ্বাস করেন এবং এদের মাধ্যমে এদের গোত্রের অন্যদের 
নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজ হবে মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানান । 
| তিনি এদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং এদের ছোটবড় সবার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন । এমন কি তাদের দ্বারা কোনো অসংগতিপূর্ণ কাজ 
| সংঘটিত হলেও সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। এমন একটা অবস্থায়ই সূরা 
আহ্যাবের প্রারন্তিক আয়াতসমূহ নাযিল হয় ।-(কুরতুবী) 
মূলত তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধের পর থেকে ৫ম হিজরীতে | 
সংঘটিত আহযাব যুদ্ধ, বনু কুরাইযার যুদ্ধ, হযরত যয়নব রা.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ স.- 
| এর বিয়ে এবং এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কাফির ও মুনাফিকদের গুজব রটানো ইত্যাদি 
যাবতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরা আহযাব নাযিল হয়েছে। 
আধফম্পোচ্য ব্রিজ 
। সূরার প্রথম আয়াত থেকে ৮ আয়াত পর্যন্ত জাহেলী যুগের “দত্তক' সম্পর্কিত ধারণা, 
কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ এর মন্দ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাহেলী ||. 
যুগের এ প্রথাটি ইসলামী বিধি-বিধানের. স্সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তাই সমাজ থেকে এ | 
কু-প্রথাটি নির্মল করার প্রয়োজনীয়তা রাসূলুল্লাহ স.-ও অনুভব করছিলেন। আল্লাহ |] 





] 
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দ্তি'আলা এ সম্পর্কে আলোচনা করে এ প্রথা দূর করার জন্য মুখমিনদেরকে 
দিয়েছেন। 


অতপর রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা সম্পর্কে মু'মিনদেরকে অবহিত .করা হয়েছে। | 
তৎসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা সম্পর্কেও মুমিনদেরকে সজাগ করে 
॥ দেয়া হয়েছে। 


| ৯ আয়াত থেকে নিয়ে ২৭ আয়াতে আহযাব যুদ্ধ ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে | 
| আলোচনা করা হয়েছে। 


২৮ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে অভাব- 
অনটনে সবর করার জন্য নসীহত করা হয়েছে এবং দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য ও 
আল্লাহ-রাসূল-আখিরাত-এ দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। 
তাদেরকে জাহেলী যুগের সাজ-সঙ্জা পরিত্যাগ করে আত্মমর্যাদা নিয়ে ঘরে অবস্থানের 
হুকুম দেয়া হয়েছে। বেগানা পুরুষদের লাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা 
অবলম্বনের' নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখান থেকেই-পর্দার বিধানের সূচনা হয়েছে। 


৩৬ আয়াত থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত হযরত যয়নবের সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর 
বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে 
এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেসব আপত্তির জবাব দেয়া 
হয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে যেসব সন্দেহ-সংশয় দানা 
বেঁধে উঠেছিল সেসব দূর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা সম্পর্কে 
| মুসলমানদেরকে অবগত করানো হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ স.-কে ধৈর্য ধারণের উপদেশ 
দেয়া হয়েছে। 

৪৯ আয়াতে ইসলামের তালাক আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। 


৫০ থেকে ৫২ আয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য বিবাহ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান বর্ণিত | 
হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলামনদের জন্য__ 
যেসব বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে সেসব বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ স.-এর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়। 


৫৩ আয়াত থেকে ৫৫ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর অন্দর 
বাড়িতে বেগানা পুরুষের যাতায়াত নিষেধ। কেবলমাত্র নিকট-আত্মীয়দেরকেই অন্দর 
মহলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতপর তাদের সাক্ষাত করা ও দাওয়াত 
দেয়ার নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে কিছু চাইতে হলে বা কিছু 
বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকেই চাইতে ও বলতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.-এর 
পবিত্র স্ত্রীদের মর্যাদা মুসলমানদের নিকট তাদের মায়ের মর্যাদার মত। রাসূলুল্লাহ 
স.-এর পরেও তাদের কারো সাথে মুসলমানদের কারো বিয়ে হওয়াকে হারাম করে 
| দেয়া হয়েছে। 
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টি ৫৬ ও ৫৮ আয়াতে রাসূলল্লাহ স. ও তার বিবাহ এবং তার পারিবারিক জীবন সম্পকে্ণী 
॥ যেসব মিথ্যা কথা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রটানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুসলমানদেরকে 
| সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, শক্রদের নিন্দাবাদ 
ও দোষ খুঁজে বেড়ানোর সাথে তারা যেন নিজেদেরকে না জড়ায় ও এসব থেকে তারা | 
যেন দূরে থাকে এবং তারা যেন সর্বদা রাসূলের ওপর দরূদ পাঠ করে। তাছাড়া তারা. 
যেন নিজেদের মধ্যেও পরস্পরকে দোষারোপ ও অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকে। | 


৫৯ আয়াতে মুসলিম নারী সমাজের জন্য পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 
তাদের যখন বাইরে বের হবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তারা যেন চাদর দিয়ে 
নিজেদেরকে ঢেকে এবং মাথায় ঘোমটা টেনে বের হয়। 


৬০ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যস্ত মুনাফিক, জাহেল ও মূর্থ লোকদের গুজব ছড়ানোর 
অভিযানের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জানানো হয়েছে এবং এসব লোকদের কঠোর পরিণতি 
সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। 
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পাঠ [হি তা পান 75 ১৪:58 ট্ছান্রিন্র 
১. হে নবী* আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য 
করবেন না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন 


0৮4£0-হে ; £৮৫11-নবী ; 54-আপনি ভয় করুন ; 21)1-আল্লাহকে ; 4-এবং 
৮৮:9-আনুগত্য করবেন না ; ১৮-১-]-কাফিরদের ; 7 ; ১৯০১৮) - 
মুনাফিকদের ; ।-নিশ্চয়ই ; 21।-আল্লাহ ; ১৬-হলেন ; 

১. রাসূলুল্লাহ স.-এর বিশেষ মর্যাদার কারণে আল্লাহ তা“আলা তাকে নাম ধরে 
ডাকেননি। অন্যান্য নবীগণকে যেমন নাম ধরে ডেকেছেন-_“ইয়া আদম", “ইয়া 
মুসা", “ইয়া নৃহ', এবং “ইয়া ইবরাহীম" বলে। তীকে যেখানেই সম্বোধন করার প্রয়োজন 
হয়েছে সেখানে 'নবী' বা 'রাসূল' বলে সন্বোধন করেছেন। শুধুমাত্র চার জায়গায় 
যেখানে তিনি যে 'রাসূল' তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তার নাম নেয়া: হয়েছে, যা' একাস্ত 
জরুরী ছিল। 
আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি দু'টো নির্দেশ রয়েছে__-এক, আল্লাহ 
তা“আলাকে ভয় করুন, অর্থাৎ মক্কার. মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা লংঘন | 
করবেন না। দুই, মুশরিক মুনাফিক ও ইয়াছুদীদের মতামত গ্রহণ করবেন না। যদিও 
তিনি এসব নির্দেশের আগেও এসব হুকুমের ওপর অটল ছিলেন, তারপরও এ নির্দেশ | 
দেয়ার কারণ হলো ভবিষ্যতে যেন এ নীতির ওপর স্থির থাকেন! তাছাড়া এ নির্দেশ | 
তার মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মার জন্য দেয়া হয়েছে। | 
তাছাড়া এখানে এ নির্দেশের পেছনে আল্লাহ তা'আলার অন্য একটি ইংগিতও ছিল, | 
| যা রাসূলুল্লাহ স. নিজেও অনুভব করছিলেন। আর তা হলো এ আয়াত এমন এক সময় 
 নাধিল হয়েছিল, যখন হযরত যায়েদ রা. হযরত যয়নব রা.-কে তালাক দিয়েছিলেন । | 
তখন রাসূলুল্লাহ স. অনুভব করছিলেন যে, দত্তক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহেলী সমাজে যে | 
রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলার এটাই উপযুক্ত সময়, আর আল্লাহর ইচ্ছাও 
তাই । তিনি যদি এখন যায়েদ রা.-এর স্ত্রীকে বিয়ে করে নেন, তাহলে এ বদ-রসম চিরতরে 
| নির্মূল হয়ে যাবে । তবে তিনি আশংকা করছিলেন যে, এর ফলে মুশরিক ও মুনাফিকরা | 
ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে । অথচ | 
তিনি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ বদ-রসম নির্মল করা সন্ভব হবে না। তিনি এ 
| আশংকাও করছিলেন যে, মুশরিক ও মুনাফিকদের অপপ্রচার বিত্রান্ত হয়ে | 
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পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী করা হয় ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন 
| পলা রা কন তা ৬ 12 ৬ পা ৪ পভ & (পাটি পা পানি বপন পা |]. 
[4৮০535493493860-7965295 ৮৪1 
| সে সম্পর্কে খবরদার যা তোমরা করত । ৩. আর আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন ; 
এবং কার্যনির্বাহি হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট । ৪. সৃষ্টি করেননি 
(+:০-সর্বজ্ঞ ; প্রজ্ঞাময় ।3/আর ; ৮%-আপনি অনুসরণ করুন ; - 
তার যা; +৮১-ওহী করা হয় ; &:0-04+1)-আপনার প্রতি ; '১০-পক্ষ থেকে ; 
4.৫ আপনার প্রতিপালকের ; $।-নিশ্চয়ই ; ₹4)1-আল্লাহ ; 3৫-হলেন ; ৮2: -সে 
সম্পর্কে যা; ১৮.৮-তোমরা কর ; (-+-খবরদার | )/-আর ; ৫৮ -আপনি | 
ভরসা রাখুন ; .এ:-ওপর ; 411-আল্লাহর; 7-এবং ;:45-যথেষ্ট ; *0আল্লাহ- 
ই; 9.:,-কার্যনির্বাহি।৪):,+ ০-সৃষ্টি করেননি ; ০ ৰ 
প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু লোকের মনে ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মাতে পারে এবং 
নিরপেক্ষ লোকেরা শক্রদের পক্ষে ঝুকে পড়তে পারে । এমনকি মুসলমানদের মধ্যে | 
কিছু দুর্বল চিত্ত লোকের মনেও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। এসব কারণেই আল্লাহ | 
তাআলা তাকে আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশ দু'টো দেন। ৰ 

২. অর্থাৎ আপনি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের দ্বারা বিরূপ প্রোপাগাণ্ডার ভয় করবেন | 
না এবং ইসলামের অকল্যাণ হওয়ার আশংকা করবেন না। ইসলামের কল্যাণ অকল্যাণের 
ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। আপনি শক্রদের মতামতের পরওয়া করবেন না ; 
] বরং আপনার কর্তব্য হবে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর ইচ্ছার আনুগত্য করা। 

৩. এখানে রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম বিরোধীদেরকেও | 
সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালনের কারণে তাঁর নবীর কোনো দুর্নাম || 
কেউ রটালে এবং তিনি যদি তা ধৈর্য সহকারে সহ্য করেন, তবে তা আল্লাহর অগোচরে 
থাকবে না। আর মুসলমানদের মধ্যে তীর প্রতি অবিচল বিশ্বাসী এবং সন্দিহান দুর্বল | 
চিত্ত লোকদের সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর নন। আর কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের 
তার দুর্নাম রটানোর অপচেষ্টা সম্পর্কেও আল্লাহ খবর রাখেন। সুতরাং আপনি আল্লাহ 
ছাড়া কারো ভয় মনে পোষণ করবেন না। যার যা শাস্তি গ্রাপ্য আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে 
তা দেবেন। 

৪. অর্থাৎ আপনার প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে 

তা পালন করুন। সারা দুনিম্নার মানুষের বিরোধিতাকেও আপনি পরওয়া | 
করবেন না। মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর হুকুম যখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে, , 
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০৯০1 ০৯ পর পচ লা ও নাতি ৪৩ 
2850859 1274 15121 
আল্লাহ কোনো ব্যক্তির জন্যে তার বুকের মধ্যে দুটো হৃদয়ৎ ; আর তোমাদের 
্ীদের__যাদের সাথে তোমরা যিহার কর-_তিনি করেননি 

পে তেনে 25255 55] 
জরে সে তো আর তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তিনি | 
তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেনর্নি' ; এসব তোমাদের এমন কথা 


1)।-আল্লাহ ; ,/+৮-৯৭)-কোনো ব্যক্তির জন্য ; 2 
মধ্যে ; ১,-€-৯৯)-তার বুকের ; ; ?আর ; নে টিন লি 
ডে: -(৪+05))-তোমাদের স্ত্রীদের ; :-তাদের যাদের সাথে ; 2:45 - ূ 
তোমরা যিহার কর ; ০%:-তাদের মধ্যে কাউকে ; ৮৫-৮৮-৫০4৭ )- | 
তোমাদের মাতা ; /আর ; ০৪ শ-তিনি ; ৫: ০১৫০" +৮৮০১)-তোমাদের 
পালক পুত্রদেরকেও ; ৮: 2৩/-৫৯4)-তোমাদের প্রকৃত পুত্র ; ₹$4১এসব রর 
(৫-৯/-৫৯+০৯০)-তোমাদের (এমন) কথা ; 
তখন তর মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ রয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা । এর মধ্যে কি | 
সুবিধা, কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য হলো | 
আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার হুকুম পালন করে যাওয়া । মু'মিন তার সব বিষয়ই 
আল্লাহর ওপর সোপর্দ করবে । তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । তিনিই সঠিক পথ দেখান। 
যে ব্যক্তি তার দেখানো পথে চলবে, সে কখনো তুল গন্তব্যে পৌছবে না ; বরং সে-ই 
একমাত্র সঠিক লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবে। 

৫. অর্থাৎ কোনো লোকের বুকের মধ্যে দু'টো হৃদয় আল্লাহ সৃষ্টি করেননি যে, সে | 
একই সাথে মু'মিন ও মুনাফিক, সৎ ও অসৎ এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই | 
হতে পারে। সে হয়ত মু'মিন হবে অথবা মুনাফিক ; সে কাফির হবে অথবা মুসলিম । 

৬. অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলে সে মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত 
মা-তো তিনিই ধার উদর থেকে তোমরা জন্গ্রহণ করেছো । স্ত্রীকে বাক্ত্রীর কোনো অঙ্গকে 
মায়ের সাথে বা মায়ের কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 

| 'যিহার' বলে। জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ বলে 
বসতো যে, “তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মতো'__এনূপ কেউ যদি একবার বলে 
বসতো, তখন সে স্ত্রী চিরতরে তার জন্য হারাম হয়ে গেছে বলে তারা মনে করতো । : 
এখানে “যিহার্‌' শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়নি। “যিহার'-এর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে 
সুরা আল মুজীদালার ২ আয়াত থেকে ৪ আয়তে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এবূপ 
কথা স্ত্রীকে বলা গুনাহ। তাই এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব । এরূপ যদি কেউ বলে ফেলে, | 
| তবে ঘিহার-এর কাফ্ফারা আদায় করে দিলে তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে । | 





শব্দে শব্দে আল কুরআন ডি 
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যা তোমাদের মুখে উচ্চারিত ; আর সত্য কথা একমাত্র আল্লাহ-ই বলেন এবং সরল | 
পাও ভি রে তোমরা তাদেরকে ডাকো 
2536 52074৩১85)0 ৫ %%$ 
তাদের পিতাদের সম্পর্ক নিয়ে, তা-ই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায় সংগত» তবে 
যদি তোমরা তাদের পিতাদেরকে না জান তাহলে ভারা তোমাদের ভাই 


*_ 32641 (3 ১০০৯-৮০৭০০৮০০155৬41ও 
দীনের সম্পর্কে এবং তোমাদের বন্ধু; আর যা তোমরা ভুলে করে ফেলেছ তাতে 
তোমাদের গুনাহ নেই; 

৮৫১০০ (০/৮০4৯)-যা তোমাদের মুখে উচ্চারিত ; /-আর ; 24]1 -একমাত্র 
আল্লাহই ; 1»£:-বলেন ; ০]1-সত্য কথা ; 7-এবং ; +৯-তিনিই ; ৬০4এদেখান ; 
0৮৯ -সরল পথ 121৯৯০১- (*৯+1৯৮১)- -তোমরা তাদেরকে ডাকো ; ৮৫:৩৯ 
(৯৯+০৩/+০)- -তাদের পিতাদের সম্পর্ক নিয়ে ; %-তা-ই ; অধিক ন্যায়- 
সংগত ; ১১-নিকট; .4)-আল্লাহর ; ).6-তবে যদি; (1.5 1-তোমরা না জান; 
৯ রি -৫৯৯+* *$)-তাদের পিতাদেরকে ; ৫৯৮ (১$+১।৯৯+- )-তাহলে 


গুনাহ; ০১১-(-+)-যা ;79$1-তোমরা ভুল করে ফেলেছ ; /4-তাতে ; 


৭. অর্থাৎ কোনো মানুষের যেমন দু'টো হৃদয় থাকে না, তেমনি স্ত্রী-ও মা হতে পারে 
না। আর পালক পুত্রও প্রকৃত পুত্র হতে পারে না এবং সে প্রকৃত সন্তানদের মতো 
মীরাসেও অংশীদার হতে পারে না, আর প্রকৃত সন্তানদের মতো বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসয়ালাসমূহও তার প্রতি প্রযোজ্য হবে না, সুতরাং | 
রকৃর্ত পুত্রের তালাকপ্রপ্ড স্ত্রী যেমন চিরতরে হারাম, তেমনি পালক পুন্রের তালাক প্রাপ্ত 
স্ত্রী পালক পিতার জন্য তেমনভাবে হারাম হবে না। 


৮. আল্লাহ তা'আলা পালক-পুত্রদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্কিত করে 
ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রথমেই রাসূলুল্লাহ স.-এর 
ডাকা শুরু করে দেয়া হয়। সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে | 

ওমর রা. বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, যায়েদ ইবনে হারেসাকে প্রথমে সবাই “যায়েদ | 
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মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও১২ এবং তীর স্ত্রীগণ তাদের মাতা১৩ ; | 
_আর আত্্ীয় -স্বজনরা 


৮৮কিন্ু; (০-যা ;:১:42-সংকল্প করে ; ৮৫৮১ (৪৭০৯৩ )-তোমাদের 
মন (তাতে গুনাহ হবে) ; ?-আর ; 3৮$-হলেন ; 21]1-আল্লাহ ; 112 -অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল ; (০১৮- -পরম দয়ালু ডে :4:40-নবী ; ০ঠি-অধিক ঘনিষ্ঠ ; ১--%৮০)৬ | 
-(১:-৮০/+)-মু'মিনদের কাছে ; ০৮চেয়েও ; ৮৮-৫৮০৪। )-তাদের | 
নিজেদের ; 7-এবং ; -2%)-(৮012১)-তর স্ত্রীণণ 7454৮74৯০৬৭ )- | 
তাদের মাতা ; +-আর ; ১০১৭ | ৮1/-৫৮+4+৯15)-আত্মীয়-স্বজনরা 3 


ইবনে মুহাম্মদ' নামে ডাকতো, (যেহেতু সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- | 

এর পালকপুন্র ছিল) ; কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই তাকে “যায়েদ ইবনে | 

হারেসা" ডাকা শুরু করে দেয়। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বর্ণিত অন্য | 

একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, “যে নিজেকে নিজের | 

পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে অথচ সে জানে এ ব্যক্তি তার পিতা নয় তার | 

জন্য জান্নাত হারাম” একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এ কাজটিকে 
মারাত্মক গুনাহের কাজ বলে.অভিহিত করা হয়েছে। 


৯. অর্থাৎ কোনো পালক সন্তানের পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলেও তার সাথে অন্য | 
কারো পিতৃ সম্পর্ক জুড়ে দেয়া যাবে না। 


১০. অর্থাৎ শ্রদ্ধা বশত কাউকে পিতা-মাতা বলে মুখে উচ্চারণ করা অথবা ন্নেহ বশত 
কাউকে মেয়ে, ভাই বা বোন বলে ডাকায় কোনো দোষ নেই; কিন্তু এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা মনে পোষণ | 
করা যে, যাকে পুত্র, ভাই, বোন ইত্যাদি বলে ডাকা হচ্ছে তাকে যথার্থই প্রকৃত পুত্র, ভাই বা 
বোনের মর্যাদা দিতে হবে এবং প্রকৃত পুত্র, ভাই বা বোনের যেমন সম্পর্ক থাকে তার || 
সাথেও অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এমন দৃঢ় সংকল্প যদি কেউ করে তাহলে এটা | 
অবশ্যই আপত্তিকর হবে এবং এর জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে । 


১১. অর্থাৎ অতীতে যেসব ভুলবশত করা হয়েছে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। না | 


জেনে কোনো কাজ করে ফেললে আল্লাহ তার জন্য পাকড়াও করবেন না। আল্লাহর নির্দেশ ৷ 
৯8855755557515758588 55575575585 ৰ 
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পরললাহর কিভাব অনুসারে সাধারণ মু'মিন ও সুহাজিরদের চেয়ে তাদের একে 
অপরের অধিক ঘনিষ্ট 


06--স1 ঞ১০৫১৫১ 275 11720৯ 
| গতি 0৮৮1 
করতে পার+ঃ ; এটা (আল্লাহর) কিতাবে বিধিবদ্ধ আছে। 

+৫---:৫+০০৮*)-তাদের একে ; ৮৮%-অধিক ঘনিষ্ট ;,১০,--অপরের ; 
পিতা অুপারে এ14-আল্লাহর ; ১৮-চে চেয়ে ; ১+:4০1-সাধারণ মুমিন ;7 
-ও 7 ০:৮৪3-মুহাজিরদের ; থ1-তবে ; 112 %/ তোমরা (করতে টি 
করতে পার ; ; এ-প্রতি ; 4797 (৯5+*৮1)-তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের 
(;%2-কোনো সদ্যবহার ; 2৮4-আছে ; ৬১এটা ; ৮: ০৪ -আোললাহর) 
কিতাবে ; (৯.-.০-বিধিবদ্ধ । 


কাজ কেউ করে ফেললে আল্লাহ তার জন্য কোনো শাস্তি দেন না। তিনি পরম দয়ালু, 
| ক্ষমা করে দেয়া তাঁর দয়ার বহিপ্রকাশ। 


১২. অর্থাৎ একজন মু'মিন বান্দাহর জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ট তথা 
আপনজন আর কেউ হতে পারে না।তার সাথে মুমিনের সম্পর্ক সকল মানবিক সম্পর্কের 
উর্ধে। রাসূলুল্লাহ স. একজন মু'মিনের জন্য স্বীয় পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল 
ও কল্যাণকামী। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি স্বার্থের জন্য তার সাথে শক্রতামূলক 
'আচরণ করতে পারে। তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে 
হলেও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর রাসূল তার প্রকৃত কল্যাণ 
যাতে হয়, তা-ই করেন। আখিরাতে মু'মিনের চূড়ান্ত সফলতার জন্য তিনিই কাজ 
| করেন। কোনো মু'মিন বান্দাহ বোকামী করে নিজের ক্ষতি নিজেই করতে পারে ; কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ স. তার জন্য তারপক্ষে লাভজনক কাজই করবেন। তাই পিতা-মাতার চাহিদা 
যদি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সে চাহিদা পূরণ করা যাবে না। 
| এমনকি রাসূলের নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্কার ওপর অগ্রাধিকার .দিতে 
হবে । সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ স. 
ইরশাদ করেছেন-_-“এমন কোনো মু'মিন-ই নেই যার পক্ষে আমি তার ইহ-পরকালে 
সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী ও আপনজন নই । যদি তোমরা চাও তাহলে এর 
| সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য তোমরা কুরআন মাজীদের ০:--/৯/ ৮151 ৮২ 
৮৮৮ ০* আয়াত পাঠ করে নিতে পার। 
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৮1503555458 ₹0 50559 
৭, আর সের করুন) আমি হণ করেছিলাম নবীদের থেকে তাদের অঙ্গীকার এবং 


বুট ৪ কচ ৮৬ ৪৪ ডিটিডি ওটি টির কি পি ওটি জি লী 1৯টি 
40৮6৮ 5057256445৬-_705559 
এবং মূসা ও মারয়াম পুত্র ঈঙ্গা থেকে ; আর আমি তদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম ূ 
মঘবৃত অঙ্গীকার১৫। 
9/-আর ; ঠ-ল্মেরণ করুন) যখন ; (%-৮-আমি গ্রহণ করেছিলাম ; ১৮-থেকে ; 
০৮/-নবীদের ১৮45৬ (৯+৩৮)-তাদের অঙ্গীকার ; /এবং ; ৬:৫৮ | 
এ)-আপনার থেকে ; /-আর ; ১-থেকে নূহ ; 4; ৮৮৯৮-ইবরাহীম ; 
"এবং ; ৮+৮মুসা ) 0737 ১4 মারয়াম পুর ঈলা খেকে) ).১- 
আর। না ৮৮-৫৯+৬)-তাদের থেকে ; ৩৮৮ - 
অঙ্গীকার ; &৮/5-মযবৃত। 


“তোমাদের কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার 
পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুঘের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।” 

১৩, রাসূলুল্লাহ স.-এর পুণ্যবততী স্ত্রীগণকে মুসলিম 'উন্মাহর মাতা' বলে আখ্যায়িত করা 

হয়েছে। এয অর্থ হলো-_ারা তকি-্রদ্ধার ক্ষেত্রে মাতা'র পর্যায়তুক্ত। মাতা ও 
ছেলের সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা, পরম্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া, 
মুহ্রিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরম্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলো এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ময় । যেমন আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। 
আর মীর স্ত্রীণের সাথে উদ্মতের বিবাহ হারাম হওয়ার কথা অন্য এক জায়াতে ভিন্নভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিবাহ হারাম হওয়ার কারণ ছিল মা হওয়া__ 
এটা জরুদী ময় । বুয় জাম মাজীদের দৃষ্টিতে নবীর স্ত্রীগণের সবাইকে মায়ের মতো সম্মান 
কয়া মুসলিম উন্মাহয় সকলের ওপর ওয়াজিব । 
. ১৪. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স..ও তার ভ্ত্রীগণের সাথে সাধারণ মুহাজির ও আমসারদের 
এবং মুসলিম উদ্মাহর় সম্পর্কে তাদের মাতা-পিতায় চেয়েও উন্নততর ও অগস্থানীয় 
হলেও, মীয়ানের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্থান নেই । মীরাল বল্টিত হবে বংশ ও আত্ীযলতার 
সম্পর্কের ভিত্তিতে ৷ 

ইসলামের সূটঙগালগে শীম্নাসের অংশীদারিত্ব ঈমাম ও আত্মিক সম্পর্যের ভিডিতে 
দির্ধারিত হতো। পরবর্তীকালে তা রনহিত হয়ে ঘায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্কেই মীয়াসের 
অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি নির্ধায়ণ করে দেয়া হয়। স্বয়ং কুরআম মার্জীদেই এর 

বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরা আমফালে এর সাথে সংশ্লিষ্ট রহিত ও রহিতকারী| 
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| এমন উচিত যেন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আত্মীয়দের অধিকার পরম্পরের ওপর 

| অগ্রগণ্য হয়। নিজের হওয়া মাতা-পিতা, সম্তান-সম্ভতি ও ভাইবোনদের প্রয়োজন 

| উপেক্ষা করে অন্যদের মধ্যে দান-খয়রাত করে বেড়ালে তা সঠিক বলে গণ্য হবে মা। 

| যাকাতের মাধ্যমেও প্রথমে নিজের গরীব আত্ীয়-স্বজনকে সাহায্য করতে হবে। 
তারপর অন্য হকদারকে সাহায্য করতে হবে। মৃত্যু ব্যক্তির নিকটাত্বীয়রাই 
অপরিহার্যভাবে মীরাস লাতের প্রথম হকদার । অন্যদের জন্য সে চাইলে হেবা, ওয়াকফ 
বা অসীয়তের মাধ্যমে জীবিতাবস্থায় মিজের সম্পদের অংশবিশেষ দান করতে পাবে। 

| তবে ওয়ারিসদের বঞ্চিত করে সবকিছু দান করা বৈধ নয়। | 


১৫. এখানে যে অংগীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সমগ্র মানবকুল থেকে 
মেয়া সাধারণ অংগীকার থেকে ভিন্ন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াত ও 
রিসালাত সংক্রান্ত অংগীকার নবী-রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্রূপে বিশেঘতাবে গ্রহণ করা 
হয়েছিল। আর এ আয়াত থেকেও তা প্রমাগিত হয় ঘে, নবী-রাসূলদের থেকে নেয়া 
অংশীকার সাধারণ মানুষ থেকে নেয়া অংগীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এ 

| অংগীকারের কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব আয়াত 
| থেকেই এ অংগীকারের বিষয়বন্ধু জানা যায়। 


সূরা আশ শ্রার ১৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে-_“তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত 
করে দিয়েছেন সে দীনকে যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নৃহকে আর যা আমি 
আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি। আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, 
মূহ ও ঈমাকে এ মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে কোনো 'বিতেদ সৃষ্টি 
করো মা।” 


সূরা আলে ইমরানের ১৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে_--“দ্মরণ করুন, যখন আল্লাহ 
আহলি কিতাবের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে 
প্রফাশ করবে এবং তা গোপম করবে মা।” | 


সূরা আল বাকারার ৮৩ আয়াতে বলা হয়েছে--“আর প্রয়ণ করম, যখম আমি হী 
ইসরাঈলের নিকট থেকে অংগীকায় নিয়েছিলাম যে। তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো 
| ইবাদাত করবে মা--।” 

সুরা আল আ'্রাফের ১৬৯ থেকে ১৭১ আয়াতে বল হয়েছে. “-*-*.. তাদের 
নিকট থেকে কিতাবের এ অংশীকায় কি মেয়া হয়মি? 
| ঘা দিয়েছি তা মঘধৃতভাবে ধরো এবং ভাতে যা আছে তা পায়ণ রেখো, যাতে তোময়া 
[মুত্তাকী হতে পায়।” 
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ূ ভে 018: 2০:2958১2৩2০১- 1৫7০ 
৮. যেন তিনি (তাদের প্রতিপালক) মত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ররেস করতে গারেন** ; 
আর তিনি কাফিরদের জন্য যনত্রাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন১।। 


৩--৪/-যেন তিনি (তাঁদের প্রতিপালক) জিজ্ঞাসা করতে পারেন ; ০--০+-০- | 
| সত্যবাদীদেরকে ; :-০-সম্পর্কে ;/-43--৮-(+--)-তাদের সত্যবাদিতা ; আর | 
; এএতিনি তৈরী করে রেখেছেন ; ০:54 (১:১৪/+।+৭)-কাফিরদের জন্য ;] 
| ০৫-শাস্তি ; (০১]-যন্ত্রণাদায়ক।, ৃ 
সুরা আল মায়েদাহর ৭ আয়াতে বলা হয়েছে__ 
“আর স্মরণ করো, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা এবং তার সে অংগীকারের 


| কথা, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, “আমরা 
শুনলাম ও মানলাম।” 


সূরা আহযাবের ৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে একই অংগীকারের কথা স্বরণ করিয়ে 
' দিয়ে তীর প্রিয় রাসূলকে বলছেন যে, আপনি আমার রাসূল । অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতো | 
আপনার সাথেও আমার এ মর্মে অলংঘনীয় চুক্তি রয়েছে যে, “আমি যা হুকুম করবো, | 


আপনি তা-ই পালন করবেন এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার জন্য হুকুম করবেন। | 
অতএব কাফির্-মুশরিক ও মুনাফিকদের তিরস্কারের ভয় করবেন না। কোনো প্রকার | 
সংকোচ না করে আমার হুকুম পালন করে যাবেন। জাহেলিয়াতের বদ রসম পালক 
সন্তানের সাথে আত্মীয়তার এ সম্পর্ক ভাঙ্গার ব্যাপারে আপনি মুশরিক ও মুনাফিকদের | 
সমালোচনার ভয় করবেন না। আপনি শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবেন। 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণভাবে সকল নবীদের উল্লেখ করার পর পাচজন নবীর | 
নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরামের 
স্বতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর আবির্ভাব 
সকলের শেষে হলেও “ওয়া মিনকা' শব্দ দ্বারা তাকে আগে উল্পেখ করা হয়েছে। এর 
কারণ হাদীসে উল্লিখিত আছে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, “আমি নেবীগণের 
মধ্যে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে সবার আগে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুওয়াত পাওয়ার দিক দিয়ে 
সবার পরে।”-(মাযহারী) 

১৬. অর্থাৎ তাদের প্রতিপালক অঙ্গীকার নিয়েই থেমে থাকেননি ; বরং কারা কতটুকু 
অঙ্গীকার পালন করেছে সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর তখন নিষ্ঠাবান 
অঙ্গীকার পালনকারীরাই প্রকৃত অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবে। | 


| ১৭. অর্থাৎ যারা এ অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করবে না, তাদের জন্যই আখিরাতে | 
যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে। 
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১ম রুকু" (১-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. আল্লাহর নিদেশর পালনের ক্ষেত্রে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের যে কোনো সমালোচনা বা 
অন্য কোনো সক্রিয় পরতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া-ই মুমিনের কতর্ব । 


| ২. মন থেকে গায়রলল্লাহর সব রকমের ভয়কে বের করে দিয়ে কেবলমারে আল্লাহর ভয়কেই 
সেখানে স্থান দিতে হবে । ৰ 
৩. দ্রনিয়ার সকল শির আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে আনুৃগত্যকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই 
নিধার্রণ করতে হবে। | 
৪. আল্লাহ যেহেতু সবর্ভ ও এজ্জাষয়, তাই তাঁর নিদেশশ পালনেই মানুষের উভয় জাহানের | 
কল্যাণ রয়েছে। | | 
৫. যারা নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর নিদের্শের আনুগত্য করে, এ অনুগতদের যারা বিরোধিতা করে | 
এবং যারা দ্বর্ল বিশ্বাসী তাদের সকলের কার্ধররম সম্পরোর আল্লাহ খবর রাখেন । আখিরাতে সে 
অনুযায়ী তাদেরকে এতিদান দেয়া হবে। 
৬. একমার আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। কেননা, তাঁর চেয়ে উত্তম 
কাধরনিবার্হী আর কেউ হতে পারে না । 
৭. কোনো মানুষ একই সাথে দুটো অজরের অধিকারী হতে পারে না। আর তাই কেউ একই 
সাথে মুমিন ও মুনাফিক হতে পারে না । হতে পারে না সে একই সাথে মুসলিম ও কাফির । 
৮. কোনো ব্যক্তি হয়ত মুমিন হবে নয়ত হবে কাফির । হয়ত সে মুনাফিক হবে নয়ত হবে 
মু'মিন; কেননা মানুষের বুকের মধ্যে হৃদয় মাত একটি । 
৯. কেউ যদি স্ীকে মায়ের সাথে ডুলনা করে তাহলে রী মা হয়ে যায় না। তবে এরপ বলা 
গুনাহের কাজ । এ ধরনের কথা থেকে মুমিনদের বিরত থাকা কত । 
| ১০. পালকপুর এহণ করা এবং তাকে এঁকৃত পত্রের মত মনে করা জাহেলী কাজ । এ কাজ 
থেকেও মুমিনদের বিরত থাকা কর । 
১১. আল্লাহ যা বলেন, তা-ই একমার সত্য । তিনি যে পথ নিদের্শি করেন, সেটাই একমাত্র সরল- | 
সঠিক পথ (স্ৃতরাং আল্লাহর বাণীই মেনে চলতে হবে এবং তীর দেখানো পথেই চলতে হবে । 
১২. মানুষের পরিচিতি তাদের কৃত পিতাদের পরিচয়ে । পালক পিতাদের পরিচয়ে পরিচিত 
হওয়া শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ নয় । | 
| ১৩. কৃত পিতার পরিচয় জানা না থাকলে তাদের পরিচয় হবে দীনী ভাই ও বন্ধ হিসেবে । | 
| তরুও পালক পিতার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া সামিচীন নয় । 
১৪. অজ্ঞতা বশত কোনো ভুল করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কাউকে পাকড়াও করেন না । 
তবে ইচ্ছাকৃত জেনে শুনে মনের সংকল্প সহকারে কোনো অন্যায় কাজ করলে ওনাহ হবে । ূ 
| ১৫. আল্লাহর চেয়ে ক্ষমাশীল কেউ হতে পারে না এবং তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালুও কেউ হতে | 
পারে না। 
১৬. মানব জাতির জন্য নবী-রাসূলদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী আর কেউ হতে পারে না। | 
১৭. মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও আপনজন হলেন রাসূলুল্লাহ স. । তাঁর চেয়ে | 
। অধিক ঘনিউজন আর কেউ হতে পারে না। 





পারা £ ২১ 


) ১৮. রাসৃজুাহ স.-এর পুণ্যাযা ভ্রীগণ মুসলিম উদ্মাহর সকলের জন্য মায়ের মধার্দাসম্পর । 
১৯. আল্লাহর রাসূলের পর মু'নিদের জনা সাধারণ মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে নিকটাতীয়গণ | 
অধিক ঘনিউ । ॥ 
২০. মীরাসের ক্ষেত্রে অধিকার রয়েছে একমাত্র আতীয়দের । | 
২১. মাতা-পিতা, সম্ভান-সম্ভতি ও ভাই-বোনগণই দান-সাদাকা পাওয়ার অগ্রাধিকার রাখে । | 
আতীয়দেরকে বঞ্জিত করে অন্যদেরকে দান করা সঠিক নয় । ৰ 
২২. অনাতীয়দেরকে কিছু দান করতে চাইলে অসীয়ত, হেবা বা ওয়াকফের মাধমে দান করা 
যেতে পারে, তবে আতীয়দেরকে বাধ্গিত করে নয় । ্‌ ূ 
২৩. আল্লাহ তা'আলা আঘিয়ায়ে কিরামের নিকট থেকে যে অংগীকার নিয়েছিলেন তা ছিল | 
নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িতু পালন সংক্রার্ত অংগীকার । | 
২৪, সকল নবীদের কথা বলার পরও বিশেষভাবে পাঁচজন নবীর লাম উল্লেখ করার কারণ হলো, | 
তাঁদের ফাতভ্র্য ও বিশেষ মধার্দার কারণে । ূ 


হয়েছে। ৃ 
২৬, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কৃত অংগীকার পালন সম্পকে আখ্রাতে অবশ্যাই জিজ্ঞাসাবাদ | 


২৮. যারা অংগীকার পালন করতে অদ্ীকার করবে তাদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাততি ৷ 
রন্ভুত রয়েছে । 





পারা ৪ ২১ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল আহ্যাব 


| ৭০০ ৯০ পাত 5৩ ডে রঃ পা ৯০ট০০ | 

[১৭৯৮ গ৯ ১1৮45 41231701530 075 

| ৯. হে যারা ঈমান এনেছো১৮, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ: | 
করো যখন (শক্রদের) একটি বাহিনী তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল । 


প্রন পা পানিলীপর্ছি পা পি ৪ (০ পট 8৪০ট 00 কচ 8 8১ দিলার্তি ফা] 

(97০5 ৩৮৫ 041 5655055শ 953০9)19-50] 

এল রব লজ | 
এ নাটোর হন দের সী 


১০. ভি ভোর নিন ইডি 
এবং যখন (তোমাদের) চোখগুলো ভয়ে বিস্কারিত হয়ে গিয়েছিল, ূ 


[8 ৫এহে ;১5-যারা ) [০-ঈমান এনেছো ; :৫১-তোমরা স্মরণ করো_ র্‌ 
| £০-নিয়ামতকে ; *1-আল্লাহর ; -০"তোমাদের প্রতি ; %-যখন ? 1৩ *৬৯ 
ক -(৫০-৮)-তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল ১৫৮) একটি বাহিনী 
| (0:/0-64-)1+-)-তখন আমি পাঠিয়েছিলাম ; ৮৮৮৫৯ )-তাদের 
ওপর ; (.£)-এক প্রচণ্ড বায়ু ; /-এবং ; (১:+-এমন এক বাহিনী ; ১:-- ৃ 
১+/-)-যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি ; ?- আর ;.2৬-হলেন ;£1]| -আল্লাহ; 
এসে সম্পর্কে যা ; ১১--*5-তোমরা কর ; ০৮০ সর্তরষ্টা। €9১-যখন ১4 
7 (++1৮৬)-তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল ; ১:-থেকে ; +১১৮- 
৫5+১-৪)-তোমাদের ওপর ; 3-ও ; থেকে ; 1 '-নিদিক ; ++ ্ 
585 ০০0-ভয়ে বিশ্ষারিত হয়ে গিয়েছিল ; 2০4 - 


১৮. এ দ্বিতীয় রুকৃ' ও লে অহনার দত কহ লে 





(4040350%2 40 5048 25901 পা, ও 9 
আর (তোমাদের) পরাণ কষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্ি | 
ধারণা করতে শুরু করেছিলে, ১১. তখন পরীক্ষা করা হয়েছিল সেখানে 


০05991052155189585151)55558ল 

[| মুমিনদেরকে এবং তাদেরকে ভীষণ প্রক্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল২১। ১২. আর | 

(স্বরণ করো) যখন বলতে লাগলো মুনাফিকরা এবং যাদের ূ 

০ 15905£81 « 9:5446029০০৮9- .£ ৰ 

মনে ছিল রোগ তারা- _আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের সাথে কোনো ওয়াদা 
করেননি২২ ধোকা ছাড়া । ১৩. আর যখন বলেছিল 


/-আর ; ০344-হয়ে পড়েছিল ; ₹৯1$/-তোমাদের প্রাণ ; 7৯৫০|-কষ্ঠাগত ; ? - 
এবং ; ?%%-তোমরা ধারণা করতে শুরু করেছিলে ; *1)৬-আল্লাহ সম্পর্কে ; 
৮:॥-বিভিন্ন ধারণা । 59 4১১-তখন সেখানে ; 44%-পরীক্ষা করা হয়েছিল ; 
০৮:৮-৮)1সু'মিনদেরকে ; 9-এবং ; (1১1-প্রকম্পিত করা হয়েছিল ; 9০) - 
প্রকম্পনে ; .:--5-ভীষণ। €3০-আর ) $-স্বরণ করো) যখন ; "১ 27 -বলতে 
] লাগলো ; 2১৮::1-মুনাফিকরা ; /এবং ; ১]-তারা যাদের ; ৮4৮১ ০ - 
ও (*০৬-+০)-মনে ছিল তাদের ; ১৮৮৮রোগ ; 5১7০9 ৮ ০-কোনো ওয়াদা 
|| করেননি আমাদের সাথে ; £1)।-আল্লাহ ; /-ও ;?1,/-0+৯+))-তীর রাসূল ; চা 
'-ছাড়া ; (+৮১-ধোকা ৷ 69 আর ; যখন ; ০419-বলেছিল ; 


দীর্ঘ এক মাস পর্যসত মদীনা অবরোধ করে রাখে । অতপর আল্লাহ তা'আলা এক পুচ 
ধুলি ঝড় পাঠিয়ে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর তাবুগুলো তছনছ করে দেন। এ সাথে 
ছিল তীব্র শৈত্য-প্রবাহ ও বিজলীর চমক। রাতের অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ়, নিজেদের হাত | 
পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় কাফির বাহিনীর মধ্যে ভীষণ হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। 

আল্লাহর কুদরতের এ আঘাত তারা সহ্য করতে পারলো না। রাতের অন্ধকারেই তারা নিজ | 
নিজ গৃহের পথ ধরে । সকালে মুসলমানরা দেখলো যে, একজন শক্রও ময়দানে নেই। এ যুদ্ধ 
ছিল মক্কার কুরাইশ ও ইয়াহুদী গোত্রগুলোর ইসলামের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর শেষ | 
নিবি টি বানি নর টির 
আর | 


২০. ওপরের দিক থেকে অর্থাৎ নজদ ও খায়বরের দিক, আর নীচের দিক অর্থাৎ মন্কার দিক | 
| 8058888888848888858 858828855087558855889% | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন 8১/৪৯/৮১১৬ 


০, কাজি পাপ ৯০ উঠি তবলা পে পা নিত পান্পর্ঠি ৯১৭ গু ৫5 লন 
52) ০১০০৭9ত 9057 (১৮৭ 0১৩৮ «৯০৮ 
“হে ইয়াসরিববাসী ! তোমাদের জন্য (টিকে থাকার) কোনো স্থান নেই, 
অতএব তোমরা ফিরে চলো ; আর অব্যাহতি চেয়েছিল একটি দল 


পা কিশটিডি ৫ি » 2৮৪১ পাণানি০০2 0 তাত পটিছি এল 0 ০০০০ ডি৬ঠ 
95255 ০15835025558/65995৩199-582-91-5 
তাদের মধ্য থেকে নবীর কাছে-_তারা বলছিল-_অবশ্যই আমাদের বাড়িঘর 
বিপন্ন, অথচ তা বিপন্ন ছিল না২৫; আসলে তারা চাচ্ছিল না 
| :১-একটি দল ; +-৫১+০-)-তাদের মধ্য থেকে ; ৮২ 0১0-৫৯৯+5 
৮-২)-হে ইয়াসরিববাসী ! :.£2এ-কোনো স্থান নেই টিকে থাকার) ; +৫ - 
তোমাদের জন্য ; (৯* ৯)-(1১-৯৯)+-)-অতএব তোমরা ফিরে চলো ; )-আর ; 
2১৩-অব্যাহতি চেয়েছিল ; 3$-একটি দল ; 1+4তাদের মধ্য থেকে ; ০৮7 
নবীর কাছে; (১1,::-তারা বলছিল ; 01-অবশ্যই ; £7৮৮:(৫-+০)- তোমাদের 
বাড়ীঘর ; ;'৯:-বিপন্ন ; 7-অথচ ; তা ছিল না; ; ৮৯এবিপন্ন ; ; ১১4৮ ১- 
আসলে তারা চাচ্ছিল না; 


২১. জন ক 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের সবাইকে এখানে সাধারণভাবে মুমিন বলা হয়েছে। এদের 
মধ্যে খাটি ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ে ছিল। 


২২. অর্থাৎ ঈমানদারদের সাহায্য দান এবং তাদেরকে বিজয় দান করার ওয়াদা । 


২৩০ 8 পারে-__এক. 

কাফিরদের মুকাবিলায় খন্দকের সামনে অবস্থান করার সুযোগ নেই, চলো আমরা 

নগরে ফিরে যাই। দুই. ইসলামের ওপর টিকে থাকার আর সুযোগ নেই। এখন চলো 

| আমরা আমাদের পৈতৃক ধর্মে ফিরে যাই। ইসলাম গ্রহণ করে আমরা যে পুরো আরব 
জাতির শত্রুতার মুখে পড়েছি, তা থেকে আমরা রেহাই পেয়ে যাবো । 


২৪. বনু কুরাইযা যখন শক্রদের সাথে যোগ দিয়ে ষড়মন্তর শুরু করলো, তখন মুনাফিকরা 
এই বাহানায় রাসূলুল্পাহ স.-এর নিকট নিজেদের ঘর তথা পরিবার-পরিজন বিপন্নের ধুয়া | 
তুলে ছুটি চাইতে লাগলো । অথচ সে সময় সমথ মদীনাবাসীদের হেফাযতের দায়িত্ব ছিল 

| রাসূলুল্সাহ স.-এর ওপর । আর বনূ কুরাইযার চুক্তিভঙ্গের কারণে যে বিপদের আশংকা সৃষ্টি 

| হয়েছিল তা থেকে মদীনাবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্বও ছিল রাসূলের । এটা পৃথকভাবে 

॥ কোনো সৈনিকের ওপর ছিল না এবং তা সন্তভবও ছিল না। আর এ ব্যাপার রাসূলুল্লাহ 
স.-এর নযরে ছিল। তিনি তার ব্যবস্থা করেছেন। 





শ. শ. কু. ১০/১২-_ পারা ঃ ২১ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন 2১৯ 


০529) টি ০9:45:22910581 


কানন রী তর পেরে চারদিক থেকে তারা (শক্ররা) তাদের মধ্যে ঢুকে 


0:65 1190961) 7 3৫59105431১ 29 

এবং আন্তে সরে পড়া ছাড়া তারা সেখানে অবস্থান করতো না। ১৫. অথচ নিগসন্দেহে | 
এরা এর আগে আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে, 

এটি পা তি লিটিলাতজিতে « বচন ওঠ পা এ ০টি িত পা পার্তানিত কি পানে 5 
31265 108945240 20951 

তারা গেছন ফিরে গালাবে না জলি 

নবী!) আপনি বলে দিন--'গলায়ন তো কখনো তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না ৰ 

4-ছাড়া অন্য কিছু ; 00১-পলায়ন করা । €৪:-আর ; +-যদি ; ০1৮১ -ঢুকে | 
পড়তো ; 1:12-তাদের মধ্যে ; ১৮থেকে ; ৬১৬০-তার 'শৈহরের) চারদিকে ; 
₹$-এবং ; 1১. তাদেরকে আহ্বান জানানো হতো ; £--.4-1-ফিতনা সৃষ্টির ; 
(গাভী দির নেকাব (৮41 রা 
করতো না ; $4-সেখানে ; 1-ছাড়া ; (৯..€-আত্তে সরে পড়া ছাড়া । 69-অথচ 

[১.০ ১৩ %£1-এরা নিঃসন্দেহে চুক্তিবন্ধ হয়েছিল যে ; 3-আললাহর সাথে ; 
| ১ ৮৮এর আগে ; ১৮1৮ -ফিরে তারা পালাবে না ; +১1-পেছন ; %-আর ; 
9-হলো ; 4%০-ওয়াদা ; এ)-আল্লাহর সাথে কৃত ; $,::..-জিজ্ঞাসিত বিষয়। 
€9:)$-€হে নবী 1) আপনি বলে দিন ; +৫:/: -/-৫5+৮০. ০-)-কখনো 
তোমাদের উপকারে আসবে না ; 90-4)1-পলায়ন তো ; ূ 

২৫. অর্থাৎ বনূ কুরাইযার পক্ষ থেকে যে বিপদের আশংকা ছিল তার জন্য রাসূলুল্লাহ স. 


সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন । এরপর তাৎক্ষণিক এমন কোনো 
বিপদ দেখা দেয়নি। যার জন্য বাড়ীঘর বিপন্ন হওয়ার ধুয়া তুলে ছুটি চাওয়া যেতে পারে । 
২৬. অর্থাৎ সম্মিলিত শক্রুবাহিনী যদি মদীনায় প্রবেশ করতে সমর্থ হতো এবং এ 
মুনাফিকদেরকে তাদের সহযোগী হয়ে মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য আহ্বান 
জানাতো তাহলে তারা সানন্দে তাতেই লিপ্ত হয়ে যেতো। 
২৭. অর্থাৎ এ মুনাফিকরা অতীতে উন্ুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল, 
অতপর তারা অনুতাপ প্রকাশ করে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, ভবিষ্যতে যদি | 
| কোনো পরীক্ষার সুযোগ আসে, তাহলে তারা আর এ ধরনের কাজ করবেন না। কিন্তু 





পারা ৪২১ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সুরা আল আহ্যাব 


এ 2 কচ চি পন টে চিত পু নিপল পাত উিনিলার্তা ৪ ্ 
[05936 ২০১810595)2 50৭ 25৩1 
যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পালিয়েও যাও আর তখন তোমাদেরকে খুব 
অল্প সংখ্যক ছাড়া ভোগ করার সুযোগ দেয়া হবে না।২৮ ১৭. আপনি বলে দিন-_ 
2০05909122809 91412510155 
“ে কে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা ঝরতে গারে, 4৮ 
১০ মন তা ঠেকিয়ে রাখতে গারে?); 
শটিও ওটি ও & ৩ ৯৩টি দি নটি পা তা ৪০ শা ওলি 
41240591995 51949199 ৬2 +.০৮ ১১৯১9 
আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহু ছাড়া না কোনো বন্ধু পাবে আর না পাবে কোনো 
সাহায্যকারী | ১৮, আল্লাহ নিঃসন্দেহে জানেন 


| ঠ-যদি ; [-ঃ১৮-তোমরা পালিয়ে যাও ; (থেকে ; ০৬-ৃত্যু ; /-অথবা ; | 

৮/-হত্যা ১ আর ; ি-তখন ; ?১১:*/-তোমাদেরকে ভোগ করার সুযোগ 

দেয়া হবে না 7 $1-ছাড়া ; ১--খুব অল্পসংখ্যক। €9-আপনি বলে দিন ; ৮১- 
কে7:521। ডিসে, যে; ০০০ ১৮+৮০-৯)-তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে ; 


১-১-থেকে ; *40-আল্লাহ ; 0-যদি ; ১0-তিনি চান; ৫৩-তোমাদের দাতার 

| অকল্যাণ কররি 3 /-অথবা ; ১1/-তিনি চান ; ৫--তোমাদেরকে ; ৮৮)" অনুহ 
করতে (তাহলে কে সে, যে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে) ; ;-আর ; ০.৮: -তারা 
| নাপারে। -নিজেদের জন্য ; ১১১ ৩-ছাড়া ; 4[)-আল্লাহ ; [1/-কোনো বন্ধু ; 
| £আর ; এ-না; * -/-কোনো সাহায্যকারী । ৫9:14 :5-নিঃসন্দেহে জানেন ; 
এ)-আল্লাহ ; 


আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারতো আল্লাহ অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন। কোনো ব্যক্তি | 

যদি তার সাথে কোনো অঙ্গীকার করে, তবে তিনি তার সামনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে | 

দেন, যাতে তার কৃত অঙ্গীকারের সত্য-মিথ্যা যাচাই হয়ে যায়। আর তাই আল্লাহ তাআলা | 

'উহ্দ যুদ্ধের পর মাত্র দু'বছরের মাথায় তার চেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী করে দিয়ে 
| অঙ্গীকারকারীদেরকে যাচাই করে নিলেন যে, তাদের অঙ্গীকার কতটুকু খাটি । 


২৮. অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিহিত হওয়া থেকে তোমরা পালিয়ে বাচতে চাইলেও মৃত্যুর 
| হাত থেকে তো বাচতে পারবে না। তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষে অবশ্যই | 
| তোমাদেরকে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তোমাদের হায়াত তো আর বৃদ্ধি | 
ৰ পাবে না। অতপর তোমরা যে কয় বছর বাঁচবে তাতে কতটুকুইবা ভোগ-বিলাসের | 





পারা £ ২১ 


(০১501455-59১-885-28৩ 
তোমাদের মধ্যকার (যুদ্ধ ) বাধাদানকারীদেরকে এবং নিজেদের ভাইনেরকে পরামর্শ দানকারীদেরকে (এই বলে) | 
যে, “আমাদের কাছে এসো”, আসনে ভার মুকাবিনায় আসেনা ূ 
০1525674555 7270196852-5081 
খুব অন্ন ঘড়া।১৯.__তোমানের প্রত কৃপণতা সহকারে; অতপর যধন এসে পড়ে তয় তন “ | 

আপনি তাদেরকে দেখতে গাবেন, ভারা আপনার দিকে তািয়ে আছে__ 
০91590655১০] 05 456488014০222090 
তাদের চোখগুলো উল্টে যাচ্ছে তার মতো, যার ওপর মৃত্যুতয়ের কারণে অচেতনতা | 
চেপে বসেছে; তারপর যখন ভয় চলে যায়__ | 


215261879৮৩ 62589152516 
তারা তীক্ষ ভাষায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে কল্যাণ লাভে স্বার্থলোভী হয়েও১ ; 
তারা ঈমান আনেনি, অতএব আল্লাহ বরবাদ করে দিয়েছেন 
০০)/-বদ্ধে) বাধা দানকারীদেরকে ; ৮-৮*তোমাদের মধ্যকার ; ;এবং ; 
১৮. £)।-পরামর্শ দানকারীদেরকে ; ৮4০৯১- (-৯+০1৯৯/৩ )-নিজেদের | 
ভাইদেরকে (এই বলে) যে, ; +[৮-এসো ; -আমাদের কাছে ; ;আসলে ; | 
| ১৯১৮৭-তারা আসে না ; 12)-মুকাবিলায় ; ৬।-ছাড়া ; 945-খুব অল্পসংখ্যক। €৯| 
£4-কৃপণতা সহকারে ; +-4-তোমাদের প্রতি; 9৩-৫১+-)-অতপর যখন ; | 
:৬-এসে পড়ে ; ₹১5.)1-ভয় ; হি -(-০৪১-তখন আপনি তাদেরকে দেখতে | 
পাবেন ; ১+৮::-তারা তাকিয়ে আছে ; ৬-/-আপনার দিকে ; ১১৬-উল্টে যাচ্ছে ; 
“--০-৫৯-০)-তাদের চোখগুলো ; 5/0-তার মতো ; ৮১১; -অচেতনতা | 
চেপে বসেছে ; * যার ওপর ; -কারণে ; ০৯০২মৃত্যু ভয়ের ; 9-+- | 
15)-অন্তপর যখন ; ₹-%১-চলে যায় ; -$৯৯1-ভয় ; 4৯৪: (৪+৯০০)-তারা | 
তোমাদেরকে আক্রমণ করে ;2../৮---)1+)-ভাষায় ; ১2০ তীক্ষ ; 2৮2 - | 
্বার্থলোভী হয়ে ; ০৮1০৫৮৮৯০৪০) কল্যাণ লাভে ; ;451%-তারা ; রে 
[%-:১:-তারা ঈমান আনেনি ; 1০:১0-অতএব বরবাদ করে দিয়েছেন ; £1)-আল্লাহ; ৃ 


২৯. অর্থাৎ তোমরা আমাদের দলে এসে পড়ো, আমাদের মতো বিপদমুক্ত অবস্থানে | 
| অবস্থান করো । ঈমান ও সৎকর্মের শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদেরকে বিপদে জড়িয়ে ফেলো] 





98555858 ৫৯৩১ সূরা আল আহ্যাৰ 


র ১: চি ০৮45052416১ ৃ 
[. তাদের কাজগুলো৩২ ; আর এটা হলো আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজণ৩। 
২০. তারা ধারণা করে যে, এখনো সম্মিলিত শক্রবাহিনী চলে যায়নি ; 
পা নিপাত ত পা সিটি তা চিএটি সির উ৫িতা প তটি পাজি | 
990 ৮সিধী$954-৮3191975-45৭1 50915 | 
আর যদি শক্রবাহিনী পুনরায় এসে গড়ে, তাহলে তারা কামনা করবে যে, কতইনা ভাল হতো যদি নিশ্চিত 
ছারা মদে য়ে বহন যা ছি করে জেনে নিত 
£ ঘানি ্ এটি ডি 2৩টি লট & 
03%610150250165402 
| তোমাদের খবরাখবর সম্পর্কে ; আর তারা যদি তোমাদের সাথে থেকেও যেতো-__ 
তারা নগণ্য সংখ্যক ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। 
৮60০০- (৯+০০০)-তাদের কাজগুলো ; +আর ; ১৬-হলো ; ৬এ১-এটা ; 2 
| -জন্য ;40-আল্লাহর ; (১..-খুব সহজ কাজ ।৫9:,-..৮.:-তারা ধারণা করে যে, 
০০0থা-সম্মিলিত বাহিনী ;  ি৯514এখনো চলে যায়নি ; /আর ; ঠ-দি ; 
| ০এপুনরায় এসে পড়ে ? :9১-শক্রবাহিনী ; (১:-তারা কামনা করবে ; *+] - | 
| (কতই না ভালো হতো) যদি ;* 4/-নিশ্চিত তারা ; 0১৬-অবস্থানকারী হতো ; ; 
৬/০০৭1-(৮1৮511+৬)- রর মধ্যে ; 2৮1-তারা জিজ্ঞেস করে জেনে 
নিত ; ০০-সম্পর্কে ; ৮৫ (৭ *০১)-তোমাদের খবরাখবর ; ?আর ; ৯] - 
যদি; [/$-তারা থেকেও যেতো ; -০১-তোমাদের মধ্যে ; ৮5১ (তারা যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতো না; ছাড়া ; 958$-নগণ্য সংখ্যক। 
| না। ভয়-ভীতি ও বিপদাশংকা থেকে নিরাপদে অবস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ ।-_ এটা 
ছিল মুনাফিকদের কাজ। 

৩০, অর্থাৎ এ মুনাফিকরা খাঁটি মুমিনদের মতো নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের সম্পদ, 
শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করতে রাজী নয়। এমন কি তারা মুমিনদের সাথে স্বেচ্ছায় 
সহযোগিতা করতেও রাজী নয়। 

৩১. অর্থাৎ বিপদের ভয় কেটে গেলে তথা তোমরা যখন বিজয়ীর বেশে যুদ্ধের ময়দান 
থেকে ফিরে আসো তখন তারা খুবই আন্তরিকতার ভান করে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় | 
এবংবড় বড় কথা বলে বুঝাতে চায় যে, তারাও পাক্কা মুমিন, এ বিজয়ে তাদেরও অবদান | 
রয়েছে। সুতরাং গনীমতের মালে তাদেরও হক রয়েছে । অথবা, এর অর্থ হলো- _বিজয় 
| আসলে গনীমতের দাবীতে তাদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে যায় এবং তারা জোরালোভাবে | 
888550888555 |] 





টি ৩২. অর্থাৎ এসব লোক ঈমানী পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং পরীক্ষা থেকো 
| পালিয়ে বেড়াতে চায়, তারা বাহ্যিকভাবে মু'মিন হিসেবে পরিচিত হলেও এবং | 
বাহ্যিকভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য সৎকর্ম করলেও আল্লাহর সাক্ষ্য | 
অনুসারে তারা মুমিন ময়। তাদের কোনো সকর্মই গৃহীত হবে না, কেননা, কুফর ও | 
| ইসলামের দ্বন্দ যখন কঠিন পরীক্ষায় সময় আসলো তখন তারা দীনের স্কার্থের ওপর | 
নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিল এবং ইসলামের হিফাযতের জন্য নিজেদের শ্রম, ধন- 
| সম্পদ ও প্রাণ কুরবানী করে ঈমানের দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করলো । কেবলমাত্র ; 
এরই ভিত্তিতে তাদের ঈমান ও সৎকর্মসমূহ চিরতরে বরবাদ হয়ে গেল। 


৩৩. অর্থাৎ যেসব কাজের কোনো গুরুত্ব ও মূল্য নেই, সেগুলো বিনষ্ট করা আল্লাহর 
জন্য কোনো কষ্টকর কাজ নয়। কারণ এসব কাজের কোনো শক্তিই নেই, যার ফলে | 
এগুলো বিনষ্ট করা আল্লাহর জন্য কষ্টকর হতে পারে। 


২য় রুকু" (৯-২০ আল্লাত)-এক শিক্ষা | 

১, আমাদের জীবনের সবর্ষেরে আযাহর রহমত কারার রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 
মানুষ হিসেবে সৃটি করেছেন । অতপর ঈমানের মতো অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, এসব অনুথহের | 
কথা লরণ রেখেই তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমাদের অবশা কতর্বা । | 
২ আল্লাহর লীন কায়েমের জন্য নিষ্ঠার সাথে নিজেদের সাবি সামর্থ নিয়ে ময়দানে নামলে, 


জাল্লাহ অবশাই গায়েবী মদদ দিয়ে থাকেন । আহযাব যুদ্ধের ঘটনা থেকে এটাই এমাণিত হয় । 


৩. বিপদের সময় আল্লাহয় ওপয় থেকে ভরসা হারিয়ে ফেলা এবং আল্লাহর শীনে অস্ত কথা | 
| বাঙা মুলাফিকীয় লক্ষণ । অতএব এ জাতীয় বিষ়ওলো থেকে বেঁচে থাকার জমা সচেই থাকতে হবে। 
৪, আল্লাহ তা'আলা তাঁয় কিতাবে এবং তাঁর তরি রাসুলের মাধ্যমে যে ওয়াদা দিয়েছেন তাকে 
অবিষ্ঞাস করা কুফরী । 
৫. ইসলামের বিজয়া দেখে যায়া ইসলামের পদ্ষে থাকে, আবার যখন ইসলামের দুঃসময় আসে 
তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যায় ভায়া মুনাফিক । সুতয়াং সকল পরিস্থিতিতে তা অনুকূল হোক 
হা এতিকূল, ইসলামের পক্ষে থাকাই য়'দিনের কাজ । 


৬. মমাফিকয়াই মিধাা অভুহাতে দীলী দাদিত়ু পালন থেকে অব্যাহতি চায় । অতএব খাঁটি যুমিম 
হতে হলে এ মুলাফিকী চামিয় পরিত্যাগ ফারতে হবে । 


খ, জামাহয় সাথে ভুত ওয়াদা সম্পঞ্ো আয়াতে আমাহ অবশাই জিজাসাধাদ ফয়যেম। 

৮. ভায়াহর সাথে কৃত ওয়াদা কতটা ধাঁটি তা তিনি দুমিমাতেও পরীক্ষা কয়ে দেখবেন । 

৯ ছুাদিয়াতে মূ খেকে কোথাও পালিয়ে যাওাাম ফোলো উপাা নেই । যেহেছু গুলির হায়াত 
দিদি সময়ে শেষ হয়ে যাষে-_ অতপর মৃড় হবেই এটাই মুমিনের ঈমাম । 

১০, আলাহ হায় অকল্যাণ করতে চাম, ডা খেকে রক্ষা বায়ার ফোট মেই। 

১১, আলাম ঘায় ফল্যাগ ফয়তে চাম, ভাতে যাধা সৃটি ফয়ায়ও কেউ মেই। 

১৭, সকল সময়ে, সফল অবস্থার জাঙাহ-ই মানুষের একমার বয় ও পৃ্টপোষক । 





পারা & ২১ 


১৩, কারা ইসলামের পক্ষে আর কারা ইসলামের বিপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন । তাই] 
শুধুমারে বাহিক দিকের ওপর ভিডি করে পক্ষ-বিপক্ষ নিধার্রণ করা হবে না। ূ 
| ১৪. কোনো ভয়ের কারণ দেখা দিলে মুমাফিকরা মৃত্যাপথ যাত্রীর মত চোখ উল্টে ফেলে যেন | 
| তাদের সামনে মৃড়য দাঁড়িয়ে আছে। | 
| ১৫, জা কেটে গিয়ে বিভায় দেখা দিলে মুনাফিকদের গলার ঘর উচ্চমাগের্উঠে যায় এবং বিজয়ে | 
তাদের কৃতিত্ব যাহির করে । আর বিজয়ের ফলে সাবা সুবিধায় নিজেদের অংশ দাবী কয়ে । | 
১৬, মুনাফিকদের বাহাক ঈমান যেহেতু আরাহর নিকট এহপযোগা নয়া, তাই তারা মমিন মায় । 
| ১৭, মুনাফিকদের লামায, রোঘা, হজ্জ ও যাকাত এবং দান-খয়রাতসহ সকল সতকমর আল্লাহ | 
বরবাদ কয়ে দেবেন । 


১৮, মুনাফিকদের সকল সংকর বাবাদ করে দেয়া আল্লাহর জন্য অত্যড সহজ কাজ । 

১৯, শক্রবাহিনীর় আগমনের আশংকা হলে মুনাফিক নিরাপদ দুরত্ব অবস্থান করে মু'মিনদের 
অবস্থা জানতে আকাজকা কয়ে । সকল যুগেই এমন মুনাফিকদের ভিত দেখা যায়। 

২০. মুমিনদের মাঝে! অবস্থান করলেও মুনাফিকরা মুক্ষেত্ে থেকেও সা্রিনাভাবে যুদ্ধে অংশগহণ 
করে মা। তারা ধু সংঘধরএড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায় ।. 
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পান্না ঃ ২১ 


টি টিপ পা ১৮৬ জপ ৩০০০ এ ৯০9৩ 8১ ভিটিরা তি তি জি 
5011950 ০পু ০৮48০821৫08] 
২১. নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য৩৪ 
যারা কামনা করে আল্লাহ্‌ ও | 


নি এটি তা চিপ ৮১ পা ঈিপটি ভিশটিছি পালা 80 পাতা বাকি ও পাত পাল তারা পা 18 পাছত 
[9৩০১৭ ৩০ 9৩5 9154 4152595581 ঠি2| 
| শেষ বিচারের দিনের (সাক্ষাতের) এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্বরণ করেণ। ২২. আর | 
যখন মু'মিনরাত্» সম্মিলিত শক্রবাহিনীকে দেখতে পেল, তারা বলে উঠলো-_ 
১১৫ -১/-নিঃসন্দেহে রয়েছে ; +৫-/-তোমাদের ; -মধ্যে ; 4401 ৮:০- 
রাসূলুল্লাহর ;%,:./-আদর্শ ; %::.০-উত্তম ; +১:1-তাদের জন্য যারা 1৯৮: ০- 
কামনা করে ; 21)আল্লাহ; 7-ও 71৯ ):দিনের সোক্ষাতের); ০১ -শেষ 
বিচারের ; এবং ; /4১-স্মরণ করে ; 21)0-আল্লাহকে ; (:৪-বেশী-বেশী | €) 


আর ; (-১4-যখন ; 7-দেখতে পেল ; 2৮*১০)-মু'মিনরা ; ০9৯৭ -সম্মিলিত 
শক্রবাহিনীকে : .13-তারা বলে উঠলো ; 

৩৪. এ আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম 
রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। তবে মুফাসসিরিনে কিরামের মতে যেসব কাজ করা বা পরিহার 
করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যস্ত পৌছেছে তা অনুসরণ ওয়াজিব বা 
অপরিহার্য । আর যেসব কাজ করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত 
পৌছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাব স্তরেই থাকবে এবং তা 
অনুসরণ না করলে অপরাধ 'হবে না। এটা হলো রাসূল স. আমাদের জন্য আদর্শ 
হওয়ার মৌলিক বিধান। 
তবে এ আয়াতে সেসব লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলের কর্মন্টঁতিকে 
আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, ঈমান, ইসলাম 
ও রাসূলের অনুসরণের দাবীদার হলে অনুকূল-প্রতিকূল সকল পরিস্থিতিতে রাসূলের 
কর্মনীতি-ই অনুসরণ করতে হবে । যুদ্ধকালীন এ পরিস্থিতিতে তিনি অনুসারীদের কাছে 
যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের দাবী করেছেন, নেতা হিসেবে তিনি সবার আগে সেই ত্যাগ ও | 
কষ্ট স্বীকারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকারে তিনি একজন 
॥ সাধারণ মুসলমানের মতোই সমানভাবে অংশগ্রহণ“ করেছেন। বনূ কুরাইযার 
ুবিস্বাসগাতকতার ফলে লমন্ত মুসলমানের স্তন ও পরিবারবরণ যে বিপদের মুখে পড়েছিল, 0 
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ৰ 9 4774১5416০9 29592 (৩2: 1১১ 
এটাতো তা-ই যার ওয়াদা আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ 
ও তার রাসূল সত্যই বলেছেনও৭ আর (এতে) তাদের বাড়ালো না কিছু 


2৯-এটাতো ; ৮-তা-ই যার ; (৮-০১-ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন ; 44101 - 
[| আল্লাহ ;7-ও ; +৮-১-৫+১-১)-তীর রাসূল ; )-এবং ; 3--০সত্যই বলেছেন ; | 
| 4)-আল্লাহ ; /-ও ;21,১-(+০১+১-তীর রাসূল; 7-আর ; *১১০০-৫০১+১১০ )- | 
(এতে) তাদের বাড়ালো না ; 


তার সন্তান ও পরিবারবর্গও একই ছিসদের বে ছিল আল এিকোদ হেকেরদলে 
জীবন মুসলমানদের জন্য শর্তহীনভাবে অনুপম আদর্শ । আর তাই সেই আদর্শ অনুযায়ীই 
মুসলমানরা নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে-_-এটাই এ আয়াতের দাবী । 


| ৩৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে তার জন্যই রাসূলের এ আদর্শ । 
| আর যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল এবং শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে ঘটনাচক্রে আল্লাহর নাম 
নেয়,তার জন্য এ আদর্শ নয়। একইভাবে সেই ব্যক্তির জন্যও এ আদর্শ নয়, যে আল্লাহর 
নিকট কিছু আশা করে না এবং আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে বিশ্বাস করে 
| না। তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আখিরাত অবশ্যই আছে এবং তাকে সেখানে 
| আল্লাহর সামনে তার এ দুনিয়ার বিশ্বাস ও কর্মনীতি রাসূলের বিশ্বাস ও কর্মনীতির কতটুকু 
| নিকটে ছিল তার যাচাই বাছাই হবে, তার জন্য রাসূলের জীবন অবশ্যই আদর্শ । 


৩৬. এখানে সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতিকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 

এর দ্বারা রাসূলের নিষ্ঠাবান অনুসারী তথা খাটি ঈমানদার ও ঈমানের মিথ্যা দাবীদার 

| উভয় কার্ধাবলীর মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় ৷ যদিও ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তির 

ব্যাপারে উভয়েই একই পর্যায়তুক্ত ছিল এবং রাসূলের সাথে নামাযে উভয়ই অংশগ্রহণ 

| করতো; কিন্তু পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার পরই খাটি ও ভেজাল সুস্পষ্টভাবে আলাদা 

| হয়ে যায় এবং কে নিষ্ঠাবান মুসলমান আর কে শুধুমাত্র মৌখিক মুসলমান তা সকলের 
সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। 


৩৭. অর্থাৎ সামনে সম্মিলিত শত্রবাহিনী এবং পেছনে ইয়াহুদী গোত্র বনূ কুরায়যার 

| আক্রমণ দেখে মুনাফিক ও মনের রোগে আক্রান্ত লোকেরা আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদাকে 
যেখানে মিথ্যা বলে মনে করেছে, সেখানে খাঁটি মু'মিনরা সেই ওয়াদাকে নিরেট সত্য বলে | 

| বিশ্বাস করেছে। আল্লাহ ও তার রাসূল মুমিনদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহর | 
দীনের প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তোমরা লাভ করবে এবং দুনিয়া ও | 
|| আখিরাতে তোমাদেরকে এমনসব সফলতা দান করবেন যার কল্পনাও তোমরা করতে পার | 
॥ না। তবে এর জন্য তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে । তোমাদের মাথায় | 
8868555555555585555775/8888588 ৰ 





শ. শ. কু. ১০/১৩-_ পারা ৪ ২১ 


(৯৬১১৪ 8800898 


টিপা পা ও পি 2. ৯৩0 কচ ৬৪ 


950৮ 290০50০৬590 2৯ 


ঈমান ও আনুগত্য ছাড়াও । ২৩. মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আছে, যারা সত্যে 
পরিণত করে দেখালো-_-যে চুক্তি তারা করেছিল 


ধ1-ছাড়া ; 00৮-ঈমান ; +ও ; (4--আনুগত্য। €১১৮-মধ্যে ; ৮০০১০] - 
মুমিনদের মধ্যে ;%.2)কতক লোক আছে ; [$)-:০যারা সত্যে পরিণত করে 
দেখালো ; (৫-যে ; (১91৫-চুক্তি তারা করেছিল ; 

সূরা আল বাকারা'র ২১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন__ 

“তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, এখন তোমাদের ওপর তাদের | 
অবস্থার.মতো অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ওপর 
আপতিত হয়েছে অর্থকষ্ট ও দুঃখ ক্রেশ। তারা এমনভাবে ভীত-শিহরিত হয়ে উঠেছিল 
যে, রাসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলে উঠেছিলেন, কখন আসবে 
আল্লাহর সাহায্য ?” হ্যা, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই অতি নিকটে ।” 


সূরা আন-কাবৃতের ২ ও ৩ আয়াতে বলা হয়েছে-_ 
“লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি" একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে 
8 আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না £ অথচ তাদের পূর্ববতীদেরকেও আমি 


করেছিলাম, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী 
এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।” 


৩৮. অর্থাৎ খাঁটি মুমিনদের সামনে বিপদ. আসলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, ফলে 
আল্লাহর হুকুম. পালন থেকে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তার হুকুমের আনুগত্য করার প্রতি 
তাদের প্রবণতা বেড়ে যায় এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিজের সর্বস্ব কুরবান করতে 
প্রস্তুত হয়ে যায়। ঈমান ও আনুগত্য যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় এর জীবনের প্রতিটি 
পদক্ষেপ মু'মিন এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, ঈমানের দাবী পূরণের কতক কাজ 
করতে হয় এবং কতক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয় অথবা ঈমান ধন-সম্পদ, সময়, 
শ্রম, এমন কি প্রাণ পর্যস্ত দাবী করে। এমতাবস্থায় যারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরে 
আসবে তাদের ঈমান ও আনুগত্য ঘাটতি দেখা দেবে । অপর দিকে যারা আল্লাহর 
নির্দেশের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেবে তাদের ঈমান প্রবৃদ্ধি ঘটবে । সুতরাং 
'দেখা যায় যে, ঈমান নৈতিকতার দিক থেকে স্থবির কোনো জিনিস নয় ; বরং ঈমান 
এমন একটা জিনিস যাতে মানের দিক থেকে কমবেশী হয় । গুণগত দিক দিয়ে ঈমানের 
উন্নাতি-অবনতি উভয়ের সন্ভতাবনা থাকে । এক ব্যক্তি শুরুতে ঈমান আনা তথা ইসলাম 
গ্রহণ করলেই মু'মিন-মুসলমান রূপে গণ্য হয়ে যেতে পারে ; কিন্তু আনুগত্য ও 

| আন্তরিকতার অভাব বা স্বল্পতার কারণে তাতে অবনতি দেখা দেয়। এমনকি আনুগত্য ও 
| আন্তরিকতা কমতে কমতে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায়, যেখান থেকে এক চুল পেছনে 
| গেলেই সে মুমিনের পরিবর্তে মুনাফিক হয়ে যায়। অন্য দিকে আনুগত্য ও আন্তরিকতা | 
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র্‌ 08095১9-5/7959 4৯৯ (5০৪ ০০৯৯ এ ₹-৮০এ% | 
| আল্লাহর সাথে তা; শর তাদের মে কেট কেউ তাদের নর (শাহাদাতের মানত) পর্ব করেছে আর তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ অপেক্ষায় আছে» ; এবং তারা পরিবর্তন করেনি 
12৯ ৮ প্লট & ঙু তু? ৫ 
০_2৬পা ০১১৫০ 5১০০৭ 2002৬ 
| নিভে 0 
সত্যবাদিতার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন 


পি ০2৬৮ তারা € গান 90 নিপতিত পা ৪ জিলা পা নিপাত পিকে 
০80157581১0 0444০15945-525 45০1 
যদি তিনি চান অথবা তিনি তাদের তাওবা কবুল করে নেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । ২৫. আর আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন তাদেরকে যারা 
094901০55৮1 41086555715645582- 
কুফরী করেছে তাদের মনের জ্বালা সহকারে, তারা উত্তম কিছু হাসিল করতে পারেনি ; 
আর লড়াইয়ে মুমিনদের পক্ষে আল্লাহ-ই যথেষ্ট ; এবং আল্লাহ হলেন 
£1]1-আল্লাহর সাথে ; *:12-তা ; 4১৯/-৫৯*৮-)-আর তাদের মধ্যে; ১০৮ - 
কেউ কেউ ) পূর্ণ করেছে ; 2--৯-৮৯৯-)-তাদের নযর (শোহাদাতের 
মানত) ; ?আর ; +৫:৫৮৮)-তাদের মধ্যে ; ১--কেউ কেউ ; ৮৮24 - 
অপেক্ষায় আছে ; -এবং ; 9৬১৫ (৮1 (তারা পরিবর্তন করেনি একটুও তাদের 
সংকল্প ৷ /১৯-০-৫টা এজন্য) যেন পুরক্ার দেন; 1]1-আল্লাহ ; ০৮০০।- 
) ৮০৮7৫৮+৩৯৮)-তাদের সত্যবাদিতার ; এবং; 
৬2-০4-শাস্তি দেন; ৮৮.০মুনাফিকদেরকে ; ট-যদি ; তিনি চান ;")- 
অথবা ; (7::-তাওবা করুল করে নেন; 1+:4-তাদের ? $1নিশ্চয়ই; 210 - 
আল্লাহ ; [৯১-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; (--৯১-পরম দয়ালু । €)+আর ; %,-ফিরিয়ে 
দিলেন ; £11-আল্লাহ আল্লাহ ; 0851-তাদেরকে যারা ; [/৮-কুফরী করেছে ; ৮৫৮--৯4- 
(৯১+৮৪+৯)-তাদের মনের জ্বালা সহকারে ; [৮ ৮1-তারা হাসিল করতে 
পারেনি ; (:-উত্তম কিছু ; ;-আর ;:%44-যথেষ্ট ; 21আল্লাহ-ই ; ০৮০১) - 
| মুমিনদের পক্ষে ; )০)-লড়াইয়ে ; +আর ; ১$-হলেন ; £1)-আল্লাহ ; 
| বৃদ্ধি হতে পারে-__যদি তা হয় তাহলে তা বাড়তে বাড়তে ঈমানও বেড়ে যেতে থাকে এবং এক 
সময় তা “সিদ্দীক' তথা পূর্ণ সত্যবাদিতার স্তরে পৌছে যায় । তবে ঈমানের এনত্রাস-বৃদ্ধির | 


[০451 উট ূ 
হর্ন 
আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা সাহায্য করেছিল০ ভিরিকি ররর রে), 


59516045৩১1 ৬-৪৬ ৮৮ 
তাদের দুর্গগুলো থেকে এবং তাদের অন্তরসমূহে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন, (যার ফলে) 
ৃ তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করছো এবং 
[/9-৮-945550১9-25/2 5955045০৮৮8 
অন্য দলকে তোমরা করছো বন্দী। ২৭. আর তিনি তোমাদেরকে মালিক বানিয়ে দিলেন তাদের জায়গা-জমি ও 
তাদের ঘরবাড়ী এবং তাদের ধন-সম্পদের, আর এমন এলাকার 
৫৯-মহা ক্ষমতাবান ; (৮১-প্রবল প্রতাপশালী । €)/আর ; -তিনি (আল্লাহ) | 
নামিয়ে দিলেন ; ০-|-তাদেরকে যারা ; 1+১৬-সাহায্য করেছিল তাদেরকে ৃ 
| মুশরিকদেরকে) ; ১পমধ্য থেকে ; )-৮-আহলি ; **৮$শ)-কিতাবদের ; ১৫- | 


থেকে ; ১-৮:৫৯+৮০৬০)- -তাদের দুর্গ গুলো ; এবং; 55-কিয়ে দিলেন; 
4৮ € ৯ (৬১+৮1-৮)- -তাদের অন্তরসমূহে ; ₹.2৮-ভয় ; -2যোর 
ফলে) তাদের একদলকে ; 2১185 ভোমরা হত্যা করছো ; /-এবং ; 3: - 
তোমরা করছো বন্দী; (-৮১৮/-অন্যদলকে । €9/আর ; ৮৫99- (5০১৪ ). 
তোমাদেরকে বানিয়ে দিলেন ; ৮০/-৫১+০০১)-তাদের জায়গা-জমি ;3-ও ; | 
৯১৩৮৫ )৬১)-তাদের ঘরবাড়ী ; 7-এবং ; ৮৫004- (৯৯+৯৮)-তাদের ধন- 
সম্পদের ; ;আর ; ()-এমন এলাকার ; 


হিসাব করার মানদণ্ড আমাদের কাছে নেই, তাই আমরা কাউকে সিকি, আধা বা দ্বিগুণ, 
তিনগুণ মুসলমান বলতে পারি না। অতএব আইনগত দিক থেকে সকল মুসলমান 
॥ যেমন সমান, তেমনি অধিকারের ক্ষেত্রেও সবাই সমান । এসব দিক থেকে ঈমান কম- 
বেশী হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. বলেছেন__ | 
“ঈমান বাড়ে না এবং কমেও না ।' 


৩৯. অর্থাৎ তাদের কেউ আল্লাহর দীনের জন্য শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর সাথে 
কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং কেউ কেউ শাহাদাতের নযর পুরা করার 
। অপেক্ষায় আছে। 





মাত 24065, তি 
যেখানে তোমরা এখনও পা রাখোনি ; আর আল্লাহ হলেন 
সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। 


| ৩৯:৮৪ ৮-যেখানে তোমরা এখনও পা রাখোনি ; 2-আর ; 0.৫-হলেন ; £111- | 
| আল্লাহ ; ৮১১4 ৬০-সকল বিষয়ে ; (:.$-সর্বশক্তিমান | 
৪০. এখানে “'আহলি কিতাব' দ্বারা মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইযা'-কে বুঝানো | 
| হয়েছে। তারাই কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে সাহায্য করেছিল। 


৩য় রুকৃ" (২১-২৭ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. হযরত ম্বহাম্মদ স.-এর জীবন কর্ম সমথ মানব জাতির জন্য এক পৃণার্গ আদর্শ । 

২. বিস্ব-শাভির জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবন ও কর্ম্নীতি অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই । 

৩. এ আদশের্র ধারক-বাহক তারাই যারা আল্লাহ ও আখিরাতের বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে 
॥ এবং সাবক্ষিণিক বেশী বেশী করে স্বরণ করে; আর তারাই এটা থেকে ফায়েদা হাসিল করতে পারে । 

৪. যারা আল্লাহর পথে বিপদের মুখোমুখি হলে আল্লাহ ও তীর রাসূলের ওয়াদাকে মিথ্যা সাবাত 
| করে, তারা মুনাফিক । | 
| ৫. খাঁটি মু'মিনরা দীনের পথে বিপদের সন্থবীন হওয়ার মধ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদার 
| সত্যতা খুঁজে পায় । 
| ৬. আল্লাহ মুমিনদের উভয় জাহানে যে সাফল্যের ওয়াদা দিয়েছেন, তা নিঃশর্ত ওয়াদা নয়, | 
॥ বরং তার জন্য পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে । 
৭. পরীক্ষার মুখোমুখী হলে মুনাফিকদের মুনাফিকী একাশ পায় ; অপরদিকে এমতাবস্থায় খাঁটি 
মুমিনদের ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের থাতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায় । | 
| ৮. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা নিজেদের জীবন কুরবানী করেছে তারাই ঈমান এহণের 
মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কৃত হুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে । 

৯. মুমিনদের মধ্যে কতেক এমন আছে যে, তারা তাদের আল্লাহর সাথে কৃত হৃক্তিকে সত্যে | 
| পরিণত করার জন্য স্যোগের অপেক্ষায় আছে । রত্যেক মু 'মিনের মধ্যেই এ আকাঙ্কা থাকা উচিত । 
১০. ঈয়ানের পরীক্ষায় যারা সফল হবে, তারাই সত্যবাদী । আল্লাহ নিঃসন্দেহে সত্যবাদীদেরকে 
| তাদের সত্যবাদিতার পুরফকার দান করবেন । | 
| ১১. ঈমানের পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হবে তারা মিথ্যাবাদী মুনাফিক বলে সাব্যস্ত হবে । আল্লাহ 

অবশাই মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তি এত করে রেখেছেন । 
| ১২. আল্লাহ যদি চান তবে কোনো কোনো মুনাফিকদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিয়ে তাদের 
ব558288555659583896785888 





পারা ৪ ২১ 


বা কারো এতি দয়া করতে চাইলে তাতে বাধা দেয়ার কারো শক্তি নেই । 

১৪. আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী শক্তি যখন মু'মিনদেরকে পরাজিত করতে ব্যর্ধ হয়, তখন 
তাদের ব্যঘর্তার কারণে তাদের মনের জ্বালা বেড়ে যায় । তখন নিজেরাই নিজেদের মনের জ্বালায় 
ভ্বলে-পুড়ে মরে। ) 

১৫. আল্লাহ-বিরোধী শক্তির সাথে মৃকাবিলার ক্ষেত্রে মু'মিনদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্যই যথেই । | 
তবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্ল হতে হবে সুদৃঢ় । 

১৬, আল্লাহ মহাক্ষমতাবান ও এবল ধতাপশালী ; সৃতরাং তাঁর বিরোধিতা করে কেউ বিজয়ী 
হতে পারে না। 

১৭. আল্লাহ তাঁর রাসূল ও ম্ব'মিনদের বিরহ্জে ইয়াছদী গোর বনু কুরায়যা আহযাব যুদ্ধে মকার 
কাফিরদের সাহায্য করেছিল ; কিছু তারা বিজয় লাভ করতে পারেনি বরং নিজেরাই ভিটে-মাটি- | 
ছাড়া হয়ে গেছে । 

১৮. আল্লাহ তা'আলা আহযাব যুদ্ধে ম'মিনদেকে বিজয় দান করেছেন এবং মুনাফিকদের হরূপ 
উদঘাটন করে দিয়েছেন । একইভাবে সবর্যগেই আল্লাহ মুখিনদের সাহায্য করে থাকেন । 
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পারা ঃ ২১ 


টিন টান রি গং রানি ৩০০৯ ্ ৮7৮৫ নটি] ৃ 
1০০429150 দু ১১) ১৫০ 47200+9105 
২৮. হে নবী৪১। আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন-__যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও | 

তার সৌন্দর্য চাও | 
পাগলা ৯ ০9০০৭ ০ গা পপ ডা 25 অপারুপাতেততজপা পা লি পাস 
244 ০১১ ৬৯০ 159 [9১-০০-৫১9০ ০০ তাও 

তবে এসো আমি তোমাদেরকে ভোগের উপকরণ দিররে দেই এবং তোমাদেরকে 
বিদায় করে দেই- উত্তম বিদায় । ২৯. আর যদি তোমরা চাও আল্লাহ ও 


| 9 ৫/৬হে ;%:-নবী ;'$আপনি বলুন ; 4৯0) -(+29/%) )-আপনার | 
্্রীদেরকে ; যদি ; ১১৫ ১:৫-তোমরা চাও ; »১৮-জীবন ; (:$০]1-দুনিয়ার ; 
9-ও ; ৫22-0৯+)-তার সৌন্দর্য ; ১:0.223-0১৯1০০+-)-তবে এসো 3 | 


১৫-১৫৭-আমি তোমাদেরকে ভোগের উপকরণ দিয়ে দেই ; এবং; ৫-১:21- 
তোমাদেরকে বিদায় করে দেই ; ৬.-বিদায় ; ১৩৯উত্তম।€9/আর ; )-যদি; 
2১০ 224-তোমরা চাও ; 21)1-আল্লাহ ; 7 ; 


৪১. আলোচ্য ২৮ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত আহযাব ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় নাযিল হয়েছিল। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ 
ছিল এবং কুফর ও ইসলামের ছন্দের দিনগুলোতে সাংসারিক খরচাদির জন্য তার 
পবিভ্্র স্ত্রীগণের তাগাদা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল। মুসলিম শরীফে হযরত | 
| জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণিত একটি হাদীসে সেসময়কার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। 
একদা হযরত আবু বকর রা. ও উমর রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে 
দেখলেন যে, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তার চারদিকে বসে আছেন কিন্তু তিনি কোনো কথা 
বলছেন না। রাসূলুল্লাহ স. হযরত উমর রা.-কে উদ্দেশ করে বললেন যে, “তুমি 
দেখতে পাচ্ছো যে, এরা আমার কাছে তাদের খরচপত্রের টাকা চাচ্ছে। একথা শুনে তারা 
উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, “তোমরা রাসূলুল্লাহ স.-কে কষ্ট দিচ্ছ | 
এবং এমন জিনিস চাচ্ছ যা তার কাছে নেই।” অতপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে 
রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তারা হয়ত রাসূলুল্লাহ স.-এর 
: বর্তমান দারিদ্র পীড়িত চরম আর্থিক সংকটপূর্ণ অবস্থা মেনে নিয়ে তার সাথে দাম্পত্য 
| সম্পর্ক বজায় রাখবেন, আর না হয় তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথম 
[অবস্থায় তাঁরা অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালের স্বতন্ত্র ও সু-উচ্চ | 
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[০৫৫৭৫ টা নাত 9 3১199) 

তার রাসূল এবং আখিরাতের আবাস” তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার 

সকর্শীলদের জন্য উত্তর রতিনানের ব্যবহাকরে রেখেছেন 
|| 2 পাক পাট পাঠে পানি রড ০৪ 20৮৬9 

৮১1 ৬] ৮৬৩৪ এটি 5258. 3৬০৩৬০৭ 255 ূ 
৩০. হে নবীর পত্ীগণ ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে | 
তাকে শাস্তি দেয়া হবে র 
21৮,/৫+এ৯+১-তীর রাসূল ; 9-এবং ; ৭04-আবাস ; ৮।-আখিরাতের ; 33 - | 
] তবে অবশ্যই ; 2411-আল্লাহ ; %-ব্যবস্থা করে রেখেছেন ; ০... ৮৮১01 -| 
সৎকর্মশীলদের জন্য ; ১৫. তোমাদের মধ্যকার ; (৯1-প্রতিদানের 3.৮ - | 
উত্তম । 69: ০:-(-০০৪-হে পত্রীগণ ; "নবীর ; ৮যে কেউ ০৫ -লপ্ | 
হবে; ১৫-"তোমাদের মধ্যে; ৮৮০০৫০১৯৬৯)-অশ্্লীল কাজে ; 7০71 
| সুস্পষ্ট ; :০/-দেয়া হবে দিগুণ; $]-তাকে ; :5.-শাস্তি ; ূ 


মর্ষাদার অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও | 
তাদেরকে দুনিয়ার. অপরাপর লোকের মতো বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার | 
|. সম্মুখীন হতে হবে না। বরং সসম্মানে তাদেরকে বিদায় দেয়া হবে। | 
এ মর্মে বিভিন্ন সুত্রে আরও হাদীস রয়েছে। এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ স.-এর | 
খরার আক বট উছে। | 
৪২. এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ স.-কে তার পুণ্যাত্মা স্ত্রীদের | 
স্ত্রীদের তালাক নেয়ার ক্ষমতা প্রদানকে “তাখঈর' বলা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ স.- | 
এর চারজন স্ত্রী ছিলেন। তারা হলেন হযরত সাওদা রা. হযরত আয়েশা রা. হযরত | 
| হাফসা রা. ও হযরত উন্মে সালামাহ রা. । এ “তাখঈর' প্রদান সম্পর্কে তিরমিয়ী শরীফে | 
হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে । তিনি বলেন, “যখন তাখঈর | 
প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দিয়েই এটা প্রকাশ ও | 
প্রচারের সূচনা করেন। আয়াতটি শোনানোর আগে তিনি আমাকে বলেন, “আমি 
তোমাকে একটি কথা বলবো, তাড়াতাড়ি এর উত্তর দিয়ো না ; বরং তোমার মাতা- 
পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দিয়ো ।' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, “আমার | 
মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ না করে উত্তর দিতে নিষেধ করাটা ছিল আমার প্রতি তার | 
অপার অনুগ্রহ । কারণ তিনি জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে 
রাসূলুল্লাহ স. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দিবেন না। 
ইসলামী ফিকাহ অনুসারে “তাখঈর' স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়ার পর্যায়ভুক্ত | 
808558855587875358545855 লে চাইলে তরী সে 
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29)9 2৬ ০৮৮০৮৮৭০০9৩] 

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর ও তার রাসূলের অনুগত হবে এবং | 
সৎকাজ করবে, আমি তাকে দেবো 

চপ ডে পালা পর] 


॥ 0 -১% পা ৬0: পাটি তি ॥ পনি ৩৮ পিছ পালা তর ভিত ভিপি 
চিজ (9 |% 59৮8১ 3১১15১০194৬) ৬১ | 
ূ তার প্রতিদান দু'বার করেঃ, আর আমি তার জন্য তৈরী করে রেখেছি ূ 
ূ এক সম্মানজনক জীবিকা । ৩২. হে নবীর পত্বীগণ! তোমরাতো নও 
| ৮৮৫৯৮ দ্িগুণ ; 7-আর ; 3-হলো ; ৬)১এটা ;:2-জন্য ; 1)-আল্লাহর ; | 
| (..অত্যন্ত সহজ । 597-আর ; ১2-যে কেউ ; ০£৮-অনুগত হবে ; ০৫: - 
| তোমাদের মধ্যে ; 4[-আল্লাহর ; 7-ও ; £1৯./-(+১১+১-তীর রাসূলের ; /-এবং; | 
*)-৮-কাজ করবে ; ০1:০সৎ ; ($০১/-(৮+১)-আমি তাকে দেবো ; 51 - 
[ (১+০)-তার প্রতিদান ; ১:৮৮-দু'বার করে ; +আর ; 0-৮-আমি তৈরি করে 
| রেখেছি ;1-৫4-তার জন্য ; .9),-জীবিকা ; ৮ :,৫-সম্মানজনক । ৫১:৮:.; -হে 
| পত্বীগণ ; :৮-:)1-নবীর ; -৮:.1-তোমরাতো নও ; ৭] 
| থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ কুরআন ও | 
সুন্নাহ থেকে ইজ্তিহাদের মাধ্যমে বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। ফিকাহর কিতাবগুলোতে | 
| তা সন্নিবেশিত রয়েছে। | 
৪৩. এ আয়াত দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, নোউযু বিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ স.-এর ; 
| পবিত্র স্ত্রীগণ থেকে কোনো অশ্লীলতার আশংকা ছিল। বরং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ স.-এর | 
 স্ত্রীগণকে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, নবীর স্ত্রী এবং মু"মিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 
| হওয়ার কারণে তাদের দায়িত্বও অনেক বেশী। তাই তাদের চাল-চলন হতে হবে | 
| অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন । এটা এমন যে রাসূলুল্লাহ স.-কে সম্বোধন করে সূরা যুমার- | 


ৰ বরবাদ হয়ে যাবে ।” এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ স. থেকে | 
| শিরক-এর আশংকা ছিল । বরং রাসূলুল্লাহ্‌ স. এবং তার মাধ্যমে মানব জাতিকে শিরক- | 


বুঝানো উদ্দেশ্য । 
| 8৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য কোনো | 





খু$কঠিন কাজ নয়। এমন নয় যে, তোমরা নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে আল্লাহর পাকড়াও থেকে 
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[টা 24:8০) ৫ 22২০2 পা রানা হত 
কোনো এক সাধারণ নারীর মতো, যদি তোমরা ভয় করে থাকো (আল্লাহকে) 
তাহলে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না যাতে লোভাতুর হয়ে পড়ে সেই ব্যক্তি 


পা নি চিতা 2 ০-  ৯০৮০॥ পাজি ₹ ক 2865 কচ নি পা 2660 2 পা্ণা নে | 

[৮৯১০ ২5৬9 $০৮5৪০১১২০ ০১১০০০ ১৩ | 

যার জরে রোদ রয়েছে বরং তোমা সুপ দিক বধ বনে ৩. আর তোমরা তোমাদের নিছেদের ৰ 
ঘরে অবস্থান করবে এবং নিজেদের সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়িয়ো না 


রর কোনো এক, মতো ; ১01 ৩পসাধারণ নারীর ; যদি ; 
;:.£4-তোমরা ভয় করে থাকো (আল্লাহকে); ০৩০৯ 9৬- -(০৮৪-৯০৭২+০)- 

তালে কোমল কণ্ঠে বলো না ; ,214-615+11+)-কথা ; ₹৮:/0৮৮4+)- | 

যাতে লোভাতুর হয়ে পড়ে ; 1441-সেই ব্যক্তি ; +_+1 -৫৮৬-+০ )-যার 


97০৪ 


অন্তরে রয়েছে; +০-রোগ ; %:বরং ; 21$-তোমরা বলবে ; 9$-কথা ; ৩৮৯ 
-ুসপষ্ট স্বাভাবিক ; €9/আর ; 9৮$-তোমরা অবস্থান করবে ; ৮৫১: :৮-৫ 
০৪+০৯৮)-তোমাদের নিজেদের ঘরে ; /-এবং ; ১৯৮: 9-নিজেদের সাজ-সজ্জা | 
| দেখিয়ে বেড়াবে না ; র 


রেহাই পেয়ে যাবে। অথবা এমনও নয় যে, তোমাদের মর্যাদা এতো বেশী যে, | 
তোমাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে। 


৪৫. আল্লাহ তা*আলা দুনিয়াতে যাদেরকে সমাজের মর্যাদার আসনে আসীন করেন 
তাদেরকে জনগণের নেতা বানিয়ে দেন। অতপর জনগণ ভালো কাজ ও মন্দ কাজ 
উভয়ক্ষেত্রেই তাদেরকে অনুসরণ করা শুরু করে। সুতরাং তাদের মন্দ কাজগুলো যেমন 
তাদের মধ্যে সীমিত থাকে না, তেমনি তাদের ভালো কাজগুলো-ও তাদের নিজেদের 
মধ্যেই সীমিত থাকে না। তাদের চরিত্র ও আচরণের প্রভাব জাতির সমস্ত লোকের 
ওপরই পড়ে । তাদের মন্দ চরিত্রের কারণে যাদের চরিত্র মন্দ হয়ে যায় তাপের খারাপ 

| কাজের ফলও নেতাকে ভোগ করতে হয় । আর সেই নেতাদের ভাল কাজের ফলে যেসব লোক | 
ভালো কাজে অভ্যন্ত হয়ে যায় তাদের ভালো কাজের ফলেও নেতাদের অংশ থাকাই 
স্বাভাবিক । আল্লাহ তা “আলা তাই এমন মর্যাদায় আসীন লোকদের অপরাধে ছিগুণ শাস্তি 
এবং ভালো কাজে ঘিগুণ পুরস্কার দেবেন। 

এ আয়াতের মাধ্যমে এ মূলনীতি পাওয়া যায় যে, মর্যাদা যেখানে যতবেশী এবং 
বিশ্বস্ততার আশা যেখানে যতবেশী সেখানে মর্যাদা হানী ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ তত 
বড় তার শাস্তিও তত কঠোর হবে। যেমন ঘরে বসে শরাব পান করার অপরাধের চেয়ে | 

[মসজিদে বসে শরাব পান করা অনেক বড় অবরাধ। তদ্ধপ গায়রে মাহরাম নারীদের সাথে. 





পারা ঃ ২২ 


ূ ছাড় ূ 

৪৬. এ আয়াতে বাহ্যত নবী-পত্বীদের সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে 

| উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারের নারীরা । নবী-পত্বীদের সন্তোধনে বুঝানো হয়েছে | 

যে, মুসলিম উম্মাহর পরিবারসমূহে এ ব্যবস্থা প্রচলন করা। নবীর পরিবার থেকেই এ 

পবিত্র জীবনধারার সূচনা হবে। এ আয়াত থেকে নিয়ে সামনের দিকে পর্দার ব্যাপারে 
বিধান জারীর সূচনা করা হয়েছে। 

৪৭. আল্লাহ তা“আলা নবী-পত্বীদেরকে তাদের নবী-পত্বী হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করেছেন, তাই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা সাধারণ নারীদের 
মত নও। তাই বলে তোমরা এর ওপর ভরসা করে বসে থেকো না। বস্তুত তোমাদের 
শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শর্ত হলো, তোমরা তাকওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার তথা আল্লাহর 
বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করবে। -কুরতুবী ও মাযহারী 

অতপর রাসূলুল্লাহ স.-এর পৰিভ্রস্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়াত দান করা হয়েছেঃ 

প্রথম হিদায়াত হলো-_যদি পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়, তবে কথা বলার সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসূলভ কোমলতা পরিহার 
করে সুস্পষ্ট, সোজা ও স্বাভাবিক কথা বলতে হবে। এমন কোমল স্বরে কথা বলা যাবে 
না, যাতে ব্যধিগ্রস্ত লোকের মনে কোনো কু-লালসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। মনের ব্যধি 


র দ্বারা নিফাকের অংশ বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত মুনাফিক ছাড়া এমন লালসা সৃষ্ট 
হওয়া স্বাভাবিক নয়। 


এ হিদায়াতের মূলকথা হলো-_ নারীদেরকে পরপুর্ষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান 
করতে হবে এবং পর্দার এমন উন্নত স্তর পর্যস্ত পৌছতে হবে, যাতে করে কোনো 
অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের মনে কোনো কামনা ও লালসার উদয় তো 
হবেই না ; বরং তার নিকটও ঘেঁষতে পারবে না। 

| এ হিদায়াত শোনার পর উদ্মাহাতুল মু'মিনীনগণের কাউকে যদি কোনো পরপুরুষের 
সাথে কথা বলতে হতো তখন মুখে হাত রেখে কথা বলতেন, যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত 
হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস রা. বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. 
নারীদেরকে তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ 

| করেছেন। ূ 

৪৮. এটা হলো উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জন্য দ্বিতীয় হিদায়াত অর্থাৎ তারা তাদের 
ঘরে নিশ্চিন্তে শান্তিতে টিকে থাকবেন । এর ছ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারীর আসল 
কর্মস্থল হলো তার ঘর। ঘরের মধ্যে অবস্থান করেই সে তার দায়িত্-কর্তব্য নিশ্চিন্তে 
(পালন করে যাবে । হাদীস থেকে এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীরা নবী করীম স.-এর খেদমতে নিবেদন 

করলো যে, পুরুষরাতো সকল শ্রেষ্ট র্াদা নিয়ে গেলো । তারা জিহাদ করে এবং আর্লাহর 
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৮৮ কপ 15. লন? | দ্র 

(০৮6 ০3155151০54 
তির ূ 

করবে ও যাকাত দেবে, আর আনুগত্য করবে 

?৮:-সাজ-সজ্জা প্রদর্শনীর মতো ; 25৯৬) মূর্থতা যুগের ; এখ1-আগেকার ; 3 
-এবং ; ১-৯-তোমরা কায়েম করবে ; £৮::0-নামায ; %ও ; 0-51-দেবে 
$1-যাকাত ; 7-আর ; ০৮-আনুগত্য করবে ; 

পথে বড় বড় অনেক কাজ করে । মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমাদের | 
করণীয় কি আছে ? জবাবে তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্য থেকে যে গৃহের মধ্যে | 


করতে যাবে তখন তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তান-সম্ততিকে আগলে রাখবে এবংতার 
অবর্তমানে তার স্ত্রী কোনো অঘটন ঘটাবে না। এমতাবস্থায় মুজাহিদ পুরোপুরি নিশ্চিন্ততা | 
সহকারে জিহাদ করতে পারবে। যে স্ত্রী তার মুজাহিদ স্বামীকে এ নিশ্িন্ততা দান করতে | 
সক্ষম হবে, সে স্ত্রী ঘরে বসে জিহাদে অংশগ্রহণের পুরোপুরি সওয়াব লাভ করবে। 
“তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে অন্য.একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। | 


তাতে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন__ 


“নারী পর্দার মধ্যে থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় তখন শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি | 
| নিক্ষেপ করে, এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের ঘরে 
| অবস্থান করে।” . 

কুরআন ও হাদীসের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও মুসলমান নারীদের জন্যে শিক্ষা- | 
প্রশিক্ষণের জন্য ৰা চাকরী-বাকরী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি কাজকর্ম | 
| করার বৈধতা কিভাবে থাকতে পারে । এসব ব্যাপারে বৈধতা প্রমাণের জন্য হযরত | 
আয়েশা রা.-এর উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকে উপস্থাপন করা হয় অথচ হাদীসে উল্লেখ | 
আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. যখন কুরআন তিলাওয়াতের সময় অত্র সূরার | 
আলোচ্য আয়াতটি পর্যন্ত পৌছতেন তখন স্বাভাবিকভাবে কেদে ফেলতেন। এমনকি 
তার ওড়না ভিজে যেতো। কারণ এ সময় তার উন্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা মনে 
পড়ে যেতো । | 


৪৯. “তাবাররুজ' শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে__€১) চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য মানুষকে | 
দেখানো, (২) পোশাক অলংকারের আধিক্য মানুষের সামনে প্রকাশ করা, (৩) চাল- | 
চলন ও চমক-ঢমক অন্যদের সামনে তুলে ধরা । মুফাসসিরগণের মতে “তাবাররণজ” হলো | 
গর্ব ও মনোরম অংগভঙ্গি সহকারে হেলে দুলে চলা এবং নিজের ঘাড়, গলার হার ও 

58578 মোটকথা তাবাররুজ অর্থ নারীর শরীর 
| এবং পোশাক ও অলংকারের সৌন্দর্য মানুষের সামনে খোলা রেখে এমনভাবে দেখানো | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল আহ্যাব 


০১ টা পাতি এ ০০ ০9 পাডি নিচ 
ৰ (০2214-545029015 249৮)94/1 
| চিনে আল্লাহ তো কেবলমাত্র তোমাদের আহলে বায়ত (নবী ] 
| পরিবার) থেকে অপবিভ্রতা দূর করতে চান ূ 
ৃ [1 ৮ ০৮৪০ পা কিপটি ঠি পা নি শি লা তাপটি পা | 
(411052557& 09226১819815451-2-59629 ৃ 
| এবং তোমাদেরকে-পবিভ্র করার মতই পবিত্র করতে (চান)৫০। ৩৪. আর তোমরা | 

্বরণ রাখবে তা, যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে 
| 4-আল্লাহ ; $-ও ; £4৯--(৮১১-০)-তীর রাসুলের ; --কেবলমাত্র ; 4০৮ - | 
চান ; £10-আল্লাহ তো ; ০৯১৩-দূর করতে ; *$১০-৫+১০)-তোমাদের থেকে ; 

০-৮)-অপবিভ্রত; ০১21 35-আহলে বায়ত (নবী-পরিবার) ; /-এবং ; 74৮; 

/-(০+০)-তোমাদেরকে পবিত্র করতে (চান) ; (৫১০-পবিত্র করার মতো । €9 
»আর ; 2৮-তোমরা স্মরণ রাখবে ; ০-তা, যা ;.9.-৫-পঠিত হয় 3৮4৮: ০৮ 

(+০১৯৮৬৪)- তোমাদের ঘরে ; ০৮থেকে ; ০এ-আয়াতসমূহ ; 4/আলাহর 


যাতে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ইসলারী পরিভাষায় জাহেলিয়াত বলতে | 
এমন প্রত্যেকটি কার্যকলাপকে বুঝায় যা ইসলামী তাহযীব-তমচ্ছুন, নীতি-নৈতিকতা ও 


ইসলামী মানসিকতার বিরোধী । আর 'প্রথম যুগের জাহেলিয়াত' বলতে এমন অসৎ 
| কার্ধাবলীকে বুঝানো হয়েছে যেসব কর্মকাণ্ডে ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসী এবং | 
দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের লোকেরা লিপ্ত ছিল। এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
নারীদের আসল কর্মক্ষেত্র হলো গৃহ। তবে কোনো কারণে যদি গৃহ থেকে বের হবার | 
| প্রয়োজন দেখা দেয় তবে বের হতে হবে ইসলামী পর্দা সহকারে । সাজ-সঙ্জা করে, | 
অলংকারের মাধ্যমে সেজেগুজে, প্রসাধনী মেখে ও ঠোট রাঙিয়ে এবং কপালে টিপ | 
| লাগিয়ে -বেপর্দা অবস্থায় বের হওয়া কোনো মতেই বৈধ হতে পারে না। কেননা এরূপ 
| করা কোনো মু'মিনের“কাজ নয়, এগুলো হলো জাহেলীযুগের রীতি। সংস্কৃতির নামে 
| এসব কাজ ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। 

| নবী-পত্বীদের প্রতি তৃতীয় নির্দেশ___তোমরা নামায কায়েম করবে । চতুর্থ নির্দেশ হলো__ 
| যাকাত দেবে এবং পঞ্চম নির্দেশ হলো-__তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকবে। 

| এ পাঁচটি নির্দেশ বিশ্বের সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যও প্রযোজ্য । অর্থাৎ €১) | 
[ পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে সুস্পষ্ট সোজাসুজি | 
|| কণ্ঠস্বরের কোমলতা পরিহার করে কথা বলতে হবে । (২) গৃহের মধ্যে অবস্থান করতে | 
| হবে। একান্ত প্রয়োজনে বের হতে হলে শরয়ী পর্দার সাথে বের হওয়া যাবে। (৩) | 
| নামায কায়েম করতে হবে (৪) যাকাত দিতে হবে এবং (৫) সর্বদা আল্লাহ ও তার | 
। রাসূলের অনুগত হবে। | 
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€& গজ পা গলি পা তা পাখি 5 কাঠি হি 
09৯18০51০40 ৬1০০5 
| এবং হিকমত তথা জ্ঞানগর্ভ কথা থেকে১ ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সুক্স্দশী* পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল। 
/এবং ; 2$.৯|-হিকমত তথা জ্ঞানগর্ভ কথা ; ঠ-নিশ্চয়ই ; 21/-আল্লাহ ; 9৫ - 
হলেন ;14:21-সুক্ষ্ষদর্শী ; (পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 
॥ ৫০. এ আয়াতে উপরোল্লিখিত পাঁচটি নির্দেশের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে যে, 
| “আহলে বায়ত" তথা নবী স.-এর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবীলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত 
রাখার জন্য এসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ নির্দেশগুলো মেনে চললে বিশ্বের 


সমস্ত মুসলিম পরিবার থেকেও আবিলতা ও কলুষতা দূর হয়ে গৃহগুলো শাস্তির আবাস 
হিসেবে গড়ে উঠবে। 


এখানে “রিজসুন' শব্দটি উল্মেখিত হয়েছে। এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর অর্থ কখনো 
প্রতিমা অর্থে, কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, আবার কখনো কলুষতা ও 
অপবিভ্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে. শোষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


আর “আহলে বায়ত' শব্দ দ্বারা নবী-পত্রীগণের সাথে সাথে তাদের সন্তান-সন্ততি ও | 
পিতা-মাতাকেও বুঝায় । কিন্তু এ আয়াতে এর ছারা নবী-পত্বীগণকে বুঝানো হয়েছে। 
এছাড়া হযরত ফাতিমা রা., আলী রা. এবং হাসান-হছুসাইন রা.-ও আহলে বায়তের 
মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । 

৫১. অর্থাৎ তোমাদের গৃহে আল্লাহর কিতাব ও হিকমত সম্পর্কে যাকিছু আলোচিত হয় 
সেসব বিষয় স্মরণ রেখো এবং সেগুলোর ওপর আমল করো। আর এসব বিষয় উদ্মতের 
অন্যান্য লোকদের কাছে বর্ণনা করো । “আল্লাহর আয়াত' দ্বারা এখানে কুরআন মাজীদ 

| বুঝানো হয়েছে। আর “হিকমত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তথা সকল প্রকার | 

জ্ঞানের কথা। হিকমত শব্দের অর্থের ব্যাপকতার কারণে এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর 
নিজের পবিত্র জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যেসব শিক্ষা দিতেন 
সেসব বিষয়ও শামিল। এদিক থেকে 'হিকমত'-এর মধ্যে রাসূলের সুন্নাত তথা 
হাদীসও অন্তর্ভুক্ত । কেউ কেউ “মা ইউভ্লা' শব্দ থেকে এ আয়াতে উল্লিখিত “আল্লাহর 
আয়াত' ও “হিকমত' উভয়ের অর্থ “কুরআন মাজীদ' বলে মত প্রকাশ করেন। তাদের 
মতে “তিলাওয়াত' শব্দটি দ্বারা একমাত্র কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত বুঝায় । কিন্তু 
এটা সঠিক নয়, কারণ কুরআন মাজীদে এ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা 
হয়নি ; বরং শব্দটিকে শাব্দিক অর্থ তথা আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । যেমন 
সুরা বাকারার ১০২ আয়াতে শব্দটিকে যাদুমন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে__ 

“তারা এমন জিনিসের অনুসরণ করতো যা শয়তানরা সুলায়মানের বাদশাহীর 

| সাথে জড়িত করে তিলাওয়াত করতো (পড়ে শোনাতো)।” 
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৫২. অর্থাৎ আল্লাহ একান্ত গোপন কথাও জানতে পারেন, কেননা তিনি সৃক্ষ্মদর্শী। 
কোনো জিনিসই তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায় না। 


৪র্থ রুকু" (২৮-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. মুসলিম উদ্মাহর নারীদের জন্য উদ্মাহতুল মুমিনীনদের এীতি পরদত নসীহত-ই একমার 
অনুকরণীয় আদশর্। আর এ আদর্শ অনসুরণের মধ্য দিয়েই কৃত পারিবারিক শাজি পতিষ্িত হতে 
পারে । 


২. নারী-পুরুষ নিবিশেষে সকল মুমিনের কামনা-বাসনার মূল লক্ষ্য হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও 
আখিরাত । ঃ 

৩. উল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে যারা সৎ জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদের উত্তম পরতিদানের | 
ব্যবহা করে রেখেছেন । 


৪. দুনিয়াতে মধার্দার দিক থেকে যাদের অবস্থান ওপরে তাদের অপরাধের শাস্তি হবে ছিওণ। 
কারণ তাদের অপরাধমূলক কাজের এভাব সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে । 


৫. অনুরূপভাবে একই কারণে উচ্চ মধার্দার লোকদের সৎকাজের পতিদানও তারা দিওণ হারে 


লাভ করবে । 

৬. কাউকে তার অপরাধের শাতি দিওণ হারে দেয়া আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ কাজ । 

৭. কাউকে তাঁর সৎকাজের পতিফল দু'বার দেয়াও আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয় 
এবং এতে কেউ বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। 

৮. সত্কমর্শীল লোকের জন্য আল্লাহ আখিরাতে সম্মানজনক জীবিকা রন্ভুত করে রেখেছেন । 

৯. পর পুরুষের সাথে ম্'মিন নারীদের কথা বলা সংগত নয় । একা যদি বলতেই হয়, তাহলে 
পদার্র আড়াল থেকে নারী কষ্টের কোমলতা পরিহার করে সুস্পষ্ট ফরে সোজাসুজি শুধুমার কাভাবিক 
এয়োজলীয় কথা বলা যেতে পারে । 

১০. এ বিধান এজন্য. যাতে রোগাক্রোতভ মনের লোকেরা নারীর কোমল কণ্ঠের লালিত্যে 
লোভাতুর হয়ে না পড়ে । 

১১. নারীর সৌন্দর্য একাশ হয়ে পড়ে এমন পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ও পসাধনী ব্যবহার 

করে গৃহের বাইরে বের হওয়া বৈধ নয় । কারণ এটা ইসলাম-পুর্ব জাহেলী যুগের সংস্কৃতি । 
১২. মমিন নারীদের পাঁচটি কাজ-_-(১) পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠের কোমলতা 
পরিহার করে সোজাসৃজি য়োজনীয় কথা বলা ; (১) গৃহমধ্যে অবস্থান করা এবং সাজ-সঙ্জা করে 
বাইরে বের না হওয়া ; €৩) নামায কায়েম করা (8৪) যাকাত দেয়া এবং (৫) সকল বিষয়ে 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে । 

১৩. উল্লিখিত পাঁচটি কাজ করলে মুসলিম পারিবারগলো কলুষমক্ত শাভির আবাস হিসেবে গড়ে | 
|| উঠবে । ঢু 





পারা ঃ$২২ 


পবিত্র হবে সমাজ ও জাতি । 


১৫. পরিবারে কুরআন ও হাদীসের চার করা ও জ্ঞান গর্ভ কথা আলোচনা করা এবং এসব বিষয় 

| অন্য নারীদের কাছে এচার করতে হবে ॥ | 
১৬. নবী স.-এর “আহলে বায়ত' তথা পরিবারবগেরর মধ্যে তাঁর প্রণ্যাত্বা স্রীগণ, তাদের সঙ্গান- | 

| সভভতি, পিতা-মাতা, হযরত ফাতেমা রা., হযরত আলী রা. ও হযরত হাসান-হসাইন রা. অস্তভূর্তি। 
১৭. এ আয়াতের উপদেশমালা রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিব ভ্ীগণকে সঙ্হোধন করে বিরতি হলেও 

এ উপদেশমালা মুসলিম উম্মাহর সকল নারীদের জন্য এযোজ্য । ] 
| ১৮. আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের হাদীস পাঠ করা এবং সেগুলো স্বরণ রাখা অতপর অন্য | 
নারীদের কাছে এচার করা মু'মিন পুরুষের সাথে মু'মিন নারীদের ওপরও অপির্ত দায়িত্ব । র 
১৯. আল্লাহ অত্যভ সৃক্ষদশী। সুতরাং তাঁর থেকে গোপন করে লুকিয়ে কোনো কিছু করার | 
কোনো সুযোগ নেই । | 
২০. আল্লাহ সব বিষয়ে খবর রাখেন, তাই তাঁর জ্ঞান বা অবহিতির বাইরে কোনো কিছু ঘটতে 
পারে না। ] 
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]| ৩৫: নিশ্চয়ই৫ত মুসলিম পুরুষগর্ণ ও মুসলিম নারীগণণঃ এবং মু'মিন পুরুষগণ ও 
১১১৯০ ূ 


] ও তি ঞি, | ৰা 
5৯৮৮1 (2১৮15 ৯৮৯৮5০84১৮৯ 

| ও অনুগত নারীগণ এবং সত্যবাদী পুরুষগণ ও সত্যবাদী নারীগণ€৭ আর ধৈর্যশীল 

পুরুষগণ ও ধৈর্যশীল নারীগণ৮ এবং 

€9১।-নিশ্চয়ই ; ০২-৯/:)1-মুসলিম পুরুষগণ ; 3-ও ৃ ৩)1-মুসলিম 
নারীগণ; 7-এবং ; +:4;)1-মু'মিন পুরুষগণ ;. ও) ০ :+:০)মু'মিন নারীগণ ; 
এবং ; 02৮৮80-অনুগত পুরুষগণ ; 7-ও ; ০০০]-অনুগত নারীগণ ; এবং ; 
০*৮.-০)1-সত্যবাদী পুরুষগণ ; 9-ও ; ০৪১:০/-সত্যবাদী নারীগণ ; আর 7 
৩৮-০-ধৈর্যশীল- পুরুষগণ ; 7-ও ; ০-/-ধৈর্যশীল নারীগণ ; $-এবং ; 


৫৩. অর্থাৎ নবী-পত্বীদের প্রতি প্রদত্ত হুকুমগ্ডলো তাদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং মুসলিম | 
উম্মাহর সকল লোকের জন্যই এ নির্দেশ প্রযোজ্য । মুসলিম সমাজের সামগ্রিক 
সংশোধনও এসব নির্দেশের আওতায় কার্যকর করতে হবে। 

৫৪. অর্থাৎ যারা ইসলামকেই পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং 
ইসলাম প্রদত্ত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে যাদের কোনো আপত্তি নেই তারা ইসলামের |. 
অনুসারী হবার ব্যাপারে সচেতনভাবে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও তার পূর্ণ আনুগত্য ও 
| অনুসরণের পথ গ্রহণ করে নিয়েছে। | 
|]. ৫৫. অর্থাৎ যারা বাহ্যিক তথা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নয়, বরং আন্তরিকভাবে 
ইসলামের নেতৃত্বকে যথার্থ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। যারা বিশ্বাস করে যে, কুরআন ও 
| মুহাম্মদ স. যে পথ তাদেরকে দেখিয়েছেন সে পথেই তাদের সফলতা রয়েছে এবং এটাই 
| তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলে দিয়েছেন সেটাই একমাত্র 
সত্য, আর যেটাকে আল্াহ ও তার রাসূল তুল বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেটা 
সুনিশ্চিতভাবে ভুল বলে তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে । কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত 
থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হয়েছে, তাকে তারা কখনো অসংগত মনে করে না। কুরআন 
| ও সুন্নাহর বিধানকে নিজেদের মর্জিমতো ঢালাই করে নেয়ার মতো অবাস্তব চিন্তা তারা 
88355 ঈমানের সঠিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ | 
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পলিপ ১: , 1 | 


রী” নি 5 রা 5১2 ূ 
তত | 


ৰ আর রোযাদার পুরুষ | 
| ১ «১৯০)-বিনয়ী পুরুষগণ ; 4-ও ; ০ ২১.]-বিনয়ী নারীগণ ; এবং ; | 
১-০৯]-দানশীল পুরুষগণ ; +ও ; ০১-০০)-দানশীল নারীগণ ; +আর ; 

১:-০-রোযাদার পুরুষগণ ; 


“সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছেন যে আল্লাহকে তার প্রতিপালক হিসেবে। 
| ইসলামকে তার জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মাদ স.-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিন্তে | 
মেনে নিয়েছে।”- (মুসলিম) 


অন্য একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন-__ 

“তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি তার | 
অনুগত হয়ে যায়__যা আমি নিয়ে এসেছি।”-শারহুস সুন্নাহ) 

৫৬. অর্থাৎ ঈমান আনার পর তারা ঈমানের দাবী তথা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের 
আনুগত্য করে যায়। তারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমকে মৌখিকভাবে সত্য বলে স্বীকৃতির 
সাথে সাথে কার্যত তাকে সত্য বলে অনুসরণ করে। একইভাবে আল্লাহ ও রাসূলের 
নিষেধাজ্ঞারও মৌখিক ও কার্যত. আনুগত্য করে। এর অর্থ হলো-_আল্লাহ ও রাসূল 
যেসব কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে তারা বিরত থাকে। 


৫৭. অর্থাৎ তারা কথা ও কাজে সত্যবাদিতার প্রমাণ দেয়। তারা কথা বলার সময় 
যেমন যা সত্য তা-ই বলে, তেমনি যে কাজ তাদের ঈমান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য 
| বলে জানে, সেই কাজই তারা করে । মিথ্যা প্রতারণা, ঠগবাজী ও ছলনা-চাতুরী তাদের | 

জীবনে পাওয়া যায় না। 


৫৮. অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আপাতত সকল বিপদ-মসিবত, 
বাধা-প্রতিবন্ধকতা তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে.। কোনো কষ্ট, ক্ষয়ক্ষতি 
ও ভয়-ভীতি তাদের সত্যের পথ থেকে হটিয়ে দিতে পারে না। 


৫৯. অর্থাৎ নামায আদায়ের সময় যেমন আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে খুশৃ- 
খুযু-এর সাথে আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক থেকে নামায আদায় করে, তেমনি নামাযের 
বাইরেও তারা দৈনন্দিন কাজকর্মেও বিনয় অবলম্বন করে। তারা কখনো গর্ব-অহংকার 
করে না। কারণ তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দাহ বা দাস মনে করে ; আর দাসের | 
কাজ-ই হলো দাসত্ব । এর বাইরে তাদের আর কোনো মর্যাদা নেই বলেই তাদের বিশ্বাস। 
৷ অতএব কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার ও আত্মন্তরিতা তাদের মনে স্থান পায় না। ৃ 
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। ও রোযাদার নারীগণ*১ এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষগণ ও নিজ লজ্জাস্থান | 
| হিফাযতকারী নারীগণ৬ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরন্ষগণ | 


0০655৮58215 12৮9132৯১৯9 
| ও অধিক স্মরণকারী নারীগণ্ তাদের জন্য আল্লাহ তৈরী করে রেখেছেন ক্ষমা ও | 
বিরাট প্রতিদান । ৩৬. আর নেই কোনো অবকাশ 


/ও ; ০৯:]-রোযাদার নারীগণ ; /-এবং ; ০3০1-হিফাযতকারী পুরুবগণ ; 
ূ :4:0-0৮০-১-নিজ জকছাসথানের; ; 5-ও ; ০০৪ ৮-]-নিজ লজ্জাস্থানের | 
| হিফাযতকারী নারীগণ ; /-এবং ; ০: :9| স্মরণকারী পুরুষগণ ; ?1)।-আল্লাহকে.; 

ৰ ৮44-অধিক ; ১73১ ০০951-অধিক স্মরণকারী নারীগণ ; 42-তৈরী করে 
রেখেছেন ; £11-আল্লাহ ; 1৮৫-তাদের জন্য ; ?-৮৮৮ক্ষমা 753; (৯1-প্রতিদান ; 

(4০-বিরাট । ৫9 ”আর ; 9৫ ০-নেই ; 


৬০. এখানে “সাদাকা' দান করার অর্থ কেবল যাকাত দান করা-ই নয়, বরং সাধারণ 
 দান-খয়রাতও এর অন্তর্তুক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত হস্তে দান করতে 
ইতস্তত করে না। আল্লাহর বান্দাহদের বিশেষ করে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের || 
মধ্যেকার এতীম, বিধবা, রুগ্ন গরীব-দুঃখীদেরকেও তারা একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে | 
সাহায্য করে। তাছাড়া আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডা উর্ধে তুলে ধরার জন্যও প্রয়োজনে অর্থ- | 
সম্পদ ব্যয় করতে তারা পেছনে থাকে না। | 

৬১. এর দ্বারা ফরয ও নফল উভয় রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। : 

৬২. অর্থাৎ তারা যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে এবং যিনা-ব্যভিচারে উদ্ুদ্ধকারী | 
চাল-চলন ও ভাবভঙ্গি পরিহার করে চলে। নগ্রতা ও বেহায়াপনাকে তারা এড়িয়ে | 
চলে। পোশাকবিহীন হওয়াই শুধু নগ্নতা নয় ; পাতলা কাপড় পরা যাতে শরীর দেখা | 
যায় এবং এমন"আটসাট- পোশাক পরা যাতে শরীরের উঁচুনিচু অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠে-__ ||' 
এমন পোশাক পরাও নগ্নতা । | 


৬৩. অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হলো সময় নির্দিষ্ট ইবাদাত-এর | 
আগে-পরের সময়গুলোতেও আল্লাহকে স্মরণ করে । অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজ | 
| কর্মে তাদের মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। তাদের সকল কথা ও কাজে আল্লাহর 
| নাম অবশ্যই এসে যায়। তারা খাবার গ্রহণ করতে গেলে আল্লাহর নাম তথা “বিসমিল্লাহ | 
বলে শুরু করে। খাওয়া শেষ হলে “আল হামদুলিল্লাহ' বলে, ঘুমাতে গেলে তারা আল্লাহর | 
(7 2১১ 
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2. ০০০০ পে পানিতে ডিল চা দে নি 


৮2550 93 দুটা 


কোনো মু'মিন পুরুষের জন্য আর না কোনো মুমিন নারীরঞ জন্_তাদেরল্ন্য 
ইচ্ছাধীন হওয়ার_যখন আল্লাহ ও তার রাসূল ফায়সালা দিয়ে দেন_ 


০:/-কোনো মু'মিন পুরুষের জন্য ; আর ; খ-না ;2+--কোনো মুমিন 
নারীর জন্য ; 1-যখন ; :৮2.$-ফায়সালা দিয়ে দেন ; £10-আল্লাহ ; 7-ও ; নি? 
-তার রাসূল ; [কোনো বিষয়ের ; (৫ :0-হওয়ার ; নিরিহ 


০] -ইচ্ছাধীন ; 


যিকির উচ্চারিত হতে  থাকে। প্রত্যেক ব্যাপারেই তারা আল্লাহর সাহায্য চায়। প্রত্যেক | 
নিয়ামত লাভে তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে। বিপদ-মসিবতে তারা আল্লাহর | 
রহমতের আশা করে। অন্যান্য ইবাদাত তথা নামায, যাকাত বা হজ্জ ইত্যাদির সময় | 
নির্ধারিত আছে, কিন্তু 'যিকির'-এর জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। আনুষ্ঠানিক ইবাদাত | 
শেষে মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু যিকির থেকে কখনো আলাদা হওয়ার | 
অবকাশ নেই। যিকির-ই আল্লাহ 'ও তার ইবাদাতের সাথে মানুষের সম্পর্ক সার্বক্ষণিকভাবে | 
জুড়ে রাখে । আসলে এ যিকির-ই যাবতীয় ইবাদাতের প্রাণ। 

হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুজাহিদদের মধ্যে সবচেয়ে 
বড় প্রতিদান কে লাভ করবে ? তিনি' জবাব দিলেন__তাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বড় 
প্রতিদান লাভ করবে, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে ।” সে আবার প্রশ্ন করলো, 
“রোযাদারদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতিদান কে লাভ করবে ?' জবাবে তিনি বললেন-“যে 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্বরণ করবে।” অতপর তিনি নামায, যাকাত, || 
হজ্জ, সাদকাহ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ স. একই কথাই বলেন_ 

“যে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে।” 

তাছাড়া সকল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ইবাদাত যিকির । এটা আদায়ের 
ব্যাপারে শরীয়তে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। অযূসহ বা বিনা অযূতে উঠতে- | 
বসতে, চলতে ফিরতে সবসময় আল্লাহর যিকর করা যায় । বলতে গেলে এর জন্য মানুষের | 
কোনো শ্রমই ব্যয় করতে হয় না। অবসরেরও কোনো প্রয়োজন হয় না । দুনিয়ার কাজ কর্মে | 
কাজসমূহ ইবাদাতে পরিণত হয়ে যাবে । এসব দোয়া পড়ার উদ্দেশ্য হলো মুসলমান 
যেন কখনো আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী ও গাফেল না হয়ে যায়। তারা যেন 

আল্লাহকে ন্রণে রেখে কাজ করে,. তাহলে গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে 

থাকা এবং নেক কাজ বেশী বেশী করা সহজ হয়ে যাবে । - 

৬৪. এ আয়াতে উল্লিখিত কাজগুলোতে- নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
806585555750185855818868818151590557 
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রী » বাকি এ পিং রা দু নিপুপাজা পরি টিপ তি 8৯9 ৮ পা টা *০* 
| অদের কোনো বিষরের; রে জালে করে 
প্রকাশ্যে পৎত্রষ্টতায় পতিত হয়৬। 

নি & চিপ উিতাটিটি ৩ জিপ নিক জিত এটিএত শালী জিত নে 
21১445০৮154 21০ 5৬1 0556925 
৩৭. আর» রণ করুন) যখন আগনি বলেছিলেন__তাকে যার প্রতি আল্লাহ অনয করেছেন রে 
যার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন*-__“তুমি রেখে দাও তোমার জন্য 
ূ 2 নু লে কোনো রর থে কেউ; নয করে | 
210।-আল্লাহ্‌ ; 7-ও ; 24/)তীর রাসূলকে ) ১০ ০-৫০ ১+০-)-সে তো 
নিসন্দেহে পতিত হয় ; 9: পৎভ্রষ্টতায় ; ৩১৮ প্রকাশ্য । 69/আর ; ২-(স্মরণ 
করুন) যখন ; 4৮£-আপনি বলেছিলেন ; ৬-4-তাকে ;4-অনুথহ করেছেন ; 
£1)1-আন্লাহ ; *:1-যার প্রতি ; ?এবং ; ০১ 2%-আপনিও অনুগহ দেখিয়েছেন ; 
,:12যার প্রতি ; 4... ৮া-তুমি রেখে দাও ; ৬.[০-তোমার জন্য ; 


তাদের উভয়ের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান হবে এবং প্রতিদানও উভয়ের সমান 
[| হবে। একজন ঘরে অবস্থান করে গৃহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করলো, আর অপরজন, 
খেলাফতের দায়িতে নিযুক্ত হয়ে শরয়ী বিধান জারী করলো ; আবার একজন || 
সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করলো, আর অপরজন জিহাদের 
ময়দানে গিয়ে আল্লাহর দীনের জন্য যুদ্ধ করলো, আল্লাহর নিকট তাতে তাদের 
প্রতিদানে কোনো পার্থক্য হবে না। 


বীনত প্রয়োগ করার কোনো অধিকার নেই। মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহ 
হাতে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে অর্পণ করা । ইসলাম গ্রহণ করার পর 

োনোরিবরো বায়ান ইজ অরোরা কোটা কালি থাকে পারেনি রি 
করতে হবে তা আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের অনুগত হয়েই করতে হবে। যে ব্যক্তি 
আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের আনুগত্য করতে রাজী নয়, সে মুসলমানই হতে পারে না। 
তারপর সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে যতই যাহির করুক না কেনো আল্লাহ, তাঁর 
২8588585885868881 ॥ 
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| সাথে যয়নাবের বিবাহের পরই নাধিল হয়েছে। এ বিবাহের পর মুশরিক, মুনাফিক ও | 
| ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে তুমুল অপপ্রচার শুরু করেছিল। তারা ইচ্ছা করেই | 
জোরে শোরে র্যাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম, অপবাদ ও গালমন্দ করে যাচ্ছিল। | 
আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের এসব অপবাদের বিরুদ্ধে কোনো জবাব না 'দিয়ে | 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে। মুসলমানদেরকে বিরোধীদের নিন্দাবাদের | 
প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার এবং প্রচারিত সন্দেহ সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখার | 
উদ্দেশ্যেই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর কালামকে আল্লাহয় | 
কালাম হিসেবে জানতো তারাই তার ওপর দৃঢ় ও নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে এটাকে | 
মেনে চলতো। কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের অপপ্রচারের ফলে 
মুসলমানদের মনেও কোনোভাবে কোনো জটিলতা ও সংশয় সৃষ্টি করতে যেন সক্ষম না | 
হয়, সেজন্য আল্লাহ তা“আলা এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে একদিকে সম্ভাব্য সকল সন্দেহ 
নিরসন করেছেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ স. ও মু'মিনদেরকে এ পরিস্থিতিতে করণীয় কাজ | 
সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। 

৬৮. এ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ ও রাসূলের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিল হযরত যায়েদ 
ইবনে হারেসা রা.। যায়েদ ছিলেন হারেসা ইবনে শারহীল এবং সুদা বিনতে সা'লাবা 
দম্পতির পুত্র। হারেসা ছিলেন কালব গোত্রভুক্ত, আর সুদা ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী | 
মা'ন শাখার মেয়ে। যায়েদের বয়স যখন আট বছর তখন তার মা তাকে নিয়ে নিজ 
পিতার বাড়িতে চলে যান। সেখানে বনী কাঈন গোত্রের লোকেরা তাদের বসতীর ওপর 
আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করে অন্যদের সাথে যায়দকেও নিয়ে চলে যায়। অতপর 
তায়েফের নিকটবর্তাঁ উকাষের মেলায় তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য নিয়ে 
যায়। সেখান থেকে হযরত খাদীজা রা.-এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম তাকে কিনে এনে 
আপন ফুফু খাদীজা রা.-এর খেদমতের জন্য উপটৌকন হিসেবে দান করেন। হযরত | 
. খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ স. যায়েদকে দেখে এবং তার | 
আচার আচরণে সুপ্ধ হয়ে হযরত খাদীজার নিকট থেকে তাকে চেয়ে নেন। এভাবে 
যায়েদ রাসূলুল্লাহ স.-এর সংস্পর্শে আসে । এসময় তার বয়স ছিল পনের বছর । এর কয়েক 
বছর পর রাসূলুল্লাহ স.-নবুওয়াত লাভ করেন। কিছুদিন পর যায়েদের পিতা ওচাচা সংবাদ 
পেয়ে মন্কায় রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাজির হয় এবং মুক্তিপণ দিয়ে যায়েদকে মুক্ত 
করার প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে পেশ করেন। উত্তরে তিনি বলেন-__আমি 
তাকে ডেকে আনছি এবং তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সৈ যদি আপনাদের সাথে 
যেতে চায়, তাহলে সে যেতে পারবে । এজন্য কোনো মুক্তিপণ লাগবে না। আর যদি 
সে এখানে থাকতে চায়, তাহলে আমি তাকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই । অতপর তিনি | 
যায়েদকে তাদের সামনে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, সে আগন্ুকদেরকে চেনে 
কিনা । যে যখন তাদেরকে চিনে বলে জানালো তখন তিনি বলেন, এঁরা তোমাকে নিয়ে | 
| যেতে এসেছেন। তুমি এঁদেরকেও জান এবং আমাকেও জান। এখন তোমাকে স্বাধীনতা 
মু দেয়া হলো, তুমি চাইলে তাঁদের সাথে যেতে পার, আর তা না হলে আমার এখানে থেকেও এ 
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রি 
ূ গোপন করছিলেন যার প্রকাশকারী আল্লাহ এবং আপনি ভয় করছিলেন 


| এ+ (৬+০১১)- -তোমার স্ত্রীকে ; এবং ; 35-ভয় করো ; 210 -আল্লাহকে ; 5 - 
আর ; ৮৯-আপনি গোপন করে রেখেছিলেন ; 4.৮ .৮-(/+০০+১)- | 

ৃ আপনার মনে ; (০-এমন কিছু ;?11-আল্লাহ ; *4৮0৮৬-৮)-যার প্রকাশকারী; | 
$-এবং ; ৬১-আপনি ভয় করেছিলেন ; 


যেতে পার। যায়েদ রাসূলুল্লাহ স.-কে ছেড়ে যেতে রাজী হলো না এবং বললো যে, 
আমি এ ব্যক্তির মধ্যে যেসব গুণাবলী দেখেছি তাতে তাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও 
যেতে পারি না। তার পিতা ও চাচা এ জবাব শুনে তাকে রেখে যেতে রাজী হয়ে যান। 
| রাসূলুল্লাহ স. তখনই তাকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে নিয়ে গিয়ে কুরাইশদের 
সমাবেশে ঘোষণা করে দেন যে, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে, 
| সে আমার উত্তরাধিকারী হবে, আর আমি তার উত্তরাধিকারী হবো । আর তখন থেকেই 
লোকেরা তাকে “যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ” নামে ডাকতে থাকে । রাসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াত 
| দাবীর পর সর্বপ্রথম যে চারজন কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়া তাঁকে নবী বলে 
| মেনে নেন তাঁদের মধ্যে যায়েদও একজন । অন্য তিনজন হলেন-___হযরত খাদীজা রা., 


| হযরত আলী রা. এবং হযরত আবু বকর রা.। এ সময় যায়েদ রা.-এর বয়স হয়েছিল | 
৩০ বছর । রাসূলুল্লাহর সংস্পর্শে তার ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। 


অতপর রাসূলুল্লাহ স. তার ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহশকে যায়েদের সাথে 

বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। যেহেতু যয়নব ছিলেন উচ্চ বংশ কুরাইশ পরিবারের | 
মেয়ে এবং যায়েদ রা. ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, 'তাই যয়নব এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। যয়নাবের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহসও এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। 

তারপর 4১4 পু ৮৮৮] 9৬ ৩ আয়াত নাধিল হয়। এতে বলা হয় যে, রাসূল কোনো | 
| বিষয়ে কোনো মু'মিনর্কে কোনো নির্দেশ দান করলে, সে নির্দেশের বিপরীত কাজ 
করার তার অধিকার নেই। যদি কেউ এমন করে, তবে সেটা হবে সুস্পষ্ট গোমরাহী । 
| এ আয়াত শোনার পর যয়নৰ ও তীর ভাই বিবাহে সম্মতি দান করেন এবং বিবাহ | 
অনুষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ স. মোহর হিসেবে দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) | 
এবং ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) একটি ভারবাহী পশু, কিছু গৃহস্থালী 
আসবাবপত্র, পচিশ সের আটা । পাচশের খেজুর নিজ থেকে আদায় করেন।-ইবনে কাসীর 


৬৯. “তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো”-___একথা রাসূলুল্লাহ স. | 
যায়েদকে সে সময় বলেছিলেন যখন যয়নবের সাথে যায়েদের সম্পর্ক তিক্ততার.চরম || 

| সীমায় পৌছে গিয়েছিল। যায়েদ রা. বারবার রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে আরষ | 

করলেন যে, “আমি তাকে তালাক দিতে চাই” । যয়নব রা. যদিও রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে ]] 
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৮৫৮1০ ৬৫ ৫৫ শট নি পর ঁ 
কেরা ইরা ডু চে 
বারের ভিতরের নল এরাারিযিরারেগালো 
৪০4 0988-255576-40212-58 
তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম”, যাতে মুমিনদের 
জন্য কোনো অসুবিধা না থাকে তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে-_ 


১৬|-মানুষকে ; 7অথচ ; 1 )॥-আল্লাহ-ই ; /1-অধিক হকদার ; 9-যে ; 

-১১০-(৮৫৯০)-আপনি তাকেই ভয় করবেন ; (4 1$-0.1+-)-অতপর যখন 7 
৮৮-ফুরিয়ে ফেললো ;4:-যায়েদ ; 4%:০-0৮+৩-)-তার (ত্র) থেকে ; 7; - 
সকল প্রয়োজন ; ।$৫-:/0১১+এ+ ৬-+১)-তখন আমি তাকে আপনার সাথে || 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম ; :৮৫--যাতে ; ১৯২ 4-না থাকে ; --জন্য ; 
১৯০১)মু'মিনদের ; পু ?৮৮কোনো অসুবিধা ; ব্যাপারে ; ঢণ্টিন্ত্রীদের ; 


৮৫/৩০-০৮ *৮৮৮১)-তাদের পালক পুত্রের ; 


যায়েদ রা.-কে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু তার উচ্চ বংশ ও যায়েদের মুক্তিপ্রাপ্ত 
দাস হওয়া এবং নিজেদের আশ্রিত হওয়ার কথা তার মন থেকে মুছে যায়নি । যার 
পরিণতি তালাকের পর্যায়ে পর্যস্ত পৌছেছে। 


৭০. অর্থাৎ আল্লাহ যয়নবকে বিয়ে করার জন্য নবী স.-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ স. জানতেন যে আরব দেশের পালকপুত্র রাখা এবং তাকে নিজপুত্রের 
মতো মনে করার এই জাহেলী কুপ্রথাকে উৎখাত করার জন্য তার নিজ পালকপুত্র যায়েদের স্ত্রী 
যয়নবৰ অবশ্যই তালাকপ্রাপ্ত হবে এবং যয়নবকে আল্লাহর নির্দেশেই তাকে বিয়ে 
| করতে হবে, যাতে এ কুপ্রথা সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। আর তিনি ছাড়া অন্য কোনো 
লোকের পক্ষে এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দীড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এটা ভাল করেই 
জানতেন যে, পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার প্রতিক্রিয়া কি হতে 
পারে। যায়েদ রা. যখন তীর নিকট এসে যয়নব রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন 
আল্লাহ কর্তৃক যা তিনি জেনেছেন তা মনের মধ্যে গোপন রেখে যায়েদকে বলেছিলেন যে, 
“তোমার স্ত্রীকে তালাক দিও না, আল্পলাহকে ভয় করো" । তিনি ভাবছিলেন যে, এতে করে 
তিনি যয়নবকে বিয়ে করে মানুষের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়া থেকে বেঁচে যাবেন। 
রাসূলুল্লাহ স.-এর একথায় আল্লাহ তা“আলা বলছেন যে, আম্মি তো তোমাকে আগেই 
| জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি তোমাকে যয়নবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। অথচ তুমি 
'88885886888358080815851555885488 এ]. 
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বাতি 
_ ফেলে”ত, আর আল্লাহর নির্দেশই কার্যকরী হয়। ৩৮. নবীর জন্য ছিল না 
১৩০5172 তেঠ ৬412 2, 212/5725 [৯ 05 ] 
কোনো বাধা ভাতে, যা আল্লাহ তার জন্য বিধিসম্মত করেছেনণ৪, (এটাই ছিল) | 
আল্লাহর রীতি তাদের ক্ষেত্রেও, যারা (যেসব নবী) আগেই গত হয়ে গেছেন; 


রানি বিদ্নি। 9) পানি তি 860 ও পাতি ও টিটি তা ৩ 


14709 204০0 ১৪1১9651055 401 34555 || 


আর আল্লাহর হুকুমতো হলো আগে. থেকে স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত" | ৩৯.__তাদের জন্য 
যারা আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে থাকে 
ঠি-যখন ; (৮-.-তারা ফুরিয়ে ফেলে; ০%---তাদের থেকে ; (৮+-সকর্প প্রয়োজন; 
?-আর ; ১$-হয় ; +-নির্দেশ-ই ; 41-আল্লাহর ; ৯০৮৮ কার্যকরী হয়। €9 এ 
)৫-ছিল না; এজন্য ; :৮::0-নবীর ; ৫ ২লেকোনো বাধা; --তাতে যা; 


%,$-বিধি সম্মত করেছেন ;%1)-আল্লাহ ; ?-তার জন্য ; £৫:.-(এটইি) রীতি ; 
১10-আল্লাহর ; 2:31 ০০-তাদের ক্ষেত্রেও যারা ; [.1-গত হয়ে গেছেন ; 
»+$আগেই ; 7-আর ; 2-হলো ; /৮-হুকুমতো ; *1)।-আল্লাহর ; (%১-সিদ্ধান্ত ; 
7১-৮আগে থেকেই । €১১:-তাদের জন্য যারা ; ১৯-- পৌছিয়ে থাকে ; 
| ১4০০বাণী ;41-আল্লাহর ; 


৭১. শানে স্ব বুক পু ক্শ্র 
| প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া কথার দ্বারাই ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে। কারণ 
তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী যদি চায় তাকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন থাকতে 
পারে। তাছাড়া স্ত্রী গর্ভবতী কিনা তা দেখার প্রয়োজনও ইদ্দতের মধ্যে থাকতে পারে । 
প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার অর্থ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া, কারণ ইদ্দতকালীন অবস্থায়ই 
স্বামীর প্রয়োজন ছিল। . 


৭২. এখান. থেকেই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সং স্বেচ্ছায় এ বিয়ে 
করেননি বরং আল্লাহই তাকে এ বিয়ে করতে হুকুম করেছেন। ূ 


৭৩. এ আয়াতের শব্দগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর 
মাধ্যমে এ কাজ আল্লাহ করিয়েছেন এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ৷ আর সে উদ্দেশ্য এ 
পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে করা সম্ভবপর ছিল না। পালকপুত্র রাখার এ জাহেলী 

*85555857585578878575885555757585887 ৰ 
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্‌ 0055:4868-5041500 5545 28 
| এবং তাকেই ভয় করে, আর তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করে না ; আর হিসাব 
ৃ পারিনি চো সার জি | 
| ৮০ পপ পচিঞডে ৯৬৩ পা 
2055479)০5126) 55440106০65 
॥ ৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর | 
8 
02 ৬9509251043, রি 
নবীগণের আগমনের ধারা ; আর আল্লাহ হলেন সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।৭ 

/এবং ;2৮৯4-0৮০৯০)-তীকেই ভয় করে ; আর ; 9৯১১. 9-ভয় করে 
না; (কাউকেই ; খা-ছাড়া ; ?40-আল্লাহ ; আর ; 54 /-যথেষ্ট ; 4104 - | 
আল্লাহই; :-...-হিসাব গ্রহণকারীরূপে তো 1693৫ নন; +৬ ৮৮ মুহাম্মদ ; 
(পিতা ; -এ-কোনো ; ০মধ্যকার ; ০৬০ (-5+৩১)-তোমাদের কোনো | 
পুরুষের ; ১%৮বরং ১ 0:/তিনি রাসূল ; »|)।-আল্লাহর আল্লাহর ; ৮ও 7৮৮৬ - 
| সমাপ্তকারী ; ১::)-নবীগণের (আগমনের) ধারা ; 7-আর ; 0৬-হলেন ; ?4)| - | 
| আল্লাহই ; )$৩-সর্ব ;::৮-বিষয়ে ; ০-১০-সর্জ্ঞ। | 
বসেছিল, তা আল্লাহর রাসূল নিজে অগ্রসর হয়ে উচ্ছেদ না করলে তা উচ্ছেদ করা | 
আর কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। | 
৭৪. অর্থাৎ নবীর জন্য এ কাজটি আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন ; কিন্তু অন্যান্য | 
মুসলমানদের জন্য এ কাজ তথা পালক পুরের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার কাজ হলো | 
মুবাহ তথা অনুমোদিত রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশেই এ কাজে যেসব বাধা- | 
বিপত্তি ছিল তা দূর করে দিয়েছেন। আর তাই সবার জন্য বাধা দূর হয়ে গেলো । 
| ৭৫. অর্থাৎ অতীতের নবী-রাসূলদের জন্য এ বিধানই ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে | 
| তাদের প্রতি যেসব হুকুম আসে তা আগে থেকেই আল্লাহর স্থিরিকৃত, সিদ্ধান্ত । এ হুকুম | 
.নবীদেরকে বাধ্যতামূলক কার্যকর করতে হয়। সারা দুনিয়াও যদি এ হুকুমের | 
বিরোধিতা করে তবুও তাদেরকে সে কাজ করতেই হয়। | 


৬. অর্থাৎ হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কারো | 
কাছে হিসেব দেয়ার ভয় নেই। অথবা এর অর্থ প্রত্যেক ভয় ও বিপদের মুকাবিলায় 
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৭৭. রাসূলুল্লাহ স.-এর পালকপুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার বিপক্ষে যত 
আপত্তি সমসাময়িককালে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে 
॥ উত্থাপিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে উত্তাপিত হওয়ার সন্তাব্যতা রয়েছে, এ আয়াতের ; 
মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। 


| বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে প্রথম আপত্তি ছিল__-তিনি পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন, | 
| অথচ তার শরীয়তেও পুত্রবধূকে বিয়ে করা হারাম । এর জবাবে বলা হয়েছে যে, তিনি | 
তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা-ই নন : তার তো কোনো পুত্রই নেই, তাহলে 
পুত্রবধূ কোথা থেকে আসবে ? অর্থাৎ যায়েদ তো তার পুত্র-ই নন, সুতরাং তার স্ত্রীকে 
বিয়ে করা হবে না কেন ? আর তোমরা সবাই জান যে তার কোনো পুত্র স্তান-ই নেই। 


বিরদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল-_-পালকপুত্র আসল পুত্র না হলেও তার স্ত্রীকে | 
| বিয়ে করা বড়জোর বৈধই হতে পারতো, কিন্তু তাকে বিয়ে করার কি প্রয়োজন ছিল ? 
এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কিন্তু তিনি তো আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ যেহেতু তিনি 
আল্লাহর রাসূল, তাই তোমাদের এ রসম-রেওয়াজ যা একটি হালাল বিষয়কে হারাম 
করে রেখেছে, তার অবসান ঘটানোর দায়িত্ব কর্তব্য তার ওপরই বর্তায়, যাতে করে এ 
| কাজটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় না থাকে । এরপর বলা হয়েছে 
“এবং তিনি শেষ নবী” অর্থাৎ তার পরে আর কোনো নবীও আসবে না, যার ওপর এ | 
আইন ও সামাজিক সংস্কারের কাজের দায়িত্‌ দেয়া যেতো। 


সুতরাং শেষ নবী হওয়ার কারণে এ জাহেলী রসমটির মূলোচ্ছেদ করা তার জন্য 
অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল । 


অতপর আরো তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে যে, “আল্লাহ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ” 
অর্থাৎ তিনি জানেন এ রসমটির মূলোচ্ছেদ যদি এখনই শেষ নবীর মাধ্যমে না করা হয়, 
তাহলে এমন কোন্‌ ব্যক্তিত্ব আর কে হবেন যার মাধ্যমে এ রসমটি উৎখাত করা সন্ভব 
| হবে; কারণ তাঁর পক্ষ থেকে তো আর কোনো নবী আসবেন না। তাছাড়া পরবর্তী 
সংস্কারকগণেরে কারো পক্ষে এমন সার্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব 
| নয়, যার সংস্কারকৃত বিধান সকল যুগের এবং সকল দেশের লোক অনুসরণ করে 
চলবে। আর নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কারো ব্যক্তিত্ই এমন প্রভাব বিস্তারকারী হবে না 
যার রীতি-পদ্ধতিকে মানুষ নির্ঘিধায় গ্রহণ করে নেবে এবং যার পছন্দ-অপছন্দের সাথে | 
নিজেদের পছন্দ-অপছন্দকে মিলিয়ে নেবে। 


৫ম রুকু" (৩৫-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. আলোচ্য ৩৫ আয়াতে যে ১০টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, এ দশটি শুণ যারা অর্জন করতে 
সক্ষম হবে, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট এতিদান তৈরী করে রেখেছেন । স্বৃতরাং আমাদের 
সবাইকে এ গুণগুলো অজর্নের জন্য সদা সচেই থাকতে হবে । | 
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টি ২. ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্বস্থা হিসেবে যারা জানে ও জীবনের সবর্ষেতে মেনে চলে তরী 
| রঙলিম। ট 





























৩. যারা ইসলামকে শুধু বাহিকভাবে নয় : বরং আভরিকভাবেও মানে এবং বিশ্বাস করে যে, 
আল কুরআন ও মুহাম্মদ স. যে পথ দেখিয়েছেন সেটাই মানুষের জন্য একমার কল্যাণকর পথ, 
তারাই স্ব'মিন । 

8. ঈমান আনার পর যারা কুরআন ও মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে যেসব আদেশ-নিষেধ এসেছে 
সেগলোকে যথাযথভাবে মেনে চলে তারাই অনুগত বান্দাহ । 
| ৫. কথা ও কাজে যারা সত্যবাদিতার এমাণ দেয়.-কথা বলার সময় যা সত্য তা-ই বলে, ত্দ্ধপ | 
কাজ করার সময়ও তাদের ঈমান অনুসারে যে কাজকে সত্য বলে জানে সে কাজই করে, তারাই 
সত্যবাদী । | 

৬. জার্লাহর দীনকে ধরতিষ্ঠিত করার কাজে যাদের ওপর বিপদ মুসীবত ও জেল-যুলুমের সাথে 
পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও সবর ও দৃঢ়তার সাথে যারা মুকাবিলা করে এবং কোনো ক্ষয়-্ষণতি ও ভয়- | 
ভীতি যাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, তারাই প্রকৃতপক্ষে ধৈরশীল । 

৭. নামাযে খুশৃ-খুযু ছাড়াও দৈনন্দিন কাজে যারা বিনয় অবলম্বন করে এবং নিজেকে আল্লাহর 
গোলাম যনে করে । আল্লাহর গোলাম হতে পারার মধ্যেই নিজেদের একুত মার্দা বলে যারা বিশ্বাস 
করে তারাই একৃত বিনয়ী । ্‌ 

৮. একৃত দানশীল তারাই যারা নিজেদের ওপর ধার্কৃত যাকাতের নিসাব-ই আদায় করে না; 
বরং আতীয়-অনাতীয় নিকট ও দূরের এরতিবেশীদের মধ্যকার গরীব-দৃঃখী এতীয় বিধবার জন্য 
 সাধ্ামত সাহায্য করে । | 

৯. যারা আল্লাহ কতৃর্কি নিধার্রিত শুধু ফরয রোযা নয়, ফরযের পাশাপাশি নফল রোযাও রাখে, 
তারাই একৃত রোযাদার । 

১০. যারা যিনা-ব্যাভিচার থেকে তো দূরে থাকেই__এমনকি যিনা-ব্যভিচারের দিকে উত্বদ্ধকারী 
.কমর্তৎপরতা থেকেও দূরে থাকে, তারাই নিজেদের লজ্জাস্থানের প্রকৃত হিফাযতকারী । | 

১১. আল্লাহর আধিক পরিমাণ স্বরণকারী তারাই যারা সময়-নিদিই ইবাদাতসমূহের বাইরে 
দৈনন্দিন জীবনের সকল পধার্য়ে আল্লাহকে স্বরণে রেখে তার আদেশ-নিষেধ অনুসারে জীবন লিবা্হ্‌, 
করে । 

১২. দৈনন্দিন বিভি্রি কাজে রাসূলুল্লাহ স. থেকে যেসব মাসনৃন দোয়া হাদীসে বরণিতি হয়েছে 
| সেসব দোয়া যথাস্থানে পাঠকরার মাধ্যমে বেশী বেশী যিকির করার বিধান আমরা অনুসরণ করতে 
পারি । 

১৩, আল্লাহ ও রাসূল থেকে বিধিবদ্ধ কোনো ফায়সালা এমাণিত হলে সেই বিষয়ে কোনো ব্যাক্তি 
সংস্থা, এরতিষ্ঠান, জাতি, সংসদ বা কোনো দেশের নিজের কোনো মতামত এঁকাশ করার কোনো 
অধিকার নেই । | | 

১৪. কেউ যাদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এমাণিত ফায়সালা সম্পর্কে নিজক মতামত এঁকাশের 
অধিকার আছে বলে দাবী করে, তাহলে সে আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর নিকট' মুনাফিক 

হিসেবে বিবেচিত হবে । 
১৫, ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে কোনো অপথচার বা মিথ্যাচার হতে থাকলে সে | 
| বিষিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হকে। ৃ 


তি টার হা | 8564৯ 


দি ১৬ বাতিলের অপ্চার ও মিথ্াচারকে যাচাই-বাছাই লা করে কখনো অভ্র স্থান দেয়া যাবো | 
ৃ না এবং ইসলাম সম্পকে নিজেদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় রাখতে হবে । 
|. ১৭. আল্লাহর বিধান অনুসরণের ব্যাপারে কাউকে ভয় করা দানের বিপরীত কাজ। সাং এ | 
ব্যাপারে দুনিয়ার কোনো শক্তিকে ভয় করা যাবে না। 

১৮, আলাহর বিধান পালন না করলে আল্লাহ অবশাই পাকড়াও করতে সক্ষম চুতরাং মাখলুক 
তথা সৃ্টির ভয় মন থেকে মুছে ফেলে আল্লাহর ভয়কে মনে স্থান দিতে হবে । . | 
১৯. রাসূলুল্লাহ স.-এর সকল কাজ-ই ওহীর ভিভিতে সম্পাদিত হয়েছিল । সবৃতরাং যয়নাব রা. 

কে স্রী হিসেবে এহণ করাও আল্লাহর নিদের্শে ছিল । 

২০, পালকপুর এহণ করা এবং তাকে একৃত পুত্রের মতো মনে করার এই জাহেলী রসম মুসলিম 
সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল স, -এর সাথে যয়নবের বিবাহের ব্যবস্থা 
করেছেন! 

২১. রাসূলুল্লাহ. স. ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে জাহেলী সমাজের এ বদ রসম-এর মূলোচ্ছেদ 
করার সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাই তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এটাকে উৎখাত করে কিয়ামত 
পর্যর্ত মুসলিম সমাজকে এ থেকে রক্ষা করেছেন । 

২২. নবী-রাসূলদের এতি আল্লাহর নিদেশিসমূহ তাঁর পূর্ব থেকেই সিরিকৃত সিদ্ধান্ত । এর 
তাঁদেরকে আল্লাহর নিদের্শ কাধর্কর করতে হয় । , 

২৩. যেহেতু মানুষের হিসেব নেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই, তাই ভয়ও করতে || 
হবে একমাত্র তাঁকে ।.আর সকল ভয়-ভীতি ও বিপদে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে । 

২৪. গালকগুর যেহেতু একৃত পুর নয়, তাই তার তালাক ত্রাণ স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হতে 
পারে না। 

২৫. যয়নবকে যায়েদের নিকট বিয়ে দেয়া, এরপর উভয়ের সম্পর্ক ছি করে রাসূলের সাথে বিয়ের 
বাবস্থা করা-_এসবই জাহেলী রসম উৎখাত করার লক্ষ্যে আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়েছে । 

২৬. স্হাম্বদ স. আল্লাহর রাসূল হওয়ার কারণে পালকপুর্র এহণ করার বদ-রসমটির মৃলোচ্ছেদ . 
করার দায়িতৃ তাঁর উপরই পড়েছে । কারণ রাসূল ছাড়া অন্য কারো সংক্কারকের পক্ষে তা স্ব ছিল 
না এবং সম মুসলিম উম্মাহর নিকট এহণ যোগ্যতাও পেতো না । 

২৭. তিনি শেষ নবী হওয়ার কারণে অন্য কোনো নবী আসার সঙ্াবনাও যেহেতু নেই, তাই 
তাঁকেই এ দায়িত্ব নিতে হয়েছে । 

২৮. আল্লাহ-ই সবার্বিষয়ে সবর্ঞ । তাই তিনি জানেন যে, এ বদ রসমটি উত্খাতের সুযোগ 
এখনই এবং মৃহাশ্মদ স.-ই এর জন্য উপযুক্ত । ্‌ 

২৯. আল্লাহ তা'আলা অতীত, বতর্মান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পুর্ণ অবহিত । তাই তিনি মানুষের | 
জন্য যা করেন, তা তাদের কল্যাণের জন্যই করেন । 


ও 
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পটি চিট ৬০ ৮60 ৮ কন ০০৪ ঞ্পেট তে * ৮৩০ শা 
ূ 95:56 7521752412315510 2016275 
| ৪১. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো বেশী বেশী। 

৪২. এবং তার পবিব্রতা-মহিমা বর্ণনা করো | 

সিটি তা ৪১ ০টি ও ভীতি শী শত «০ ৮৫০ ৯৩ ৬০০80 ৩ ৪৯ লেপ ০] 

৯ 42242-4619ধ শ্চাি ৪১০০ 

সকানে ও মন্ধ্যায়*। ৪৩. তিনি সেই সত্তা ধিনি তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তার ফেরেশতারাও | 

(তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন) ঘেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বের করে আনেন | 

৪০৯০8৩৪০৫০2) মা পণ 5 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ; আর তিনি হলেন মুমিনদের জন্য পরম দয়ালু”৯। 

৪৪. সেদিন তাদের অভিবাদন হবে 


| এটি; ১231যারা ; (৮:1-ঈমান এনেছো ; [৮4)-তোমরা স্মরণ করো ; 

| £4-আল্লাহকে ; 1৮স্মরণ ; (৮-৫-বেশী বেশী 1€9৮এবং ; ৮--(১৯ 

[777 £$৩-সকালে ; %-ও ; 9০-সন্ধ্যায় । €৩:+৯ | 

- তিনি ; $31-সেই সত্তা যিনি ; :-০-রহমত করেন ;-+1--তোমাদের প্রতি ; ূ 
এবং ;%%৫-:12-(+25-4)-তীর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা | 

কিরন) উড জাত) ললিত 


আনেন ; ১*-থেকে অন্ধকার এ]-দিকে ; ১৮4/-আলোর ; /-আর টু 
১৩-তিনি হলেন.) ০:--*১-1৮-৫১৯$1+৮)-মু'মিনদের জন্য ; ৬০৯) -পরম 
দয়ালু ।৫9৫--৯-- (-৯+2৮%)-(সেদিন) তাদের অভিবাদন হবে ; 


৭৮, অর্থাৎ বিরোধীদের নিন্দাবাদ এবং রাসূলের প্রতি অপবাদের জবাবে তাদের প্রতি | 
নিন্দাবাদ ও তাদেরকে গালি-গালাজ করা অথবা চুপচাপ তাদের নিন্দাবাদ. ও বাজে 
কথাবার্তা শুনতে থাকা মুমিনদের কাজ নয় ; বরং তাদের কাজ হলো স্বাভাবিক দিনগুলোর 
চেয়ে বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিভ্রতা-মহিমা | 
ঘোষণা করা । এর অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে তার তসবীহ করা । | 

৭৯, অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশেতারাও 
[]ামাদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত প্রার্থনা করেন। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর 





ভি ৩ 9 পপ কটি তা পানির নিট রা ডেতরাপাত 1 পা জাপানি তাছিত ০ 
015 1040915১2151%-9555:582 721 
'সালাম'__যেদিন তারা (মু'মিনরা) তার (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাত করবে”; এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য তৈরী | 
করে রেখেছেন এক সম্মানজনক প্রতিদান। 8৫. হে নবী ! আমি অবশ্যই ৰ 
| ₹৮-ষেদিন ; £7+51--+১1৯-)-তারা (মুমিনরা) তার (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাত 
করবে ;74--“সালাম' ; এবং ; 45-তিনি আল্লাহ) তৈরি করে রেখেছেন ; 7] | 
-তাদের জন্য ; (৮ঠ-এক প্রতিদান ; (২১৪-সম্মানজনক । €৪ ৮৫:৮৫-হে ; ৫1 - 
নবী ! আমি অবশ্যই ; ূ 


আলোকময় পথে নিয়ে আসা । এটাই আল্লাহ্‌র বান্দাহদের প্রতি তার সবচেয়ে বড় রহমত । | 
কাফির-মুশরিকদের সবচেয়ে বড় মর্মজ্বালার কারণতো এটাই যে, তোমাদের প্রতি তার 
রহমতের কারণে তোমরা হিদায়াতের পথ পেয়েছো। তোমাদের মধ্যে এমন নৈতিক 
গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর কারণে তোমরা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ। তোমাদের 
শ্রেষ্ঠতু দেখে ঈর্ধাপরায়ণ কাফির-মুশরিকরা তোমাদের রাসূলের নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। 
এমতাবস্থায় তোমরা তো আর তাদের মত হতে পার না, তাহলে তোমরা আল্লাহর রহমত | 
থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। 


| এখানে “ইউসাল্লী” শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর রহমত বর্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে। | 

শব্দটি “সালাত' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। “সালাত' শব্দটি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে 
| বান্দাহর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয় রহমত । আর যখন শব্দটি ফেরেশতাদের পক্ষ || 
থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন মানুষের জন্য রহমতের দোয়া করা অর্থ প্রদান || 
| করে। অর্থাৎ ফেরেশতারা মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করে যে, | 
আল্লাহ আপনি অমুক মানুষের ওপর আপনার রহমত বর্ষণ.করুন। 


৮০. অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যখন তাদের সাক্ষাত হবে তখন তাদেরকে “সালাম' দ্বারা 
অভ্যর্থনা জানানো হবে। এ অভ্যর্থনা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে-__আল্লাহ | 
নিজেই “আসসালামু আলাইকুম" বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। যেমন কুরআন | 

মাজীদের সূরা ইয়াসীনের ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে-“(তাদেরকে) বলা হবে | 
| “সালাম'-পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ।” । 


অথবা, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম জানাবে । যেমন সূরা আন নামলের ৩২ | 

আয়াতে .বলা হয়েছে-_ “যাদের জান কবয করবে ফেরেশতারা তাদের পবিত্র অবস্থায় 
| ; ফেরেশতারা বলবে__“সালাম' (তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), তোমরা 
| দেনিয়াতে) যা করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো ।” 


| অথবা, তারা নিজেরাই একে অপরকে সালাম করবে। যেমন সূরা ইউনুসের ১০ | 
_ আয়াতে বলা হয়েছে-_ | | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন 5588558 


স্ম্হ 
৮ ৫৭০্প 


55113514 উঠেন 


র ০৪ 
আল্লাহর দিকে আহবানকারী রূপে তীর জনুমতিক্রমে এবং 


4-1:-0৬৯৬৮৯০)-আপনাকে পাঠিয়েছি ;-০-সাক্ষী হিসেবে ; /-ও ; (:১2- 
সুসংবাদদাতা হিসেবে ; 5-এবং ; (:১4-সতর্রকারী হিসেবে । ৫9 /আর ; ৮০০০- 
আহ্বানকারী রূপে-; ঞ-দিকে ; “40-আল্লাহর ; ০১০-(৮১১+)-তার অনুমতি 
ক্রমে ; 5-এবং ; টি ঃ 

“সেখানে তাদের মুনাজাত হবে___“হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র; আর সেখানে তাদের | 
অভ্যর্থনা হবে “সালাম'। তাদের -শেষ প্রার্থনা হবে__সমন্ত প্রশংসা সারা জাহানের 
| প্রতিপালক আল্লাহর জন্য ।” ৃ 

৮১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সাস্তবনা দিয়ে ইরশাদ করছেন যে, হে নবী আমি 
আপনাকে এ সমস্ত মর্যাদা দান করেছি। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকরা আপনার বিরুদ্ধে 
মিথ্যা অপবাদ চালিয়ে আপনার কোনো ক্ষতি.রুরতে পারবে না। আপনার মর্যাদা অনেক | 
ওপরে। এসব শয়তানদের অপতৎপরতায়- আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে নিজ | 
 দায়িতৃ পালন করে যেতে থাকুন। এসব বিরোধীদের সকল তৎপরতাকে উপেক্ষা করুন। এর 
সাথে সাথে পরোক্ষভাবে মু"মিন-কাফির নির্বিশেষে সবাইকে এ বলে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, তোমরা কোনো এক সাধারণ মানুষের সাথে মুকাবিলা করছ না ; আল্লাহ | 
যাকে এমন সব মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তেমন এক মহান ব্যক্তিত্বের সাথে তোমাদের | 
| মুকাবিলা, যার চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় আর কেউ পৌছতে সক্ষম নয়। 

৮২. কোনো বিষয়ের সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত দায়িতৃপূর্ণ কাজ। তদুপরি 
রাসূলুল্লাহ স.- হা রত এজি 
রাসূলের সাক্ষ্যদানের এ দায়িত্ব তিন পর্যায়ে বিভক্ত ূ 

এক ৪ মৌখিক সাক্ষ্য অর্থাৎ রাসূল আল্লার দীনের মূলনীতি ও বিধান সঙপর্কে পরিষ্কার 
সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁর প্রচারিত দীন-ই সত্য । আল্লাহর অস্তিত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, | 
অহী, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, বিচার ও জান্নাত বা জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে 
সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন ও এতে কেউ তার কথা বিশ্বাস করুক বা না 
করুক অথবা কেউ তাকে পাগল বলুক তাতে তিনি পরওয়া করবেন না। আল্লাহর 

| শরীয়ত যে নীতি-নৈতিকতা, মূলনীতি, মূল্যবোধ ও বিধিনিষেধ দিয়েছেন তার সত্যতা ও 
কল্যাণ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবেন । আল্লাহ যেটাকে হারাম বলেছেন, তার 
হারাম হওয়ার কথা এবং আল্লাহ যেটাকে হালাল বলেছেন তার হালাল হওয়ার. কথা সারা | 
দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন। সারা দুনিয়ার মানুষ এতে বিরোধিতা করলেও 
মাত 
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টি দুই £ কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য অর্থাৎ রাসূল দুনিয়ার মানুষের সামনে যে নর 
| দাওয়াত দিচ্ছেন সেই দীন সর্বাগ্রে তাকে মেনে চলতে হৃবে। যে কাজকে তিনি আল্লাহর | 
নির্দেশ বলছেন সেই কাজ তীকেই সর্বপ্রথম করতে হবে। অপরদিকে যে কাজকে তিনি 
মন্দ বলে মানুষকে তা থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তা থেকে তাঁকেই সর্বপ্রথম || 
মুক্ত থাকতে হবে। যেটাকে তিনি ফরয বলছেন তা পালন করার ব্যাপারে তিনি এগিয়ে 
যাবেন এরং যেটাকে তিনি গুনাহ বলছেন তা থেকে তিনিই প্রথমে নিরাপদ দূরতে 
অবস্থান করবেন। যে জীবনব্যবস্থাকে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জীবনব্যবস্থা বলে 
| প্রচার করছেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি জীবনপণ প্রচেষ্টা চালারেন। তার 
প্রচেষ্টা-সংঘ্াম দেখে দুনিয়ার মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে না য়ে, তিনি কোন্‌ 
22555585575, 
দিসি 
কাছে পৌছানোর দায়িতু দেয়া হয়েছিল, তিনি তা যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌছে 
দিয়েছেন। তিনি. মৌথিক ও কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তার 
দায়িত্‌ পালনে তিনি সামান্যতম ক্রটি করেননি। তার এ সাক্ষ্যের আলোকে তার 
আনুগত্যকারীদেরকে কি পুরষ্কার দেয়া হবে এবং অমান্যকারীদেরকে কি সাজা দেয়া হবে 
তা নির্ধারিত হরে। | | 
রাসূলের এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দুনিয়ার মানুষের ওপর আল্লাহর ছজ্জাত বা প্রমাণ || 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহ তীর প্রতি কত বড় গুরুতদায়িতব চাপিয়েছেন, তার 
কথা ও কাজের মাধ্যমে এ সাক্ষ্য প্রদানে তিনি সামান্যতম ক্রটি করেননি । (নাউযু 
| বিল্লাহ) যদি তা হতো তাহলে তিনি আর আখিরাতে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে দীড়াতে | 
পারবে না ; যার ফলে আখিরাতে অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণিত হবে না এবং 
অনুগতদের. আনুগত্যের প্রমাণও পাওয়া যাবে না অর্থাৎ মানুষের সামনে তা প্রকাশ |. 
হবে না। আর এতে পুরস্কার ও শাস্তি দানের যৌক্তিকতাও পাওয়া যাবে না। 

৮৩. অর্থাৎ রাসূল ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সুসংবাদাতা ও সত্রর্ককারী। 
তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এ দায়িত্ব গ্রহণ রুরেননি। সুতরাং ঈমান ও সৎকাজের পুরষ্কার 
সংক্রান্ত সুসংবাদ দান করা যেমন আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িতু, তেমনি কুফরী ও 
অসৎকাজের পরিণাম তথা শাস্তি সংক্রান্ত কারণের দায়িত্বও আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব । সুতরাং 
ধিনি এ দায়িত্ব পালন করছেন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত । আর তিনি খন 
কোনো কাজকে আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে ঘোষণা দেন, তখন - 
সে কাজটি অবশ্যই ফরয, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হবে। 

আর তিনি যখন কোনো কাজের মন্দ পরিণামের ঘোষণা দেন তখন অবশ্যই আল্লাহ 
| তা করতে নিষেধ করেছেন এবং তা হারাম বা গোনাহের কাজ হবে| আর এমন কাজ 
যদি কেউ করে তবে তার জন্য সে শাস্তি পাবে। 


॥ ৮৪. এখানেও বলা হয়েছে যে, সু জারাহর পক্ষ থেকে নিতু গন কালা 





শ. শ. কু. ১০/১৭-_ | “পারা ঃ ২২ 


নি সূরা আল আহ্যাব 
০ রা ৫ ৬ পভ ঈটিপ 0৫ রে নি ভা রন রা 
ছি ভিন তাদের জন্য” 
আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে এক বিরাট অনুগ্রহ ৷ 


পাতি চি ডে পাতা উিটি (পাকিপাণী পা ঞ 
"491 $০-১19৮১655 ০৯শ০১৪/ ৮৩ | 
৪৮. আর আপনি কাফিরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না এবং তাদের | 
উৎপীড়নকে উপেক্ষা করুন, আর ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর 


পটিপটি ঠা রা হি পা তা ₹. ১5. পের। বৃ দে চরে 
১৪9 1৮ 80106 93:5245591 
আর (মানুষের) সকল বিষয়ে কার্নির্বাহক হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট ৷ ৪৯. হে যারা 
ূ ঈমান এনেছো! যখন তোমরা বিবাহ করো 
9 না ৯টি পাপার্পা 0 কঞিটেলণা ঈপ্া করা ৪ চদা কস 9-2 র ৪০ট৪ 
০৪০০৪১০০৯০০) 010 ০০ ০৯৪০৪০০ প 
মু'মিন নারীদেরকে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তাদেরকে | 
তালাক দিয়ে দাও”৫, তবে তাদের ওপর তোমাদের জন্য নেই 


৮+০-.-বাতিরূপে ; (১-৮উজ্জ্বল। €9; /-আর ;৮:+আপনি সুসংবাদ দিন ; 
১১-০)-মু'মিনদেরকে ; $৮-ে অবশ্যই ; ভাত জ্যা রর (তে পক্ষ 
থেকে ; *41-আল্লাহর ; 9:০-অনুষ্রহ ; (-2৫-বিরাট । €9/-আর ; ০449 -আপনি | 
কথা মানবেন না ; 2,২/-কাফিরদের ; 723 ; ৮2:01 52 
এবং; (উপেক্ষা করুন; ৮4১- রি ১-আর ; :)$৮5 ০ | 
ভরসা রাখুন ; ৬-ওপর ; 40-আল্লাহর ; $-আর ; ৮৫-যথেষ্ট ; “7৬ -আল্লাহ-- 
ই; 9.5%-মোনুষের) সকল বিষয়ে কার্যনর্বাহক হিসেবে। €94:0-হে ; ০41 
যারা ; (:%-ঈমান এনেছো ; 1-যখন ; -৯৫৩-তোমরা বিবাহ কর ; ০:+১)। - | 
মন নারীদেরকে; -1-তারপর ;1-৮:-::1-তোমরা তাদেরকে-তাাক দিয়ে 
দাও ; 4 ৮৮আগেই ; ০৯,..:$ টা-তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই ; ৮2-তবে 
নেই ;৫4-তোমাদের জন্য ; €৮1০-তাদের ওপর ; 

আহ্বায়ক তথা দীন প্রচীরক। একজন জাবারন ভ্রচারক বা আারক আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নিযুক্ত হন না তাই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন। রাসূল আল্লাহর পক্ষ 
॥ থেকে নিয়োজিত হওয়ার কারণে তার কাজের বিরোধিতা স্বয়ং আল্লাহ্‌র বিরোধিতার 
| শামিল। তাই দেখা যায়, নবী-রাসূলদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যালিমদের পরিণতি | 
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[৮৬৫ পান পালি 0 ০৯ আপা লা টেন ঠিঅপা্া পাপা ঠিপাছি পা 0 ] 
র 6৪ ১৫৮৮15- ৯৯১9 ধরে 5০1 
| . কোনো ইদ্দত যা তোমরা গণনা করে থাক ; অতএব তোমরা তাদেরকে কিছু ভোগ্য- | 
সামথী দিয়ে দাও এবং তাদেরকে বিদায় করে দাও__উত্তম বিদায়” । ৫০. হে 
| ৮৮ ১০-কোনো ইদ্দত ;.৮৫১---৯/-6১+০১-০)-যা তোমরা গণনা করে থাক ; | 
১4,,2:-0০১৮1৯৯২৮)-অতএব তোমরা তাদেরকে কিছু ভোগ্য সাম্রী দিয়ে 
দাও ; /-ও ; ০৯১৯[--(০৯1১৯৮)-তাদেরকে বিদায় করে দাও ; (৮0--বিদায় ; 
9৩০-উত্তম 169 $207হে; ূ 


রাতে? জহর হল হরর বার আনা হানা হাতি ারহগরিনাতর 
সম্মুখীন হবে। 


৮৫. অর্থাৎ তোমরা যখন কোনো মুমিন নারীকে শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর এবং 
তখন পর্যস্ত তাদের সাথে তোমাদের সহবাস না হয়ে থাকে ; অতপর এ অবস্থায়ই 
তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে থাক, তাহলে তাদের জন্য এ বিধান বিধিবন্ধ করা 
হলো যে, তাদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। ইদ্দত পালন করতে হয় স্ত্রী 
গর্ভবতী কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ; কিন্তু যেখানে সহবাসই হয়নি | 
সেখানে গর্ভবতী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন পড়ে না। 

৮৬. এ আয়াতটি এমন একটি একক আয়াত যা থেকে ইসলামী শরীয়া আইনের 


নিম্নোক্ত বিধানগুলো বের হয় £ 

এক £ এ আইন মু'মিন নারীদের জন্য যেভাবে প্রযোজ্য তেমনি সেসব কিতাবী তথা 
ইয়াহুদী ও থৃষ্টান নারীদের জন্যও প্রযোজ্য যারা মু'মিন পুরুষের বিবাহাধীন রয়েছে। 
অর্থাৎ কিতাবী নারীদের জন্যও তালাক মহর, ইদ্দত ও তালাকের পর ভরণ-পোষণ 
পাওয়ার ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য । ৃ 

এ আয়াতে এদিকেও ইংগীত রয়েছে যে, মু*মিন পুরুষরা শুধুমাত্র মুমিন নারীদেয়কেই 
বিয়ে করবে। যদিও কিতাবী নারীদের বিয়ে করার বৈধতা রয়েছে। 
| দুই ঃ স্ত্রীর সাথে একান্ত নির্জনবাস তথা যে নির্জনবাসে স্ত্রী সংগম সম্ভব হয়ে থাকে 
' এমন নির্জনবাসের পর তালাক দিলে ইদ্দত পালন অপরিহার্য । আর যদি একান্ত বাসের 
আগে তালাক দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ইদ্দত পালন করতে হবে না। 


তিন $ একাস্ত নির্জনবাসের আগে তালাক দিলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হয় না 
এবং এ অবস্থায় স্বামীর আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে না। এ বিধান || 
একান্ত নির্জনবাসের আগে তালাক দেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, একান্ত নির্জনবাসের আগে স্বামীর 
মৃত্যু হলে এ বিধান কার্যকরী নয় ; বরং সেসময় তাকে স্বামীর সাথে সহবাস হয়েছে এমন 
| স্ত্রীর মতোই চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। ইদ্দত পালন করা দ্বারা এমন 
| প্রতীক্ষাকালকে বুঝায় যা অতিবাহিত হওয়ার আগে নারীর জন্য পুনবিবাহ বৈধ নয়। || 





টি চার ঃ এ আয়াত থেকে এ বিধানও বের হয় যে, ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর ওপর স্বামীর 
অধিকার । স্বামীর অধিকার এজন্য যে, সে ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় স্বামী চাইলে 
স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া স্ত্রী গর্ভবতী কিনা এবং গর্ভবতী হলে স্বামীর 
সন্তানের বংশ প্রমাণ করার জন্যও স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার । 

অপরদিকে এটা আল্লাহর শরীয়তের অধিকার ৷ কেননা শরীয়ত এ অধিকার সংরক্ষণ 
করা জরুরী মনে করে। তাই যদি কোনো স্বামী স্ত্রীকে লিখে দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর 
অথবা তোমাকে তালাক দেয়ার পর তোমাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না, তাহলে স্ত্রীর 
ওপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে না ; কিন্তু শরীয়ত কোনো অবস্থায়-ই ইদ্দত পালন 
থেকে স্ত্রীকে অব্যহতি দেয় না। 

পাচ £ আয়াতে উল্লিখিত “তাদেরকে কিছু ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে দাও এবং তাদ্দেব্রকে 
উত্তমভাবে বিদায় দিয়ে দাও” এর হুকুম নিমোক্ত দু' পদ্ধতি থেকে কোনো একটি পদ্ধতিতে 
পালন করতে হবে । | 

. যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং একান্ত নির্জনবাসের আগে তালাক 
দিয়ে দেয়া হয় তাহলে এ অবস্থায় অর্ধেক মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যারে। এর বেশী 
কিছু দিলে তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত না 
গ্রে তাহলে তাকে রিছু ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে বিদায় করতে হবে। আর কিছু ভোগ্য 
সামগ্রী এর পরিমাণ হবে স্বামীর মর্যাদা ও সামর্থ অনুযায়ী । ফরীহদের একটি দলের মতে 


'বিয়ের সময় মহ্র নির্ধারিত থাক বা না থাক উভয় জবস্থায়ই “মুতা-ই তালাক" দিতে 
হবে। আর মুতা-ই তালাক এমন সম্পদকে বলা হয় যা তালাক দিয়ে বিদায় করার 
সময় স্ত্রীকে দিতে হয়। : 


ছয় $ “উত্তমভাবে বিদায় করা'র অর্থ শুধু “কিছু ভোগ্য সামশ্রী' দিয়ে বিদায় করাই 
নয়, বরং এ অর্থও এতে রয়েছে যে, স্ত্রীকে কোনো অপবাদ না দিয়ে এবং বেইয্যত না 
করে ভালভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া । কারো যদি কোনো কারণে স্ত্রীকে পছন্দ না হয় 
তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না দিয়ে তাকে ভালো লোকদের মতো বিদায় 
করে দিতে হবে। কুরআনের আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তালাকের প্রয়োগ 
কোনো সালিশ বা আদালতের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল নয়। এরূপ করা ইসলামী 
শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আয়াতের মর্ম অনুযায়ী তালাকের ইখতিয়ার ও দায়িত্ব 
সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল । তালাক. প্রয়োগকে সালিশ বা আদালতের অনুমতির 
সাথে সম্পর্কিত করলে “ভালোভাবে বিদায়” করার সম্ভাবনা আর থাকে না। স্থামী না 
চাইলেও অপমান, বেইমৃঘতি ও দুর্নামের বোঝা বহন করতেই 'হয়। আয়াতের শব্দাবলী 
থেকে যে উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা ফ্লায়, তাহলো তালাকের ইখতিয়ার ও দাক্সিতব স্বামীর 
ওপরই থাকবে। স্বাস্রী যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দেন্স, তাহলে অর্ধেক মহর ও 
কিছু ভোগ্য সামধী স্ত্রীকে দিয়ে তাকে বিদায় করতে হবে। যার ফলে স্বামী তাল্লাকের 
ইখতিয়াব্রকে ঘ্াচ্ছে তাই ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে । কারণ তালাক দিলেই তার 
[ওপর একটি আর্থিক বোর চাপরে। তালাকের ইখতিয়ার ও দায়িত্ব একান্তভাবে স্বার়ীর 





পারা $ ২২. 


চি ৫৩৩১ 8838৯ 


লা এল জন 
মহর দিয়ে দিয়েছেন” এবং (সেসব নারীদেরবেও) যার মদিকানায়এসেছে। 
পপ পা অর ৯ এপ ৬০ পাস্পক ডি 
[29 ৬ 55589426219 ৮ এর ও 
আপনার হস্তগত হয়ে (দাসীগণ), তা থেকে যা আল্লাহ আপনাকে গণীমত হিসেবে . 
দিয়েছেন এবং আপনার চাচার কন্যাদেরকে ও আপনার ফুফুর কন্যাদেরকে, আর 
পট পা ৫ গারৃপাছি। তা পা পা পিতা পা & পা (তে পা) 

4 ৪1১19 1০ ৩১৬ 214০ ১52 16৬৪ 
আপনার মামার কন্যাদেরকে ও আপনার খালার কন্যাদেরকে যারা আপনার সাথে 
হিজরত করেছে এবং এমন মু'মিন নারীকে 
০-নবী ; 01আমি অবশ্যই ; (4া-হালাল করে দিয়েছি ; &-আপনার জন্য ; 
457:35::0)আপনার বীদেরকে -যাদেরকে ; ০-:-9-আপনি দিয়ে ূ 
] দিয়েছেন ; ১৯)১1-0৩১+১১৯)-তাদের মহর ; 7এবং ; ০-(সেসব নারীদেরকেও) 
যারা; ০৬-মালিকানায় এসেছে ৬:৮৮:৫৬+১৮*:)-আপনার হস্তগত হয়ে 
(দাসীগণ) ; 1 ৮০,-তা থেকে যা; নে গর্ীমিত হিসেবে দিয়েছেন ; 41)-আল্লাহ ; 
আপনাকে ; ;এবং ) ০ কন্যাদেরকে ; ০-৫4+০)-আপনার চাচার ; 
$-ও ;০এ-কন্যাদেরকে ; -+০-(৯০-০)-আপনার ফুফুর ; 7আর ; 545 - 
কন্যাদেরকে ; )৬-(৬+৬)-আপনার মামার ; 7-ও ; -৫কন্যাদেরকে ; 41৯ 
-(এ+০4)-আপনার খালার ; ০1-যারা ; ০০৯৬-হিজরত করেছে ; ৮৮৮ 

এ)-আপনার ; $-এবং ; %১।এমন নারীকে ; £4১০-মু'মিন ; 


ওপর থাকার কারণে পরিবারিক গোপনীয়তাও রক্ষা পাবে এবং বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ 
হওয়ার সুযোগও এতে থাকবে না, বরং তালাক দেয়ার কারণ কারো কাছে সে প্রকাশ করতেও 
বাধ্য হবে না। ফলে স্ত্রীর দোষও গোপন থাকবে এবং তার বিদায়টাও আয়াতের মর্ম 
অনুসারে ভালোভাবেই হবে। 


|] ৮৭. অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ চারজন পর্যস্ত সীমা যেমন 
আল্লাহ-ই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তেমনি তার নবীর জন্য তিনি চার-এর সীমা নির্দিষ্ট 
করেননি । এআয়াত যখন নাধিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল পাচজন। 
হযরত যয়নব রা. ছিলেন পঞ্চম স্ত্রী। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকরা হযরত যয়নব রা.-কে 
বিয়ে করার পর যে আপত্তি তুলেছিল এখানে আল্লাহ তা“আলা তার জবাব দিয়েছেন যে, | 

॥ হে নবী! আপনি যে পাচজনন্ত্রীর মহর আদায় করে দিয়েছেন, তাদেরকে আমি আপনার জন্য | 
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82888108388 8380128398 


তি র22253510005105241 

যদি সে তার নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে উ্দি নবী চান তাকে বিয়ে 
করতে৮” ; €এ হুকুম) বিশেষভাবে 
০১819) 89475008068 ০ চপ1955551 
আপনার জন্য অন্য মুমিনদের ছাড়া* ; আমি নিঃসন্দেহে তা জানি যা আমি তাদের | 
(মুমিনদের) জন্য নির্ধারণ করেছি তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে 

2-যদি ; ০4৯-০স সমর্পণ করে ; $:4-৫৬+১৪)-তার নিজেকে ; নি -নবীর 
কাছে ; :-যদি ;১0-চান ) £৮:11-নবী ; ০৮:24 0 -(৬+৮০5০ 9)-তাকে | 

বিয়ে করতে ; 4 :«1৮$-(এ হুকুম) বিশেষভাবে ; ৬৮-আপনার জন্য ; ০১১ ০*- | 

ছাড়া; ১: মুমিনদের ; (৫12 ১$-আমি নিঃসন্দেহে জানি ; (০-তা, যা; | 

("৮ আমি নির্ধারণ করেছি; (৮৮.-০-তাদের জন্য ; (ব্যাপারে ; 031 - | 

(৯*+015)0-তাদের স্ত্রীদের ; ৃ 


হালাল করে দিয়েছি। এ জবাব আল্লাহ কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করার | 
উদ্দেশ্যেই দেননি, বরং তাদের আপত্তির কারণে যেসব মুসলমানের মনে সংশয় সৃষ্টি | 
| হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন। আল্লাহর 
ঘোষণা হলো-__সাধারণ মুসলমানদের জন্য.চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার সীমা যেমন আমিই 
দিয়েছি, তেমনি রাসূলকে এ সীমানার বাইরে রাখার আইনও আমিই করেছি। নবী নিজে 
॥ এ সীমানা অতিক্রম করেননি ৷ ্‌ 
৮৮. হযরত যয়নব রা. সহ পাঁচজন স্ত্রীর বাইরেও আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত 
মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন-__ 


. এক $ এ অনুমতির প্রেক্ষিতে তিনি যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রায়হানা রা., | 
হযরত যুয়াইরিয়া রা. এবং হযরত সাফিয়্যা রা.-কে মুক্তি দান করে বিয়ে করেন। হযরত 
মারিয়া কিবতীয়া রা.-কে মিসর অধিপতি মুকাওকিস রাসূলল্লাহ স.-কে উপটৌকন হিসেবে | 
দান করেন। তিনি বাদী হিসেবে আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তার সাথে সহবাস করেন। | 


দুই $ তার চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ও খালাতো বোনদের মধ্যে যীরা ইসলাম 
গ্রহণ করে দীনের জন্য তার সাথে হিজরত করেছেন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করার 
অনুমতিও আল্লাহ তাআলা তাকে দেন। এর ভিত্তিতে তিনি হযরত উম্মে হাবীবাকে ৭ম 
হিজরীতে বিয়ে করেন। (এ আয়াতে পরোক্ষভাবে ইয়াহুদী ও খৃন্ট ধর্ম থেকে ইসলামী 
শরীয়া-কে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মামাতো, ফুফাতো, | 
88558588858588505877585855882 888 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল আহ্যাব 


তি ৮০৮ পাটি ওটি ও ক ৮০ শা টিপ ওল ছি এটি লী ভিনিত টি শটিটি পডি পরি 8 তা তক পপ 
|)9৯ 481 ৩৬ 9, 845০443০০2০ 
| এবং তাদের (ব্যাপারে) যাদের মালিক হয়েছে তাদের হাতসমূহ (দাসীগণ) (এটা এজন্য করেছি) যাতে আপনার 
ৰ কোনো অসুবিধা না হয়* , আর আল্লাহ হলেন, অত্যন্ত ক্ষমাশীল 

$-এবং ; ৮-তাদের (ব্যোপারে) যাদের ; .$4--মালিক হয়েছে ; ৮4/-(+১৩। 
৯)-তাদের হাতসমূহ (দোসীগণ) ; ০৯৫ 9----টা এজন্য করেছি) যাতে না 
হয় ; &.১1-আপনার ; ৮৮৮-কোনো অসুবিধা ;7-আর ; $-হলেন ; 101 - 
| আল্লাহ; (7৫ $ অত্যন্ত ক্ষমাতীল ; 

বংশধারা মিলে যায় এমন মহিলাকে বিয়ে করা অবৈধ । অপরদিকে ইইয়াহদী ধর্শে 
সহোদর ভাইয়ের মেয়ে ও সহোদর বোনের মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ্ব)। 

তিন £ এ আয়াতে এমন মহিলাকেও বিয়ে করা রাসূলের জন্য 'হালাল ঘোষণা করা 
হয়েছে, যে নিজেকে মহুর ছাড়াই হিবা তথা দান করতে আগ্রহী 1 এ অনুমতির প্রেক্ষিতে তিনি 
হযরত মায়মুনা রা.-কে ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে বিয়ে করেন। তবে তিনি হিবার 
সুযোগ নিয়ে বিনা মহরে তীকে বিয়ে করেননি, বরং মহর দিয়েই বিয়ে করেছেন। 


৮৯, এ আয়াত (৫০ আয়াত) থেকে এমন কিছু সুবিধা ও বিধান জানতে পারা যায় 
যা একমাত্র রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য কোনো মুসলমানের জন্য এ সুবিধা ও 
বিধান কার্যকর নয়। যেমন একই সাথে চার-এর অধিক্ত্রী রাখা ; কোনো মহিলার নিজেকে 
কোনো পুরুষের জন্য মহরবিহীনভাবে হিবা করা এবং কোনো পুরুষের মহরবিহীন কোনো 
মহিলাকে গ্রহণ করা। কুরআন হাদীসের মাধ্যমে রাসূলের জন্য আরো বিশেষ কিছু 
বিধান পাওয়া যায় যা অন্য অন্য মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য নয় । রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য 
তাহাজ্জাদ নামায ফরয হওয়া, যা অন্য মুসলমানের জন্য নফল; রাসূলুল্লাহ স. ও তার 
পরিবারবর্গের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম হওয়া, যা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম নয় ; 
রসূলুল্লাহ স.-এর মীরাস বণ্টনযোগ্য না হওয়া, কিন্তু অন্য সকলের মীরাস .বন্টনযোগ্য 
হওয়া ; রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান ফরয ছিল না, কিন্তু অন্য 
সকলের জন্য তা ফরয; তীর ইন্তেকালের পর তীর স্ত্রীগণ অন্য সকল মুসলমানের জন্য 
মায়ের মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া তাদেরকে বিয়ে করা হারাম হওয়া এবং কোনো কিতাৰী 
মহিলাকে বিয়ে করা তার জন্য হারাম হওয়া, যা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম নয়। 

৯০. অর্থাৎ মুমিনদের জন্য স্ত্রীর সীমা চার-এ নির্ধারণ করা ও বাদীদের ব্যাপারে বিধান 
দেয়া এবং রাসূলুল্লাহ স.-কে তা থেকে আলাদা রাখার কল্যাণ ও সুবিধা সম্পর্কে আল্লাহ-ই 
ভালো জানেন। মূলত রাসূলুল্লাহ স. যে কয়জন স্ত্রী গ্রণ করেছিলেন, সবই দীনী 
প্রয়োজনেই করেছিলেন। একটি অগোছালো, অসংগঠিত ও উচ্ছংখল জাতিকে উন্নত, 
রুচিশীল ও সুসভ্য জাতিতে পরিণত করা ছিলো তার নবুওয়াতের দায়িত্ব । এ দায়িত্ব পালনের 
| ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষদের অনুশীলন দেয়াই যথেষ্ট ছিলো না ; বরং তৎসঙ্গে মহিলাদের 
প্রশিক্ষণ দানও জরুরী ছিলো । কিন্তু তীর প্রচারিত দীনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের অবাধ 
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১৪2 :7০৩৪ 
পরম দয়ালু । ৫১. আপনি তার দীদোট ম্ থেকে যাকে চান দূরে রাখবেন এবং 
আপনি যাকে চান আপনার কাছে রাখবেন ; আর যাদেরকে 


পপ »র পন 8. পা উপ ক্র পাটি পলা পা মলা ৪ পা কিপাপাজি 

ৃ ১85০1 1১, 9151 ৫0 1 0-2521 

আপনি দূরে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে কাউকে যদি আপনি (আবার) কামনা করেন 

তাহলে আপনার কোনো গুনাহ নেই ; এটা অধিক নিকটবর্তী যে, শীতল হরে 

ৃ :৮১-পরম দয়ালু ।€):৯:৮$-আপনি দূরে রাখবেন ; ১-যাকে ; £ 2-চান ; ০৫০ 

-তাদের মধ্য থেকে ; -এবং ; 4৮:4-আপনি কাছে রাখবেন; ৬.৮|-আপনার ; ১ 

-যাকে ; :5-আপনি চান; )-অরি ; ০"যাকে ; 5+54-আপনি (আবার) কামনা 

করেন; *»-তাদের মধ্য থেকে যার্দেরকে ; 4১2-আপনি দূরে রেখেছিলেন ; 93 
:-(0০:3+-9-তাহলে নেই কোনো গুনাহ ; 4215 আপনার ; ৬১এটা ১ 

বরে নিকটবর্তী; 2-যে ; /56-শীতল হবে ; 


মেলা-মেশাও বৈধ ছিলো না। আর তীর পক্ষে দীনের মূলনীতিতে পরিবর্তন করে অবাধ 


মেলামেশার মাধ্যমে নারীদের প্রশিক্ষণ দান-ও সম্ভব ছিলো না। অতএব দীনের 
নি আর তা হলো বিভিন্ন বয়সের 

বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাকে বিবাহের মাধ্যমে তার সংস্পর্শে এনে 
তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে 
তোলা। অতপর তাদের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর সকল বয়সের যুবতী, পৌঢ়া 
ও বৃদ্ধা নারীদের মধ্যে দীনের মূলনীতিসমূহের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কারণ | 
নারীদেরকে বাদ দিয়ে কোনো সভ্যতা-ই পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠতে পারে না। 


তাছাড়া শত শত বছর থেকে যে জাহেলী সত্যতা শিকড় গেড়ে বসে ছিলো তা উৎখাত 
করে তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা ছিল রাসুলের মূল দায়িতু। এ দায়িত্ব 
পালন করতে গিয়ে অনিবার্ধভাবে তাঁকে জাহেলী জীবনব্যবস্থার অনুসারী ও 
পৃষ্ঠপোষকদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। গো্ীয় জীবনধারার অনুসারী 
শত্রুদের শক্রতাকে নিষ্তীয় করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
তোলার প্রয়োজনে এসব গোত্রের মেয়েদের বিয়ে করে নেয়া ছিলো অন্যতম উপায়। তাই 
তিনি এমন মেয়েদেরকে বিয়ের জন্য নির্বাচন করেন, যাদের মাধ্যমে দীনের প্রচার কার্ধের 
সাথে সাথে উপরোগ্লিখিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এ উদ্দেশ্টেই তিনি হযরত আবু বকর রা.-এর 
কন্যা হযরত আয়েশা রা. এবং হযরত ওমর রা.-এর কন্যা হযরত হাফসা রা.-কে বিয়ে 
করেন। এতে করে তিনি দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে আত্বীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে 
ফেলেন। হযরত উম্মে সালামাহ রা. এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সম্পর্ক ছিলো আৰু 
| জেহেল ও খাশিদ ইবনে তলীদের সাথে। হষরত উল হাবীৰা রা নিসার ৰ 
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০০৫০৮ 2 পানি পনি তাসিলারী 9 পনি পা পার ড ডিভি 

০017 ৬৮5১9 ০১৯৭9 ৬৯২০০ | 

| জিভে এবং তারা দুঃখিত হবে না ও তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে সে | 

সম্পর্কে, যা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন*৯১ ; আর আল্লাহ জানেন 

৮৬০ ৫ 6 পা পি পা পির ও ০৩৩ 2০০ লি পিট ছি 

প.5]| | 005৫৪০4০৮24 ০৩০9 ৮১ িঠ0 
যা আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী পরম ধৈর্যশীল৯২। 

৫২. হালাল নয় আপনার জন্য অন্য কোনো নারী__ 


১, (০১০০)- -তাদের চোখগুলো ; 1;5এবং;০ এতটা দিত হবে না; 


আপনি 'ভাদেরকে দিয়েছেন; (1৫-সবাহ; আর; 1//আল্লা; লেন, 

যা আছে; 5৯১ ৮-৫৪৯৮৯০*)-তোমাদের অন্তরে ; »আর ; ০৬- 
হলেন ; £44-আল্লাহ ; -২--মহাজ্ঞানী ; 1--১1০-পরম ধৈর্যশীল । €94-০9 - 
হালাল নয় ; ঞ1-আপনার জন্য ; ১ট0-অন্য কোনো নারী ; 


মেয়ে। উপরোক্ত বিয়েসমূহের কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর শত্রুতা অনেকাংশই কমে 
যায়। এমনকি হযরত উত্মে হাবীবা রা.কে বিয়ের কারণে আবু সুফিয়ান আর কখনো 
রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি । এমনিভাবে তার তিনজন স্ত্রী ছিলেন 
ইয়াহুদী পরিবারের মেয়ে। তীরা ছিলেন হযরত সাফিয়্যা রা., হযরত জুয়াইরিয়া ও 
হযরত রায়হানা রা. এঁদেরকে বিয়ে করার পর রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ইয়াহুদীদের 
শক্রতা অনেকাংশে কমে যায়। সে যুগের রীতি অনুসারে কোনো লোকের সাথে যদি 
কোনো গোত্রের কোনো মেয়ের বিয়ে হতো, তাকে গোত্রের সবাই জামাতা হিসেবে মনে 
করতো । আর জামাতার সাথে যুদ্ধ করাকে লজ্জাজনক কাজ মনে করতো । 


সামাজিক বদ রসম সংস্কারের জন্য তিনি হযরত যয়নৰ রা.-কে বিয়ে করেন। এভাবে 
ইসলামকে সার্বজনীন 'দীনে হক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ঢার-এর অধিক বিয়ে 
তাকে করতে হয়। সাধারণ মুসলমানের জন্য স্ত্রীর সর্বোচ্চ সংখ্যা চার-এ সীমিত রাখা, 
| বাদীদের ব্যাপারে দেয় বিধান এবং রাসূলের. জন্য দেয় বিধান-এর প্রকৃত কল্যাণকর 
দিকগুলো আল্লাহই ভাল জানেন। 

৯১. অর্থাৎ উন্মাহতুল মু'মিনীন তথা রাসূলের পৰি স্ত্রীগণ তাদের জন্য আল্লাহর 
| নির্ধারিত ফায়সালা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন । রাসূলের মতো মহান ব্যক্তির স্ত্রী হতে | 
পারা, দীনের ক্ষেত্রে যাদের অবদান সম্পর্কে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করবে, যারা 
মুসলিম উদ্মাহর কাছে তাদের মাতাদের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ; বিশ্বমানবতার কল্যাণে 
নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরামের তালিকায় যাদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত চিরভাস্বর | 
॥ হয়ে থাকবে তারা অবশ্যই আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকবেন__এটাই স্বাভাবিক । 4! 
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555 শো 
এরপর, আর না তাদের (ূ্ত্রীদের) পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা আপনার জন্য ূ 
(হালাল), কা নান 


পানিও রর ৬০ 42 পাত তা ঠি তা পারি ও 


আপনার হল নানা (তাদের ব্যাপার নারি 
আল্লাহ হলেন সকল কিছুর ওপর সজাগ দৃষ্টিদানকারী । 

১০4 ১৮এরপর ; ; ৮আর ; ধু-না ; 1১4: $-আপনার জন্য পরিবর্তে গ্রহণ করা | 
 হোলাল) ; ৮4-তাদের ; 109) ১-অন্য স্ত্রী) ৮৮যদিও ; 4:-৮-+৭৯ )- | 
আপনাকে মুগ্ধ করে ; 44... ০-(১৯+১৯)-তাদের সৌন্দর্য ; 4।-তবে ; জা 
৩৮৯ 1০৫] -আপনার মালিকানাধীন ; আর ; 204৫-হলেন ; £1।-আল্লাহ 
ওপর ; )$-সকল ; ; “৬-কিছুর ; (5-০/-সজাগ দৃষ্টিদানকারী। 

রাসূলুল্লাহ স.-এর সং্রামী জীবনকে সংকটমুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ তা*আলা স্ত্রীদের 
মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাকে যদিও মুক্ত করে দিয়েছেন, তথাপিও তিনি 
তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করেছিলেন । এ ব্যাপারে তার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রা. 
সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ স. পালা বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কারো উপর 
প্রাধান্য দিতেন না।” হযরত আয়েশা রা. আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. যখন শেষ 
রোগে আক্রান্ত হন এবং চলাফেরা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তিনি . 
সকল স্ত্রীর কাছে এ মর্মে অনুমতি চান যে, আমাকে আয়েশার কাছে থাকতে দাও, 
তখন সবার অনুমতিক্রমে তিনি আমার কাছে থাকেন। 


৯২. এখানে রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে সতর্কবাণী যে, 
আল্লাহর ফায়সালায় তারা যদি অন্তরে দুঃথখবোধ করে, তবে আল্লাহ অন্তরের খবর 
সম্পর্কেও অবগত । তোমরা তার পাকড়াও হতে রেহাই পাবে না। সাথে সাথে সমস্ত 
মুসলিম উম্মাহর জন্যও এতে এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, রাসূলের দাম্পত্য 
জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করো, অথবা চিন্তা- 
চেতনার কোনো এক পর্যায়েও কোনো বক্রচিন্তা মনের গভীরে লালন করে থাক তবে 
তা-ও আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। তবে আল্লাহ অত্যন্ত সহনশীল যদি কারো 
মনে এ ধরনের কুচি্তা জেগেও থাকে সে যদি তা মন থেকে বের করে দেয়, তাহলে 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। 


| ৯৩. অর্থাৎ আপনার স্ত্রীগণ যখন যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনার সাথে থাকতে প্রস্তুত 
| তখন এঁদের কাউকে তালাক দিয়ে অন্য ্ত্রী গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ নয়। অথবা এর অর্থ, 
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[টাও হতে পারে যে, আপনার জন্য যে নারীদেরকে হালাল ঘোষণা করাহয়েছে তার 
ছাড়া এখন আর কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয়। 


৯৪. অর্থাৎ নির্ধারিত বিবাহিত স্ত্রীগণ ছাড়া নিজ মালিকানাধীন দাসীদের সাথে | 
| শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ইসলামী শরীয়তে বৈধ করা হয়েছে । তবে এদের সংখ্যা নির্ধারিত 
| করে দেয়া হয়নি। শরীয়ত এদেরকে আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করেছে । কুরআন | 
| মাজীদের যে কয়টি স্থানে দাসীদের সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে তার কোথাও তাদের সংখ্যা 
| সর্বোচ্চ কতো হবে তা নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি, অথচ সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্য 
| স্ত্রীদের সংখ্যা সবেচ্চি চার-এ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এখানে রাসূলুল্লাহ স.-কে 
বলা হয়েছে যে, আপনার স্ত্রীদের মধ্য থেকে কাউকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা 
| আপনার জন্য হালাল নয় ; কিন্তু আপনার মালিকানাধীন নারীগণ আপনার জন্য হালাল। 
| এ থেকে পরিষার জানা যায় যে, মালিকানাধীন নারীদের জন্য এখানে কোনো সংখ্যা 
নির্ধারণ করা হয়নি। 


মালিকানাধীন বীদীদের সম্পর্কে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তা মানুষের প্রয়োজনেই 
| দিয়েছে। এ বিধান থেকে সুযোগ গ্রহণ করে অবাধে বাদী রেখে নিছক যৌন-লালসা 
পূরণের জন্য দেয়া হয়নি। যেমন স্ত্রীদের সংখ্যা চার-এ সীমিত রেখে মানুষের প্রয়োজনেই 
বিধান দেয়া হয়েছিল, এখন কেউ যদি চারজন মহিলাকে বিয়ে করে কিছুদিন স্ত্রী. 
হিসেবে ব্যবহার করার পর তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয় এবং নতুন করে চারজনকে বিয়ে 


করে-_ এভাবে সে যদি করতেই থাকে, তবে এটা হবে আইনের সুযোগে অসৎ যৌন- 
লালসা পূরণের নামান্তর । 


৬ষ্ঠ রুকু (9১-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. হক-এর সাথে বাতিলের সাংঘধিকি পারিহথিতি একটি রীতি । কিয়ামত পধর্ত কম-বেশী এটা 
চলতেই থাকবে । এমতাবস্থায় পরিহ্িতি যেমনই হোক, ম্ব'মিনদের কাজ হবে সদা-সবর্দা আল্লাহর 
স্থরণ-কে অভরে জাগরম্ক রাখা । 

২. নিজেকে সদা-সবর্দা আল্লাহর যিকির তথা স্বরণে লিও রাখার উপায় হলো আল্লাহর নিধারিত 
বিধি-নিষেধ মেনে চলার সাথে সাথে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ স. করৃর্কি অনুসৃত মাসনৃন 
দোয়াসমূহের আমল জারী রাখা । 

৩. আল্লাহর দীনের পতি যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন, তাদের ওপর আল্লাহ বিরাট 
| রহমত করেছেন । এ রহমতের কোনো ঢুলনা নেই । | 

৪. মুমিনদের জন্য আল্লাহর ফেরেশতারাও তীর কাছে রহমত ধ্ার্থনা করেন । আর ফেরেশতাদের 
দোয়া অবশ্যই গৃহীত হয়ে থাকে বলে আশা করা যায় । 

৫. ঈমানের কারণেই মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব । আর এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই কাফির, মুশরিক ও 

স্বনাফিকদের যত মমর্ভালা । 
| ৬. আখিরাতে মুমিনরা আল্লাহর রাসূল ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে 'সালাম'-এর মাধ্যমে | 
| সংবর্ধিত হবে। 
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আট ৭. ৭. সছিনরাও আল্লাহর সালামের জবাবে তার এশং 'মহিমা ঘোষণারত থাকবে । 
৮ আল্লাহ তা'আলাই যেখানে তাঁর তয় রাসূলের মধার্দা উর্ধে তোলার দারিত নিয়েছেন, সেখানে 
দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাঁর মধার্দাকে ডুলুৃষ্টিত করতে সক্ষম হয়নি, আর ভবিষ্যতেও সক্ষম হবে 
না।. 
৯. আল্লাহ তা'আলা ম্ব'খিনদের জন্য এমন এক সম্বানজনক এতিদান তৈরী করে রেখেছেন, যা 
কেউ কল্পনা-ও করতে পারে না । 
১০. আল্লাহ তা'আলা তাঁর তয় শেষ নবীকে মানব জাতির জন্য তাঁর দীনে হকের পক্ষে সাক্ষী 
. হিসেবে হ্োরিত হয়েছেন । 
১১. রাগৃলের এ সাক্ষ্য এদান তিন পায়ে বিভক্ত । (১) মৌখিক সাক্ষ্য, (২) কাজের মাধ্যমে 
সাঙ্ছ, (৩) আখিয়াতে আল্লাহর সামনে অনুষ্ঠিতব্য বিচার কাধের সময় দেয়া সাক্ষ্য । 
১২. রাসৃলুষ্লাহ স. বিশ্বের মানুষের সামনে আল্লাহর দীন যথাযথভাবে এচারের মাধামে তীর 
মৌখিক সাক্ষ্য এদানের দারিত পৃ্ার্গভাবে পালন করে গেছেন ।. 

১৩. রাসূলুল্লাহ স. তাঁর দীনকে পৃরার্ংগভাবে এতিষ্টিত করার মাধ্যমে এবং নিজে সেই দীনে 
হকের পু্ার্গে ও বাব অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর ক্মগত সাক্ষযও এদান করেছেন । 

১৪. আখিরাতে হাশরের ময়দানে তিনি আল্লাহর সামনে তায় ওপর আপি্ত দায়ি যথাযথভাবে 
পালন করেছেন বলে সাক্ষ্য দেবেন । 


১৫. শেব দিবসের এ সাক্ষোর ভিজিতেই বিচারক নিত হবে। এর ভিডিতেই কেউ জাত 


পাবে আর কেউ পাবে জাহায়াম | 

১৬, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ওপর বিশেষভাবে রহমত বর্ণ করবেন । 

১৭. রাসল যেসব কাজের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিয়েছেন, সেসব কাজ অবশ্যই শুভ পরিণাম 
বয়ে আনবে, কেননা তাঁর সুসংবাদ কখনো শি্যা হতে পারে না । কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
ক্ষমতা তাও দায়িতুশীল । অতএব সেগুলো অবশাই পালনীয় । 

১৮. 88585557755975551725554৮558 
সেসব কাজে নিশ্চিত অশুভ পরিণাম বয়ে আনবে । অতএব সেগলো বজর্ণীয় । 

এ ক নীতির রা রতি 
সাড়া দেয়া মানব জাতির এত্যেক সদস্যের পরিহাণের একমারে উপায় | - 

২০. রাসূল এমন একটি উজ্জ্বল বাতি যার আলোকেই সারা বিস্বোর জাহেলিয়াতের অন্ধকার 
দুরীূত হতে পারে । 

২১. আল্লাহর নিদেশি পালনে দুনিয়ার কোনো বাতিল শক্তির পরোয়া করা যাবে লা । সকল একার 
হুলম-নিধার্তনকে উপেক্ষা করে দীনের পথে এগিয়ে যেতে হবে । ্‌ 

২২. মু'মিন নারীদের জন্য বিধান হলো-_ তাদেরকে বিয়ে করার পর একান্ত নিজর্নবাসের 
আগেই যদি তালাক দিয়ে দেয়া হয়, ভাহলে তাদেরকে তালাকের ইদ্দত পালন করতে হবে না । 
অধার্ৎ তালাকের পরপর তারা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে । 

২৩. উপরোক্ত অবহায় মু'মিন পুরচ্যদের কতর্য তাদের তালাকগ্রাও স্রীকে কিছু ভোগয সামহী | 
দিরে উম আচরণের মাধ্যমে বিদায় কমে দেয়া! | 
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৪ ২৪. রি 
সীমিত রাখেননি । দীন এচারের খাতিরেই নবীর জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে । 

২৫. বিড্নি যুদ্ধে হেফতারকৃত এমন নারীদেরকেই সামাজিক কল্যাণেই বাঁদী হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়েছে যাদেরকে তাদের অভিভাবকরা বন্দী বিনিময় বা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়নি । 

২৬. সহোদর বোন ছাড়া অন্য বোনদেরকে বিয়ে করাকে ইসলামে বৈধ করা হয়েছে । এ ব্যবস্থা 
ঘাট ধমের্র চরম ব্যবস্থা ও ইয়াহদীদের লাগামহীন লীতির মাঝামাঝি একটি মধ্যম পন্থা । 

২৭. খৃষ্টান সাত প্ররুষের মধ্যে যে মেয়ের সাথে কোনো পুরন্ষের বংশ ধারা মিলে যায় তার 
সাথে বিবাহ হতে পারে না । 

২৮. ইয়াহুদীদের মধ্যে আপন ভাইয়ের মেয়ে ও আপন বোনের যেয়েকেও বিবাহ করা বৈধ / 

২৯, কোনো ম্ব'মিন নারী যদি কোনো মু'মিন পুরুষের কাছে মহর বিহীন নিজেকে সমপর্ণ করে ॥ 
তাহলে কোনো মুগমিন পুরুষের জন্য মহর বিহীনভাবে এমন নারীকে বিয়ে করা বৈধ নয় । 

৩০. রাসুলুক্পাহ স.-এর জন্যই নিজেকে হেবাকারিণী কোনো নারীকে মহর বিহ্বীনভাবে বিবাহ 
করা বৈধ ছিলো । এ বৈধতা আল্লাহ-ই দান করেছেন । 

৩১. মু'মিন শ্রীদের জন্য ও বাঁদীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন, তার 
কল্যাণকারিতা তিনিই জ্ঞানেন । তবে এসব বিধানই মানুষের কৰ্যাণে দেয়া হয়েছে, এটা সুনিশ্চিত । 

৩২. বিবাহের ক্ষেতে রাসূলের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তা এজন্য করা হয়েছে, যাতে দীন 
এচারের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অসুবিধা না হয় । 

৩৩. মু'মিন জ্রীদের জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর পির জীগণই উম আদরশর। তাঁদেরকে অনুসরণ 
করে চললেই উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করা সঙব। 

৩৪. রাসুলুল্লাহ স.- -এর দাশপতয জীবন সম্পকে কোনো একার কুচিভা অরে লালন করা আল্লাহর 
নিকট কঠিন শাভিযোগয অপরাধ । 

৩৫. মানুষ হিসেবে শয়তানের এরোচনায় যদি কখনো কোনো বিরূপ চিভা অন্তরে জেগেও থাকে 
তবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে । 

৩৬. আল্লাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, তিনি কাউকে ঢাত্ছণিক পাকড়াও করেন না ; বরং নিজ্বেকে 

সংশোধনের সুযোগ দেন । এ সুযোগকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ । 
| ৩৭ দীনের এ্রয়োজনে যে কয়জন জী রাসুলের চান: হালাল করা হয়েছিল তার বাইরে আর 
কোনো স্ত্রী রাখার তাঁর জন্য অনুমতি ছিল না। - 

৩৮. আত্তাহ তাঁর বান্দাহদের সকল ব্যাপারেই সঙ্গাগ দৃষ্টি রাখেন, কোনো ব্যাপারই তাঁর সজাগ 
দৃজির বাইরে নেই । 


নাঃ 





| ৯০০ পে পাকে + পা ৯০০ নি ছিপ পা ভিত] লক ৫ 
(40380 22155019445 (97 001005 
| ৫৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না,৯ তোমাদেরকে , | 


অনুমতি দেয়া ছাড়া 


॥ পি এটি 8 ও ডিপটিনি শট কটি পাজি ৫ 
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খাওয়ার জন্য, তোমরা অপেক্ষাকারীও থাকবে না সেই সময়ের জন্য ; তবে তোমাদেরকে 
যখন ডাকা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করো; অতপর যখন 


€9 ৮$:0- হে; 2:4/-যারা ; (ঈমান এনেছো ; [১1+:১-তোমরা প্রবেশ ্‌ 
করবে না ; ০৬-ঘরে ; ।-নবীর ; 1-ছাড়া ; 93১2 :/-অনুমতি দেয়া ; ৮০- 
তোমাদেরকে ; ঞ1-জন্য ; /- খাওয়ার; ১০:৯১ ০০৫-ভোমরা অপেক্ষাকারীও 
থাকবে না; £ সেই সের জন্য ; ৮৪-/৮তবে ; গি-যখন ; ২ ৮৮১ 
তোমাদেরকে ডাকা হয় ; (»[১:১3-(1৯1৮১/+-)-তখন তোরা প্রবেশ করো ; 13- 
(1)+-)-অতপর যখন ; ূ 

৯৫. সূরা আন্‌ নূর-এ এ সম্পর্কে যে বিধান এ সুরার এক বছর পর নাযিল হয়েছে, 
এ সূরায় তার ভূমিকা হিসেবে অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। জাহেলী যুগে লোকেরা | 
যখন-তখন নিঃসংকোচে একে অপরের ঘরে ঢুকে পড়তো, দরজায় দীড়িয়ে অনুমতি | 
গ্রহণ করার কোনো নিয়ম মেনে চলতে তারা অভ্যন্ত ছিলো না। ঘরের ভেতরে ঢুকেই 
তারা গৃহস্বামী ঘরে আছে কিনা জানতে চাইতো । এ অনিয়মের কারণে অনেক সময় 
অনেক অঘটন সৃষ্টি হতো। এমনকি অনেক অনৈতিক ঘটনাও সৃষ্টি হতো। অতপর 
প্রথমত রাসূলুল্লাহ স.-এর গৃহে নিয়ম জারী করা হয় যে, কোনো ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও 
দূরবর্তী আত্বীয়-স্বজনও বিনা অনুমতিতে তার (নবীর) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। | 
এর এক বছর পর সূরা আন্‌ নূর-এ এ সম্পর্কিত সাধারণ হুকুম নাযিল হয়। 

৯৬. আরবদের মধ্যে জাহেলী যুগে একটি অশালীন অভ্যাস ছিল যে, তারা কোনো বন্ধু 
বা পরিচিত লোকের বাড়ীতে ঠিক খাবারের সময় গিয়ে উপস্থিত হতো অথবা আগে থেকে 
গৃহে এসে খাবার সময় পর্যন্ত বসে থাকতো এতে করে গৃহস্বামী মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে | 
কিছু বলতে পারতো না। কারণ খাবার সময় যদি হঠাৎ করে একাধিক মেহমান এসে পড়ে, 
| তখন তাদের খাবারের আয়োজন করা অনেকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তো । আবার 
ঠবিলা দাওয়াতে আগে থেকে এসে খাবারের সময় পর্যন্ত বসে থাকাও জনতা বিরস্ধ আচরণ এ 
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ক পা রি *০1 0 2৬ পাপী 6০টি পানি লী ৯০৪ ডি 
চির ০! ৬495১328752 [০০৯০ | 
! তোমরা খাদ্য গ্রহণ শেষ করো তখন তোমরা চলে যাও এবং কোনো কথাবার্তার 
ই১৬১8৯-১৮ 
ডিপ ৫ রা ৫ পা শি 0 চিত & ৪ পানি পারা 5 
জি লিভ 
সংকোচবোধ করেন না; জার যখন তোমরা তাদের (রাসূলের স্ত্রীদের) নিকট চাও 


"---৮ তোমরা খাদ্য গ্রহণ শেষ করো ; $৮:৩- (19১০/+-)-তখন তোমরা 
চলে যাও /-এবং ; ১০১---:%-মশগুল হয়ে পড়ো না ;.০-..--কোনো কথা 
| বার্তায় ; ১1-নিশ্চয়ই ; ১তোমাদের এ আচরণ ; 5551 34-কষ্ট দেয় ; ২1 
নবীকে ;:৮*-:.-১-৫--:+-১)-এবং তিনি (ডিঠিয়ে দিতে) সংকোচবোধ করেন ; 

| 1১৮ তোমাদেরকে ; কিন্তু; £[1-আল্লাহ ; +৮-2£4-সংকোচবোধ করেন না ; 
৮৫ব্যাপারে ; 3%-1-সত্যের ; আর ; সি-যখন ; ১৮৮-০৮:০তোমরা তাঁদের 
| (রাসূলের স্ত্রীদের) নিকট চাও ; 


আল্লাহ তা“আলা এসব অভদ্র ও অশালীন আচার-অভ্যাসের বিরুদ্ধে হুকুম দেন যে, 

॥ কোনো লোকের গৃহে খাওয়ার জন্য তখনই যাওয়া যাবে যখন খাবারের দাওয়াত দেয়া 
হবে। অতপর এ হুকুম নবী কারীম স. ছাড়াও আদর্শ গৃহগুলোতে জারী করা হয়, 
যাতে করে এ নিয়ম মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়। 

৯৭. এ আয়াতে তৎকালীন আরববাসীদের আরেকটি অসভ্য আচরণ সংশোধন করা 
হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের অভ্যাস এমন ছিলো যে, খাওয়া-দাওয়া শেষ 
| হবার পরও তারা বসে বসে এমনভাবে গল্প-গুজবে মেতে উঠতো যে, মেযবানের কোনো | 
| অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেদিকে তাদের কোনো খেয়াল-ই থাকতো না। অথচ মেযবান | 
| চাইতেন যে, মেহমানরা চলে গেলে তিনি বিশ্রাম নেবেন বা অন্য কোনো জরুরী কাজ || 
| সারবেন। কিন্তু তিনি সংকোচ বশত মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না। আল্লাহ | 
তা“আলা তাই ইরশাদ করছেন যে, তোমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তোমরা অযথা বসে 
বসে গল্প করে মেযবানকে কষ্ট দিয়ো না, বরং তোমরা নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলে যাও। ৃ 

এ আয়াতটি বিশেষ একটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হলেও এর বিধান সমস্ত মুসলিম 
উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য । আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি হলো-__হযরত আনাস রা. বলেন, | 
রাতের বেলা ওলীমার দাওয়াত ছিলো । দাওয়াতী মেহমানরা সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে 
বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল । কিন্তু দু'তিনজন মেহমান বসে বসে নানা 'গল্প-গুযরে মশগুল 

॥ হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ স. বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন এবং উম্মাহতুল মুমিনদের ওদিক | 

[থেকে ঘুরে আসলেন ; কিন্তু লোকগুলো উঠলো না। তিনি আবার ফিরে গিয়ে মা আয়েশার] 
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টি ঢে ১০-০০-১৩০০ পানি 5৪ ৮৮০৮ 0০৪০প৯৩ তে 


1০955705212), শক 81)9 ৬০ ০১৯৩-১৮০৮০ 


কোনো দ্রব্য সামী, তখন চাও তানের কাছে পর্দার পেছন থেকে ; ; এটা অধিক 
৮১৬ এবং তীদের অন্তরের জন্যও,৯৮ 
কাঠা চ৮৪5০145415598$12405 
আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়,৯৯ আর না 
. তর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ**০ 


৪১ টিন এটি ৯ বটি, পা ও পানি পাশা 


19440 1৪০৪০ 4/ (:5০৮০০4) ৩, | 0. ০৯৪৫ রি 


কখনো তার মৃত্যুর) পরে ; নিশ্চয় এটা হলো আল্লাহর কাছে বিরাট ব্যাপার 
(অপরাধ) । ৫৪. যদি তোমরা প্রকাশ করো 
(205-কোনো দ্রব্য সামী; ০১৯-৫০১৮+-)-তখন চাও তাদের কাছে ; 
থেকে ; *(-পেছন ; ০৮পাপর্দার ; ৫4৯এটা ; $৮-অধিক পবিব্রকর ; 
7০১5 (-5+৯০+০)- -তোমাদের অন্তরের জন্য ; ;এবং ; ১4-1১-01৮0 
১৯)-তাদের অন্তরের জন্যও ; ;আর ; (-বৈধ নয় ; ৫৫৩ ১$-তোমাদের জন্য ;১1 
১৮/-তোমাদের কষ্ট দেয়া ; 1৯.-রাসূলকে ; 441/আল্লাহর ; আর ; খ-না বৈধ; 
[55 9-তোমাদের বিয়ে করা ; £20%) (৮70)-তার ্ত্রীদেরকে ; ১০ ৬ 
(৮+৮)-তীর মৃত্যুর পর ; (এখনো; ঠ-িশ্চই ৮৫4১ ১0 
হলো; 2:০-কাছে ; 411-আল্লাহর ; :.০-বিরার্ট ব্যাপার (অপরাধ)। €8:-যদি ; 

(৩ -তোঁমরা প্রকাশ করো ; ] 
কামরায় গিয়ে বসে থাকলেন । বেশ রাত হয়ে যাবার পর তিনি তাদের যাওয়ার কথা জানতে 
পারলেন ৷ তখন তিনি হযরত যয়নাবের কক্ষে গেলেন। লোকদের এ বদ অভ্যাসগুলো 
সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাধিল করেন। 

৯৮. সূরা আহযাবের এ ৫৩ আয়াতটিতে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। বুখারীতে | 
হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, 'এ আয়াত নাধিল হওয়ার 
আগে হয়রত ওমর রা. রাসূলুল্লাহ স.-কে কয়েকবার বলেছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ স.!: 
আপনার কাছে ভালোমন্দ অনেক লোকই তো আসে, আহা.যদি আপনি আপনার 
পবিত্র স্ত্রীদেরকে পর্দা করার আদেশ দিতেন তাহলে কতো ভালো হতো ! অন্য এক 
বর্ণনায় আছে যে, ওমর রা. একবার নবী-পত্বীগণকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনাদের 
ব্যাপারে য্ি আমার কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে আমার চোখ আর কখনো আপনাদেরকে 
দেখবে না।” কিন্তু যেহেতু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ব্রাসূলুল্লাহ স.-এর স্বাধীন ক্ষমতা 
3858887878888874884888888555851818887- 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ২৯২ . সূরা আল আহ্যাব 


শি 2০ রর রা ও ক৮৮2৯১০৯৫ ৮০ 
(রা ভিন না শি | 
সবিশেষে অবহিত১০১। ৫৫. নেই কোনো গুনাহ তাদের (নবী পত্বীদের) জন্য 


| ও পাতি শোদিলা পপ ড ৯ কি ও সে ৩ 9 শাল 
901915০2189 ০9%192089৮-%জা 89৬%০এ 
(পর্দা না করায়) তাঁদের পিতাদের ব্যাপারে ও না তাদের পুত্রদের (ব্যাপারে) এবং না 

১৯ 
০:95. ৬2০6০085০৮5 
জিপ জিনিত নিচে 
মালিকানাধীন দাসদাসীদের (বযাগারে)।1১ আর (হে নবী গত়ীগণ !) তোমরা তয় করো 

(::-কোনো বিষয় ;/-অথবা ; £১১.১-+1১৯৯)-তা গোপন রাখো ; 03 -তবে 
নিশ্চয়ই ; আল্লাহ; 9.৫-হলেন ; )৪4(4৮৭৯)-প্রত্যেক ১) , বিষয়ে রর 
৮ সবিশেষে অবহিত । ৫9 | ৫9 %- -নেই ; (৫৯-কোনো গুনাহ ; 1০ (+৮০ 
১৯)-তাদের (নবী পত্রীদের) জন্য; এব্যাপারে (পর্দা না করায়) ; স৩-৮৪ 
১৯)-তাদের পিতাদের ; ; ও ;থ-না; ৮+57-৯+4)-তাদের পুত্রদের 
(ব্যাপারে) ; এবং; খ-না; ০৫০০৮- -(১৯+১1৯৮)-তাদের ভাইদের (ব্যাপারে) ; 
আর ;4-না ;.4- -পুত্রদের (ব্যাপারে) ; ৩7০৯-৫০৮০৮৯। )-তাদের 
ভাইদের; $আর £ থ-না ; 4 পুত্রদের (ব্যাপারে) ; ০৫০০৮-0০৯+০1৯৯)- 
তাদের বোনের ; ;-এবং ; না; প০৩- -(১১+*১০)-তাদের নিজস্ব (ধর্মাবলম্বী) | 
মহিলাদের (ব্যাপারে) ; 7-আর.; 4-না ; 4021 ০4০ ০৫০৮০7৮৫৮৮৬ | 
১৯)-তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের (ব্যাপারে) ; 7-আর (হে নবী পত্বীগণ!) 
১৮৮1-তোমরা ভয় করো ; 

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মাহরাম পুরম্ষগণ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ রাসূলুল্লাহ স.-এর 
গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নবী পত্বীদের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন 
পড়লে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে । এ নির্দেশ আসার পর রাসুলুল্লাহ স.-এর -গৃহের 
দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেয়া হয়। অতপর নবীর এ আদর্শ অনুসারে মুসলমানদের 
সকলের গৃহের দরজায় পর্দা ঝুলানো হয়। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, পুরুষ 
ও নারীর মনকে পবিত্র রাখার জন্য এ পদ্ধতি তথা পর্দা মেনে চলাই একমাত্র উপায়। 

॥ ৯৯. এখানে সেসব মুসলমানের দিকে ইংগীত করা হয়েছে কাফির ও মুনাফিকদের | 

উিটেররারারারা -এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল । | 
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আল্লাহকে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষ সাক্ষী১০৫। 
৫৬. অবশ্যই আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা 
£4-/-আল্লাহকে ; 0নিশ্চয়ই ; 244-আল্লাহ ; ১-৫-হলেন ; 4-০-ওপর ; 9৫ - 

প্রত্যেক ; +৬১-বিষয়ের ; [.-পরত্যক্ষ সাক্ষী ।€91-অবশ্যই ; £1)1-আল্লাহ ; 4 
ও ;54:12-€+-1-)-তার ফেরেশতারা ; 

১০০. রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বিয়ে করা এজন্য বৈধ নয়, কারণ ইতিপূর্বে 
বলা হয়েছে যে, “তার স্ত্রীগণ হলেন মুমিনদের মাতা'। 

১০১, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে মনে মনেও কোনো 
কু-ধারণা পোষণ করো তা-ও আল্লাহ জানেন । সুতরাং তার পবিত্র স্ত্রীগণের সম্পর্কে কোনো 
অসৎ ধারণা পোষণ করলেও তা আল্লাহর অজানা থাকবে না। এ জন্যও তাকে শাস্তি 
দেয়া হবে। 

১০২. ভাইনের লিও বৈলের নে বিধানের অর্ধ বাত ঈশ্বিভি দূৰ সরব 
আত্বীয়রা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা একজন মহিলার জন্য হারাম। এদিক থেকে এ | 
তালিকায় চাচা ও মামার উল্লেখ করা হয়নি । কারণ তারা মহিলার জন্য পিতার সমতুল্য । 
॥ অথবা ভাইয়ের পুত্র ও বোনের পুত্রের কথা উল্লেখ করার পর তাদের কথা উল্লেখ করার 
প্রয়োজন নেই। কারণ ভাইয়ের পুত্র ও বোনের পুত্রের সাথে পর্দা না করার কারণ যা, 
চাচা ও মামাকে পর্দা না করার কারণও তাই ।-(রচ্হুল মায়ানী) 

১০৩. নিজস্ব মহিলা অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোকগণ। তাদের সামনে সেসব অঙ্গই খোলা 
রাখা যাবে যেসব অঙ্গ নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা রাখা যায়। পর্দার এ ব্যতিক্রম 
শুধুমাত্র পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে নয় । কেননা, নারী যেসব অঙ্গ 
তার মাহরাম পুরণ্ঘদের সামনে খুলতে পারে না সেসব অঙ্গ কোনো মুসলিম মহিলার সামনেও 
খুলতে পারে না। তবে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা । 'নিসা-ইহিন্না" তথা “মুসলিম 
মহিলা" বলা দ্বারা বুঝা গেলো যে, কাফির ও মুশরিক মহিলাদের থেকেও পর্দা করা 
ওয়াজিব। তারা গায়রে মাহরাম পুরুষের মতো। 

১০৪. অর্থাৎ দাস-দাসী উভয়েই এ বিধানের অন্ত্ুক্ত। তবে অধিকাংশ ফকীহের 
মতে “মালাকাত আইমানুহুন্না'-এর দ্বারা শুধুমাত্র দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। দাসরা 
এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা. বলেন-__-তোমরা সূরা নূর-এর 
আয়াতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না। আয়াতে শুধুমাত্র দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, দাসরা 
এর মধ্যে শামিল নেই।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে 
সিরীন বলেন-__“পুরুষ দাসের জন্য তার নারী-প্রভুর কেশ পর্যস্ত দেখাও জায়েয নয়।” 
-(রুহুল মায়ানী) 
| ১০৫. অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পর্দার এ বিধান মেনে চলবে । এমন কোনো পুরম্কে | 
| পর্দাহীন থাকা অবস্থায় তোমাদের গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যে উল্লিখিত ব্যতিক্রম 
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বচন ডি কি ভিসি তা তা ছিবা্তী ভিঠিতা কিট পান তি প ৫7 ৬ ০ পালা শা সিটি পানি | 
1০০31949296 91551 60110861511 & 994 |] 
নবীর ওপর দরূদ পাঠান ;১০৬ হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরাও তার ওপর দরূদ | 
পাঠাও এবং সালাম পাঠানোর মতই সালাম পাঠাও 1১০৭ 


9৮(:০4দরূদ পাঠান ;:4০-ওপর ; :/-নবীর ; ($£0-হে ; 2:0-যারা 
| 12 ঈমান এনেছো ; (৯1৮ তোমরা দরূদ পাঠাও ; *1%-তার ওপর ; 7-এবং ; 


মাহরাম পুরুষের তালিকার বাইরে । অথবা এর অর্থ এই যে, তোমরা এমন ধীতি অবলম্বন 
করবে না যে, স্বামীর উপস্থিতিতে তো তোমরা পর্দার নিয়ম মেনে চলবে, কিন্তু তার | 
অনুপুস্থিতিতে গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে পর্দা উঠিয়ে ফেলবে । এতে করে তোমাদের এ 
কাজ স্বামীর চোখের আড়াল করতে পারবে কিন্তু আল্লাহর চোখের আড়াল কিভাবে করবে ? 
কেননা আল্লাহ তো প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপ্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী । 

১০৬. অত্র আয়াতটি পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ের মাঝখানে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 
আয়াত। এ আয়াতটিতে রাসূলুল্লাহ স.-এর মাহস্ব্য প্রকাশ করে তার সম্মান, মহব্বত ও 
আনুগত্যের প্রতি মুমিনদেরকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। 

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মু'মিনদেরকে রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি দরূদ ও সালাম 
পাঠের নির্দেশ দান করা । কিন্তু সে নির্দেশ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে স্বয়ং 
আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাদের দরূদ পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতপর 
সাধারণ মু"মিনদেরকে দব্দ পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এভাবে নির্দেশ দানের মাধ্যমে 
রাসূলুল্লাহ স.-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এতো উর্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূলের সম্পর্কে 
যে কাজের নির্দেশ মুসলমানদেরকে দেয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ.ও তার ফেরেশতারাও 
করেন। অতএব মুমিনদের প্রতি যে.রাসূলের অনুথহের শেষ নেই, তার প্রতি দরূদ পাঠে 
তাদের অবশ্যই অত্যন্ত যত্ুবান হওয়া উচিত। এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী 
মুসলমানদেরও .এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্‌ প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন যে কাজ তিনি ও তার ফেরেশতারা করেন। 

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে একথাও জানিয়ে 
দিচ্ছেন যে, যে রাসূলের শানে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা কল্যাণ কামনা করেন, 
তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে তার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে 
না-_তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। 

১০৭. অর্থাৎ হে.লোকেরা ! তোমরা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স.-এর উসীলায় হিদায়াত 
লাত করেছো । তোমরা ছিলে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত । তিনি তোমাদেরকে আলোর পথ 
দেখিয়েছেন। তোমরা নৈতিক অধঃপতনের শিকার হয়ে পড়েছিলে, তিনি তোমাদেরকে | 
তা থেকে তুলে দুনিয়াতে মর্ধদার আসনে বসিয়েছেন, যার কারণে কাফির-মুশরিকরা 
এখন তোমাদেরকে উর্ধা করে এবং তার বিরুদ্ধতায় তারা উঠে পড়ে লেগেছে। তা না | 
[হলে তিনি তো তাদের কোনো ক্ষতি করেননি। এখন তার প্রতি তোমাদের কতটুকু 


] 
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তোমাদের কর্তব্য তার প্রতি তার চেয়ে অধিক ভালবাসা পোষণ করা । তারা তার যতটুকু 
নিন্দা করে, তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসা তার করবে । তারা তার যতটুকু অকল্যাণ 
কামনা করে, তোমরা তার .চেয়ে অনেক বেশী তার কল্যাণ কামনা করবে । তারা তার 
যতটুকু বিরোধিতা করে, তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী তার আনুগত্য করবে, আর তোমরা 
তার জন্য সেই দোয়াই করবে যা আল্লাহর ফেরেশতারা তার জন্য দিনরাত আল্লাহর কাছে 
॥ দোয়া করে। তোমরা তার জন্য এভাবে দোয়া করো যে, হে আল্লাহ আপনার নবী যেমন 
আমাদের প্রতি বিরাট অনুগধহ করেছেন, তেমনি আপনিও তার প্রতি অসীম-অগণিত রহমত 
বর্ষণ করুন, তার মর্ধাদা দুনিয়াতেও সবচেয়ে বেশী উন্নত করুন, আর আখিরাতেও 
তাকে সকল নৈকট্যলাভকারীদের চেয়ে অধিক নৈকট্য দান করুন। 

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে দু'টো নির্দেশ দান করা হয়েছে। (১) “সানু অর্থাৎ 
দরন্দ পড়ো ; (২) “ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা” অর্থাৎ তার প্রতি হক আদায় করে সালাম 
| ও প্রশান্তি কামনা করো। র 

“সান্দু' শব্দটি “সালাত' শব্দ থেকে গৃহীত। “সালাত' শব্দটিকে যখন আল্লাহর সাথে 
সম্পর্কিত করা হবে তখন তার অর্থ হবে রহমত নাযিল করা । তাই “আল্লাহুম্মা সাল্পিআলা 
মুহাম্মাদিন' অর্থ “হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ স.-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন।” আর | 
শব্দটি ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্কিত করা হলে তখন অর্থটি হবে__রহমতের দোয়া 
করা। তাই ফেরেশতারা “সালাত' প্রেরণ করেন অর্থ__-ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট 
রাসূলের প্রতি রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের পক্ষ থেকে সালাতের 
অর্থ দোয়া ও প্রশংসা করা। 
| “সালাম শব্দটি দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়-__এক, “সালামতি বা নিরাপত্তা" অর্থে এবং 

দুই, শাস্তি, সন্ধি ও বিরোধিতাহীনতা । অতএব “সাল্লিমু তাসলীমা' অর্থ তোমরা তার জন্য 

যথার্থ নিরাপত্তার জন্য দোয়া করো। আর এর দ্বিতীয় অর্থের দিক থেকে উল্লিখিত 
নির্দেশের অর্থ হবে-__-“তোমরা তার প্রতি মনে-প্রাণে যথার্থভাবে তার সাহায্যকারী 
হয়ে যাও, তার বিরোধিতা থেকে দূরে থাকো এবং তাঁর যথার্থ অনুগত হয়ে যাও।” 
এ আয়াত নাধিলের পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ স. 
সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ নামাযে 
“আসসালামু আলাইকা আইয্কযুহান নাবিষ্ক্য ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুছু' বলা 
এবং অন্য সময় আপনার সাথে সাক্ষাত হলে “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্সাহ' 
বলা) কিন্ত্ত আপনার প্রতি “সালাত' কিভাবে পাঠাবো £ এর জবাবে রাসূলুল্লাহ স. 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন দন্দ শিক্ষা দিয়েছেন। এসব দবূদের শব্দাবলীতে |. 
সামান্য পার্থক্য থাকলেও সবগুলোর অর্থ একই। 

রাসূলুল্লাহ স. মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ করে ইরশাদ করেছেন যে, আমার ওপর দরূদ 

পাঠ করার সবছেরে উত্তম উপার হচ্ছে তোমরা জ্তাহর কাছে এই বলে দোরা করো যে, "হে 
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আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ স.-এর ওপর দরূদ পাঠান ।” এর তাৎপর্যও রাসূলুল্লাহ স. ব্যা ্ 


করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেম ঘে, তোমরা আমার প্রতি সালাতের হক আদায় | 


| করতে চাইলেও করতে পারো না, তাই তোমরা আল্লাহর কাছেই দোয়া চাও যেন তিনি 


আমার প্রতি দরূদ পাঠান। 
এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা পরিমাপ করা আমাদের 


| সাধ্যের বাইরে, তাই তীর মর্যাদা বুলন্দ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ-ই তার | 


যথার্থ মর্যাদা দান করতে পারেন। তাই তীর প্রতি সালাত বা দরূদ পাঠানোর জন্য | 
আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথই নেই। 

রাসূলুল্লাহ স.-এর মহানুভবতার তুলনা নেই। তিনি নিজের সাথে পরিবার-পরিজনকেও 
দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন। 'পরিবার' ছারা স্ত্রী-পুন্র-কন্যাকে বুঝানো হয়ে থাকে । আর 
“পরিজন' বলতে পরিবার ছাড়া এমন সব লোককেও বুঝায় যারা তার অনুসারী এবং তার 
পথে চলে। আরবীতে 'আ-ল' (|) দ্বারা আত্মীয় বা অনাত্মীয় সাথী, সাহায্যকারী ও 
অনুসারীদের বুঝানো হয়ে থাকে । আর “আহল"' (৯1) ছারা (সাথী বা অনুসারী হোক 
বা না হোক) আত্বীয়দেরকে বুঝানো হয়ে থাকে । কুরআন মাজীদে “আলে ফিরআউন' 
উল্লিখিত হয়েছে, যদ্ধারা এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা মূসা আ.-এর 
মুকাবিলায় ফিরআউনের সাথী ও সহযোগী ছিলো । 

রাসূলুল্লাহ স. যেসব দরূদ লোকদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই হযরত 
ইবরাহীম আ. এবং তীর 'আ-ল'-এর ওপর বর্ষণ করার কথা উল্লিখিত রয়েছে । এর কারণ 
হলো-__যারা নবুওয়াত, ওহী ও আসমানী কিতাবকে সঠিক পথ পাওয়ার উপায় বলে মেনে 
নেয়, তারা সবাই হযরত ইবরাহীম আ.-এর নেতৃত্রে প্রশ্নে একমত । এ ব্যাপারে মুসলমান, | 
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটা হলো ইবরাহীম আ.-এর ওপর 
আল্লাহর এক বিশেষ করুণা । আর তাই মুহাম্মদ স.-ও তেমন করুণা-ই কামনা করতেন 


| যেমন করুণা ইবরাহীম আ.-এর ওপর করা হয়েছিল । অর্থাৎ ইবরাহীম আ.-কে যেমন | 
| আল্লাহ তাআলা সকল নবীর অনুসারীদের নেতা বানিয়েছেন, তেমনি তাকেও যেন | 


আল্লাহ তাআলা অনুরূপ নেতৃত্ব দান করেন। নবুওয়াতকে স্বীকার করে এমন কোনো ূ 
লোক যেন মুহাম্মদ স.-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত না হয়। রাসূলুল্লাহ 
স.-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করার ফযীলত যে কতো বেশী তা আমাদের পক্ষে অনুমান 


করা সন্ত নয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম সম্পূর্ণ একমত। 


দরূদ পাঠ করা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় সুন্নাত । নামাযে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত । | 


| সারা জীবনে একবার রাসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দরূদ পাঠ করা ফরয । কারণ আল্লাহ তা'আলা 
| দ্যর্থহীন ভাষায় দরূদ পাঠের হুকুম দিয়েছেন। 


। 


অধিকাংশ ইমামের মতে কেউ রাসূলুল্লাহ স.-এর নাম উল্লেখ করলে বা শুনলে দরূদ 
পাঠ করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, কেননা রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন-_ 
“রাগিমা আনফু রাজুলিম যুকিরতু ইন্দাহ ফালাম ইউসাল্পি আলাইয়্যা” অর্থাৎ সেই | 





ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সে আমার ওপর । 
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৮ 1১:৮৫ ০৯৬ ০১পা্ণী ও তা তিছিিপা তা পা পা জিিটি তি তা কি ডে শ 

হেরে রি ০০০19 

৫৭. যারা আল্লাহ ও তীর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়া ও | 
আখিরাতে লা'নত করেন 


7 8০৮০ পা পানি ও সিটি ডিওটি ও তি ৫ ক পলা চিঠি পা 0 তা 
ূ ৯-১$প19 ০০৭ 091%:0-50196159*0182+2199 
এবং তিনি তাদের জন্য অপমানজনক শান্তি তৈরী করে রেখেছেন১০৮ । ৫৮. আর যারা 
কষ্ট দেয় মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে 

| €১-অবশ্যই ; ০:১-]-যারা ; 9১১৮৮কষ্ট দেয় ; 1)-আল্লাহ ; 7-ও ; ++ 
(৮১৯-)-তার রাসূলকে ;₹4:20- (-৮+৩-৯)-লা'নত করেন তাদেরকে ; ১101- 
আল্লাহ ; ৮: দুনিয়াতে ; /-ও ; 7৮3-আখিরাতে ; "এবং ; 451 -তিনি 
তৈরী করে রেখেছেন ;+41-তাদের জন্য ;(%2-শাস্তি ; ./০-অপমানজনক। €) 
জার ১ /৮যারা। ১9৭ দের; 0০:৫১০41মিম পুরুষদেরকে ? 5০ রি 
০:০১)মুমিন নারীদেরকে ; 


দরূদ পাঠ করলো না। অন্য এক. হাদীসে আছে-__“আল-বাধীলু মান যুকিরতু ইন্দাহ 


ফালাম ইউসাল্পি আলাইয়্যা” অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কৃপণ যার কাছে আমার নাম উল্লিখিত 
হলে সে দরূদ পাঠ করলো না। 


বিশ্ব মানবতার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. এক অনুপম রহমত স্বরূপ । মানব জাতির 
প্রতি তার অনুগ্রহের পরিমাপ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কোনো মানুষের মনে ঈমান ও | 
ইসলামের মর্যাদা যতো বেশী হবে, রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যদাও তার অন্তরে ততো বেশী 
হবে। আর যার অন্তরে রাসূলের মর্ধদা যতো বেশী হবে, সে রাসূলের ওপর ততো 
বেশী দরূদ পাঠ করতে থাকবে৷ রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি কার অন্তরে কতটুকু মহব্বত 
পাঠের দ্বারাই তা পরিমাপ করা যায় । 
দরূদ পাঠের ফযীলত এবং প্রতিদান বা সাওয়াব যে কতো বেশী তা রাসূলুল্লাহ স.- 
'এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে বুঝা যায়__ 
এক £ কোনো ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করতে থাকে, ফেরেশতাও তার প্রতি দরূদ 
পাঠ করতে থাকে ।-(আহমদ, ইবনে মাজাহ) 
দুই £ কোনো ব্যক্তি আমার ওপর একবার. দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার ওপর 
দশবার দরূদ পাঠ করেন ।-(মুসলিম), 
| তিন $ যেব্যক্তি আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন 
আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে।- -(তিরমিযী) 
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€ পন ৩ পন ঙ রে নিটিলাপাছি রা ৪টি তা লানি ৩ ৪ 
কোনো অর্জিত কারণ ছাড়াই তারা নিঃসন্দেহে চাপিয়ে নিয়েছে নিজেদের ঘাড়ে 
একটি বড় মিথ্যা অপবাদ১০৯ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা । 
| ০৯৯ ছাড়াই ; (০-কোনো ; (৯:..2$-অর্জিত কারণ ; ৮৮ ১৮০৭০ 
৯1 -»|)-এতে তারা নিঃসন্দেহে বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে ; 4:- 
একটি বড় মিথ্যা অপবাদের ; 4-ও ; (৫1-গুনাহের ; (*.০-প্রকাশ্য। 
মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মতানুসারে “সালাত'-কে নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো 
| জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে আখেরী নবী মুহাম্মদ স. ছাড়া 
| অন্য কোনো নবীর জন্যও 'সালাত'-এর ব্যবহার সঠিক নয়। 


১০৮. আল্লাহর নাফরমানী করা, কুফরী করা, শিরক করা, নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি 
কাজ আল্লাহর কষ্টের কারণ হতে পারে। অথবা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অগ্রান্য করার 
মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ অমান্য করা এবং তার রাসূলের নিন্দা করার মাধ্যমে তীরই নিন্দা করা 
|| এবং রাসূলের বিরোধিতার মাধ্যমে আল্লাহর বিরোধিতা করা। অর্থাৎ এসব কাজে 
রাসূলের কষ্ট হয়, আর তীর কষ্টের কারণে আল্লাহ-ও কষ্ট পান। আসলে আল্লাহ কোনো 
ক্রিয়ার প্রভাব গ্রহণের অনেক উর্ধে। তাকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারোর নেই। তাই 
আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার অর্থ এমন কথা বলা বা এমন কাজ করা যা মনো বেদনার কারণ হয়ে 
থাকে। রাসূলুল্লাহ স. মৌখিকভাবে এসব বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ 
তাআলার কষ্টের কারণ হয়। যেমন বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ করা। 
মূলত |. সবকিছুর কর্তা আল্লাহ তা“আলা ; কিন্তু কাফিররা মহাকালকে কর্তা মনে করে 
গালি দিতো। ফলে এসব গালি আসল কর্তা পর্যন্ত পৌছতো। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 
আছে যে, প্রাণীর চিত্র অংকন. করা আল্লাহ তাআলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে 
আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার অর্থ এ ধরনের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম করা । | 


১০৯. এ আয়াত দ্বারা. কোনো মুসলমানকে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই কষ্ট দেয়ার 
অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, “মুসলমান সে যার হাত ও 
মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে-_ কেউ কষ্ট না পায় । আর মু'মিন সে যার নিকট 
থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে৷ (মাযহারী) 


৭ম রুকু" (৫৩-৫৮ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. পৃরার্নীমতি ছাড়া কারো ঘরে ঢুকে পড়া বৈধ নয় । কারো ঘরে এবেশ করার এয়োজন হলে 
এথম দরজায় গিয়ে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে । 


২. ঘরে ঢোকার অনুষতি পাওয়া গেলে ছোকা যাবে, নচেৎ ফিরে আসতে হবে । 


| ৩. কারো বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত থাকলে খাওয়ার জন্য নিধাঁরিত সময়ের আগে গিয়ে | 
[| খাওয়ার জন্য বসে অপেক্ষা করা অশোভনীয় । তাই নিধার্রিত সময়ে উপস্থিত হতে হবে! 









পারা $ ২২ 


টা ৪. . খাওয়ার দাওয়াতে খাওয়া শেষে অপেক্ষা করে অন্যদের অসুবিধার কারণ হওয়াও ভরত হু 

শালীনতা বিরোধী । সৃতরাং খাওয়া শেষে অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিতে হবে । 

৫. কোনো মু'মিন মহিলার কাছে কিছু চাওয়ার এয়োজন পড়লে পদার্র আড়াল থেকে চাইতে হবে / 

৬. পা রক্ষা করা পুরত্ষ ও মহিলা উভয়ের মনকে পবিব্রকারী বিধান । কেবল মার পদার্র বিধান | 
গতি করেই একটি অপরাধযুক্ত সমাজ গড়ার পথে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব । ৃ 

৭, একজন মুমিনের জন্য এমন কথা বলা বা এমন কাজ করা কখনো বৈধ হতে পারে না, যার | 
ছারা আল্লাহ্‌র রাসূল স.-এর মনে কষ্ট পেতে পারেন । ৃ 

৮. রাসূলুল্লাহ স.-এর পৰিরর স্্রীগণ মু'মিনদের জন্য তাদের মায়ের মধার্দাসম্পন্ । সুতরাং তাঁদের | 
মবার্দাহানীকর কোনো কথা বলা বা কাজ করা এমনকি অক্জরে তাঁদের সম্পকো কোনো কৃ-ধারণা | 
পোষণ করা শাভিযোগা অপরাধ । ৃ 

৯. কারো যনে উদ্মাহাতুল মু'খিনীন সম্পকোর কোনো বিরূপ ধারণা জাগলে সাথে সাথে তাওবা 
ইন্তেগফার করে মন থেকে বের করে দিতে হবে । নচেৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচা যাবে না। | 

১০, মুসলিম মহিলাদের যেসব মাহরাম পুরুষদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয তারা হলো-_পিতা, 

প্র, ভাইয়ের পুর, বোনের পুর । 

১১. উা্লিখিত পুরুষদের সামনে শুধুমার মুখমওল, দু'হাতের কবজী পর্য্ভি, পায়ের টাখনু গিরা 
পযর্জ খোলা রাখা যাবে । 

১২. অপর মুসলিম মহিলাদের সামনেও সেসব অঙ্গই খোলা রাখা যাবে, যা পিতা ও পুত্রের | 


| সামনে খোলা রাখা যায় । 


১৩, নিজ যালিকানাধীন দাসীদের সামনেও উল্লিখিত অঙ্গসমূহ খোলা রাখা যাবে । 

১৪. পদার্র ব্যাপারে মুসলিম মহিলাদেরকে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং যথাযথভাবেই 
পা রক্ষা করতে হবে । কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল কাজের ধত্যক্ষ সাক্ষী । 

১৫. জাল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি 'সালাত' তথা রহমত বর্ণ করেন, তার ফেরেশতারাও | 
নবীর জন্য রহমতের দোয়া করেন । অতএব মু'মিনদেরও কতর্বা নবীর জন্য দরূদ পাঠ করা তথা | 
তাঁর এতি রহমত নাধিলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা । | 

১৬. সূরার ৫৬ আয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর মাহাত্য তুলে ধরা হয়েছে । অতএব আমাদের কতর্য 
তাঁর মধার্দাকে রক্ষা করার জন্য এয়োজনে নিজেদের সবর্ক ত্যাগ করা । 

১৭. প্রিয় নবীর ভালবাসাকে অরে সবচেয়ে অহাধিকার লা দিলে পৃণার্গ মু'মিন হওয়া যাবে না । 

১৮. এ আয়াতে আল্লাহ তা 'আলা মু 'মিনদেরকে যে কাজের নিদের্শ দিয়েছেন সেই কাজ ক্বয়ং | 
আল্লাহ ও তার ফেরেশতারাও করেন । এ থেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর মধার্দা সম্পকে কিছুটা অনুমান | 
করাযায়। ূ 

১৯. প্রিয় নবীর রতি সালাত ও সালাম পাঠানোর উত্তম পন্থা হলো তাঁর শেখানো দরূদের | 
মাধামে তা সম্পাদন করা । 

২০. তীর শেখানো দরদণ্লোর মধ্যে আমরা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পরে যে দরূদ | 
পড়ি তা উম দরূদ । এ দরূদকে 'দরূদে ইবরাহীমী' বলা হয় । ৰ 

২১. যেসব হতভাগা নামায পড়ে না, তারা রাসূলের রতি দরূদ ও সালাম পাঠানোর সৌভাগ্য 
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| আলাইকা আইযাহান নাবিয্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, জিব 
পাঠিয়ে থাকে । 
২৩ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মনোকষ্ট হতে পারে এমন কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে । 
২৪. শিরিক ও কুফরী আল্লাহর মনোকষের কারণ ॥ আর তাঁর ধিয় রাসূলের মনোকও আল্লাহর 
মনোকন্েঁর কারণ | 


২৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা কথা ও কাজে কষ্ট দেয় তাদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে 
আল্লাহ লা'নত বর্ণ করেন । 


২৬, আখিরাতে তাদেরকে অপমানকর শাভি ভোগ করতে হবে । 


২৭. শরীয়তের কারণ ছাড়া কোনো মব'খিন-কে (পুরণ্য বা নারী) কষ্ট দেয়া এক বিরাট অপরাধ । 
কোনো কারণ ছাড়া কোনো মুগমিনকে হত্যা করা কুফরী । 
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৫৯. হে নবী! আপনি বলে দিন আপনার স্ত্রীদেরকে ও আপনার কন্যাদেরকে এবং 
মুমিনদের স্ত্রীদেরকে তারা যেন টেনে দেয় 

পা ছিপ টে ধরি শন শীত পারা ডে ৯ | 

৮2১5৭ ১) ০৮১ 08১1১০৯৯১৩৯ ০০ ০%%০ | 

| নিজেদের ওপর তাদের চাদরের কিছু অংশ১১০; এটা অধিকতর উপযোগী তাদেরকে | 

চেনার জন্য ; ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না১১১, 


৪4০ -হে; ৮:-নবী! 1)3-আপনি বলে দিন ; এগিসু (5+0১0+-)-আপনার | 
সত্রীদেরকে ; 7-ও ; &০::৫/+০)-আপনার কন্যাদেরকে ; 7-এবং ; ৮১ - 
্্ীদেরকে ; ১:+-১মু'মিনদের ; ১৮১/-তারা যেন টেনে দেয় ; শেন - 


নিজেদের ওপর ; কিছু অংশ ; ৮9৮ (০১+*+১৬)-তাদের চাদরের ; এ) 
-এটা; এস অধিকতর উপযোগী ; ৮,৮£ 1-তাদেরকে চেনার জন্য ; 74১১: 93 
-(১:১৯:১+-)-ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না; 


১১০. আলোচ্য ৫৯ আয়াতে উল্লিখিত “ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না”- 
এর অর্থ-“তারা যেন-তাদের চাদরের কিছু অংশ তাদের নিজেদের ওপর টেনে দেয়” । 
উল্লিখিত “ইউদনীনা* শব্দটি “ইউদনাউন' থেকে উদ্ভৃত। এর শাব্দিক অর্থ “নিকটে আনা' 
আর 'জ্বালাবীব' শব্দটি বহুবচন, একবচনে “জিলবাব' অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর । এ 
চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-__এ চাদর | 
. ওড়নার-ওপর পরিধান করা হয়।-(ইবনে কাসীর) 


ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেন “আমি হযরত ওবায়দা সালমানী রা.-কে এ 
আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাব-এর আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, উত্তরে | 
তিনি মাথার ওপর দিক থেকে চাদরকে মুখমণ্ডলের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে 
ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রাখলেন । এভাবে তিনি “ইদনা' ও “জিলবাব' 
ব্যাখ্যা কার্ধত দেখিয়ে দিলেন। . | 


'সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের যুগের. পরবর্তী-যুগের মশনুর মুফাস্সিরগণের মতেও 
00855887885 কোনো জন্্ ঘরের মহিলারা যেন নিজেদের পোশাক-] 
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৫ 0; পা ডিএ ০] ১2:402 কচ 0 1 ৫ রি 11 
৬৪19 ১০০ 2০৭ ৮১১1১85541৩ 
আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু১১২। ৬০. যদি বিরত না হয় 

মুনাফিকরা ও তারাযাদের 


?আর ; 2৮4-হলেন ; 1)1-আল্লাহ ; (*%-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; ৮০৮ -পরম 


দয়ালু। 6) -./-যদি ; +::://-বিরত না হয় ; 3৯.--)-মুনাফিকরা ; /-ও ; 
০:০৩।-তারা ; 


পরিচ্ছদে বাদীদের মতো সেজেগুজে বাইরে বের না হয়, বরং তারা তাদের চেহারা ও 
চুল যেনো ঢেকে রাখে এবং তাদের মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দেয়। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি যা ইবনে জারীর, ইবনে আবী 
হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন তার সারকথা এই যে, আল্লাহ মহিলাদেরকে 
হুকুম দিয়েছেন যে, তারা যেনো বাইরে বের হওয়ার সময় নিজেদের চাদরের কিছু 
আদার ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র 
চোখ দু'টো খোলা রাখে। আল্লামা আবু বকর জাস্সাস তার আহকামুল কুরআনে 
বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যুবতী মেয়েদেরকে 
| তাদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দিয়েছেন। 
আল্লামা যামাখশারী তার তাফসীর “কাশৃশাফে' আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন 
যে, যুবতী মেয়েরা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলিয়ে নেয় 
এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়। 


ইমাম রাধী তাফসীরে কাবীরে বলেন-_এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেনো 
জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্র মেয়ে নয়। কেননা যে মেয়ে নিজের চেহারা ঢেকে রাখবে 
| অথচ চেহারা সতরের মধ্যে শামিল নয়, তার কাছে কেউ এ আশা করতে পারে না যে, | 
সে নিজের সতর অন্যের সামনে খুলে রাখবে । এভাবে লোকেরা জানবে যে, মেয়েটি 
পর্দানশীল__একে অশালীন কাজে লিপ্ত করার আশা করা একটা দূরাশা মাত্র। | 

১১১. অর্থাৎ এ পোশাক তথা চাদর দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় তাদেরকে সন্ত্া্ত 
ঘরের পৃত-পবিত্র মহিলা বলে চিনে নেয়া যাবে। এতে করে অসৎ চরিত্রের লোকেরা 
তাকে উত্যক্ত ও জ্বালাতন করার সাহস পাবে না। 

“ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, মহিলারা যদি 
| আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে এবং নিজেদের চাদর দ্বারা নিজেদের সৌন্দর্যকে 
অন্য পুরুষ থেকে ঢেকে রাখে, তাহলে অবশ্যই তারা অসৎ লোকদের যুলুম-নির্যাতন 
থেকে বেঁচে যাবে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ নির্দেশ এমন মহিলাদেরকে 
দেয়া হচ্ছে, যারা অসৎ চরিত্রের পুরুষদের যৌন-লালসার শিকার হতে চায় না বরং 
নিজেদেরকে স্বামীর. ঘরের রাণী এবং একজন সতী-সাধ্বী, শরীফ ও পৃত চরিত্রের 
অধিকারিণী সতকর্মশীলা মহিলা হিসেবেই দেখতে চায়। যেসব মহিলা নিজেদেরকে 
আকর্ষণীয় য় পোশাক ও অলংকারে ভূষিত করে ঘরের বাইরে বের হয়, তাদের উদ্দেশ্য 
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চির ইউ 
মনে রোগ রয়েছে৯১৩ এবং মদীনাতে গুজব রটনাকারীরা,১১৪ তবে আমি অবশ্যই 
আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করে দেবো 
210০2) স্ এল 
]| অতপর তারা তাতে (এ শহরে) আপনার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে না খুব 
কম সময় ছাড়া । ৬১. __অভিশপ্ত অবস্থায় ; যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে 
৮৫:৮1 ৮৮-৫৮৮১৭-০)-যাদের মনে রয়েছে ; +৮-৮রোগ ; এবং 3 
2৯ $৯:)।-গুজবরটনাকারীরা ; 22540 ০-মদীনাতে ; এ--:7১-4-তবে আমি 
অবশ্যই আপনাকে পরাক্রমশালী করে দেবো ; তাদের ওপর 74-অতপর ; মা 
7০০ -(৬+০১১০১)-তারা আপনার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে না ; 
তাতে (এ শহরে) ; ৬।-ছাড়া ; 9-4-খুব কম সংখ্যক । €)১-:৯*০ - 
অভিশপ্ত অবস্থায় ; ০:-যেখানেই ; [$3;-তাদেরকে পাওয়া যাবে ; 
কখনো সৎ হতে পারে না। নিজেদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া তাদের 
উদ্দেশ্য আর কিছুই হতে পারে না। 


| ১১২. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের আগে অজ্ঞতার কারণে যেসব ভুল-্রান্তি তোমাদের 

হয়ে গেছে সেসব ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেবেন। তবে সেজন্য 

শর্ত হলো, ইসলাম গ্রহণের পর তোমরা জেনে-বুঝে দীনেরে বিরোধিতা করবে না এবং | 
নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেবে। 


১১৩. “মনের রোগ" বলতে এমন মানসিক অবস্থা বুঝানো হয়েছে যে, নিজেদেরকে | 
মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য 
কোনো কল্যাণ কামনা নেই। অথবা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের মানসিকতার 
পরিবর্তন হয়নি ; বরং অসৎ ইচ্ছা, লাম্পট্য ও অপরাধী মানসিকতা তারা লালন করে। 
তাদের উদ্যোগ, আচরণ ও কাজকর্ম থেকে তাদের মানসিকতা প্রকাশ পেয়ে যায়। 


১১৪. গুজব রটনাকারী বলতে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা তৎকালীন সময়ে 
মদীনাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে বেড়াতো। এরা প্রতিদিন একটা 
না একটা মিথ্যা কথা রটিয়ে দিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া এবং তাদের 
নৈতিক প্রভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালাতো। তারা কখনো বলতো যে, | 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট প্রস্তুতি চলছে। সহসা বড় আক্রমণ হবে । কখনো 
বলতো যে, অমুক জায়গায় মুসলমানরা বিরাট মার 'ধ্লেয়েছে। অথবা তারা রাসূলুল্লাহ | 

| স. ও সন্তরাত্ত মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সম্পর্রে ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে জনগণের | 
88888165555 | 
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হু টু 084012529৩8 রদ ৰ 
ধর-পাকড় করা হবে এবং হত্যা করা হবে, হত্যা করার মতো । ৬২. এটাই আল্লাহর | 
রীতি, তাদের ব্যাপারেও যারা আগেই গত হয়েছে ; 

ূ 05-27৮0৬5। 15 -8১:9:54121 ০৯৩৬9 

আর আপনি কখনো ত্াল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবেন না৯৫1 ৬৩. লোকেরা 
5215515535215528635 
(০০6০০৩4০104 40:541451 লাল! 
তার (কিয়ামতের) জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই আঁছে ; আর কিসে আপনাকে 
জানাবে ? হয়তো কিয়ামত সংঘটিত হবে অত্যন্ত নিকটেই। 


[-০1-ধর-পাকড় করা হবে ; /-এবং ; (-1--হত্যা করা হবে ; 9: হত্যা 
করার মতো । €১£:-এটাই রীতি ; */|-আল্লাহর ; 2:41| -তাদের ব্যাপারেও 
যারা ; (»[$-গত হয়েছে ; +)+$ 1১৮আগেই ; /আর 7.2+.?1-আপনি কখনো 
পাবেন না ; ££...-রীতিতে ; *11-আল্লাহর ; 9.--:4-কোনো পরিবর্তন। €9] 
| ৬.:---:-আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ; :/:)1-লোকেরা ; ৬০-সম্পর্কে ; ৮০৮: - 
কিয়ামত ; ,)-$-আপনি বলুন ; ৮:1-কেবলমাত্র ; ৮৫৩৮০ )2তার 
(কিয়ামতের) জ্ঞান ; 2:০-কাছেই ; *4)-আল্লাহর ; ;-আর ; (-কিসে ; &.+১- 
(৬+৬১-)-আপনাকে জানাবে ; ৭)*1-হয়তো ; £2.+. 0-কিয়ামত 70, - 
সংঘটিত হবে ; (৮:৮/-অত্যত্ত নিকটেই। 

১১৫. আল্লাহর শরীয়তের বিধান হচ্ছে সমাজে এসব বিকশিত 
হওয়ার কোনো সুযোগ দেয়া হয় না। যখনই কোনো দেশে বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, 
তখন এ ধরনের লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়, যেনো তারা তাদের অসৎ নীতি 
পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে যায়। অতপর তারা যদি নিজেদের 
নীতি পরিবর্তন না করে, তাহলে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা করা হয়। 
| আল্লাহর এ বিধান ও নীতির পরিবর্তন হয় না। ূ 

১১৬. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরাই কিয়ামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-কে এ ধরনের 
প্রশ্ন করতো । এর দ্বারা কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য থাকতো না। তারা 
কিয়ামত আসার আগে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, এ উদ্দেশ্যে তারা তা জানতে 
চাইতেন এমন নয়, বরং তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ঠাট্টা-মস্করা করার জন্যই এসব 
| জিজ্ঞাসা করতো । মূলত তারা আখিরাতেই বিশ্বাসী ছিলো না। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিলো | 
|.যে, তুমি যে কিয়ামতের ভয় দেখাচ্ছো তা আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য কৰে আসবে ? | 





এরর রা 7৮::2১০5০:০1০ হা ৃ 
৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিয়েছের্ন এবং তৈরী করে রেখেছেন 
তাদের জন্য জলস্ত আগুন । ৬৫. তারা সেখানে অনন্তকালের বাসিন্দা হবে ; 
001 82555 টি 8155494505৯ 
4 ৮-০ ব যেদিন ওলট- 
| পালট করে দেয়া হবে তাদের চেহারাগুলো আগুনের মধ্যে 
ভু ৮০০৭ রা পা ৪৩টি পাছি পাপী পাত পাজি স্টপ | পাজি চি তা 
015)1) 065549-51155619 401 ৪ 59958 
তারা বলবে___“হায়। যদি আমরা আনুগত্য করতাম আল্লাহর এবং আনুগত্য করতাম রাসূলের । ৬৭. তারা 
অনিকার. হে জমানো গতিবলক। মামাতো জবাই 
৫ ০০৪৯2 টি 7 ))৪ ৬১০] (51566977882 [1] 
* আমাদের নেতাদের এবং আমাদের সরদারদের আনুগত্য করেছিলাম, অতপর তারাই তো আমাদেরকে সঠিক 
পথ থেকে বিগথে নিয়ে গেছে। ৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদেরকে দি করে দিন 


€91-নিশ্চয়ই ; :41-আল্লাহ ; ১.1-অভিশাপ দিয়েছেন ; ১:৮০-কাফিরদেরকে ; 
এবং; ১2-তৈরী করে রেখেছেন; ৮1-তাদের জন্য ; (+-.-জুবলত্ত আগুন। €9 
(রা লিমা হে: ৮: সেখানে ; (0-অনস্ত কালের ; 2১৮: -তারা 
পাবেনা ;.5/)-কোনো অভিভাবক 4-আর 3 (৮১০5 -না কোনো সাহায্যকারী ।€ 
(৮:-যেদিন ; 61 ওলট-পালট করে দেয়া হবে ; +৯৯২৮৫৯৯৮৯১ )-তাদের 
চেহারাগুলো ; মধ্যে; )৫/আগুনের ;,০1৮$:-তারা বলবে ; (::1,হায় ! 
যদি আমরা ; 21 আনুগত্য করতাম ::10-আল্লাহর ; /-এবং ; , (৮৮-আনুগত্য 
করতাম ; %৮::/-রাসূলের । €)/-আরও.; (৮0$-তারা বলবে ; (£)-হে আমাদের 
প্রতিপালক ; /-আমরা তো অবশ্যই ; ৬২চা-আনুগত্য করেছিলাম ; 169৮ 
-(৮+ ৮১৮৯)-আমাদের নেতাদের ; এবং ; 3 204-0+-1৮৯$ )-আমাদের 
সরদারদের ; (৮1-//-(0-+1:/+-)-অতপর তারাই তো আমাদেরকে বিপথে 
নিয়ে গেছে; 9:4:/-সঠিক পথ থেকে । €)৫-:-হে আমাদের প্রতিপালক 11৮1- 
(৯৯+5)- -তাদেরকে দিন ; ১৮৯পছিগুণ করে ; 
আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস-ই করি না। এখন কিয়ামত নিয়ে এসে তোমার কথামতো 





কি ০ পাটি নি ৫ সরি: 


ডি নানি রিডিকটার নারি 


৮১০০। ০৮ শাস্তি; 3-এবং ;৮$:-০)1-(0১+০)-তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন; 
৮৮-লানত ; ::৫-কঠোর। 

১১৭. দুনিয়াতে যেসব পথভ্রষ্ট নেতা-নেত্রীরা তাদের কর্মী-সমর্থককে বিপথে পরিচালিত 
করতো । তাদেরকে দিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের অনুসারীরা আখিরাতে আল্লাহর 
দরবারে দাবী জানাবে । কুরআন মাজীদে . নিম্নোক্ত স্থানগুলোতেও এ বিষয়ে আলোচনা 
রয়েছে__ 

সুরা আ'রাফ ১৮৭ আয়াত ; সূরা হিজর ২ ও ৩ আয়াত ; সূরা ফুরকান ২৭ ও ২৯ 
আয়াত ; সূরা হামীম আস সাজদাহ ২৬ ও ২৯ আয়াত ; সূরা সাবা ৩ ও ৫ আয়াত ; 
সূরা মূলক ২৪ ও ২৭ আয়াত এবং সুরা আল মুতাফ্ফিফীন ১০ ও ১৭ আয়াত। 


৮ম রুকৃ' ৫৫৯-৬৭ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. মুসলিম উদ্মাহর মহিলাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পদার্র যে বিধান দেয়া হয়েছে তা মেনে 
চলা অবশ্যই ফরয । 


২. মহিলাদের গৃহের বাইরে বের হবার সময় অবশাই চাদর কা বড় ওড়না ছারা মাথা ও মুখ 
ঢেকে বের হতে হবে । 

ও. যথাযথ পদার্নশীন মহিলারা অবশ্যই সকলের নিকট সম্মানের পার হিসেবে বিবেচিত হন । 
দুড়ৃতকারীরাও পদার্নশীন মহিলাদেরকে উত্যক্ত করতে সাহস পায় না। 

৪. জা8৮5558575585054595555558 
নিষার্তন ও যৌন উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে । 


৫. ইসলাম এহণের আগের এবং পদার্র আয়াত নাহিলের আগের পদার্হীনতার সকল অপরাধ 
আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন, কেননা আল্লাহ অত্যজ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । 

৬. মুনাফিক, অসত্চরিত্রের লোক এবং শুজব রটনাকারীরা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে 
না। দুনিয়াতেই এক সময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চরম বিপধর্য়ের মধ্যে ফেলে দেন, এতে 
কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । 

৭. একটি পৃণার্গ ইসলামী সমাজব্যবস্থার অধীনে মুনাফিক ও দু়তকারীরা তাদের অসৎ কমর্কাও 
টার রিনা ভা এতে যেরোরিরো মিরুর বের নচেৎ আল্লাহর 
বিধানানুসারে ধ্বংস হয়ে যেতে হয় । 

৮. মুনাফিক, অসৎ চরিতের লোক গুজব রটনাকারী এবং এ শ্রেণীর মানুষরাই সমাজে বিশৃংখলা 
ও সকল অশাভির মূল কারণ । 

৯. ইসলামী সমাজব্যবহ্ায় উল্লিখিত অপরাধীরা কঠোর সাজা 'পায়। ফলে সমত বিশৃতখলা ও 
[| শাভি ফিরে আসে । দা 
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ট ১০, মানুষের মৌলিকতা হলো, তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখ্রাতে বিশ্বাসী হবে এর ্‌ 
॥ তাদের কথা ও কাজ হবে আখিরাত মুখী । এটাই মানুষের সুহ্থ-হাভাবিক মানসিকতা । | 
১১. মানুষের অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় হলো দীনে হকের বিরোধিতা করা , কুফর, শিরক ও | 
নিফাক হচ্ছে মানুষের মনের রোগ । এ রোগ-ই মানুষকে নৈতিকভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় 
ঈমান ও নেক-আমল-ই হলো এ রোগের ওষধ । ৰ 
১২. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমার আল্লাহ-ই জানেন । সুতরাং এটা জানার পরও সে 
সম্পকে্থ্ন করা হঠকারিতা । | 
১৩, কাফির-মুশরিকদের কিয়ামত সম্পকে জিজ্ঞাসা করাটা তাদের জানার জনো ছিলো না; 
তাদের এন ছিলো অবিশ্বাসামূলক ঠাটা-মন্করা করা । 
১৪. কাফির-মুশারিকদের এহেন আচরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের এতি লা'নত করছেন 
এবং আখিরাতে তাদের জন্য জ্লভ্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন । 
১৫. কাফির-মুশরিকদের বাসস্থান হবে অনভকালের জাহারাম । সেখান থেকে তারা কখনো 
রেহাই পাবে না । 
১৬. আখিরাতে কাফির-মুশরিকদের কোনো বন্ধ বা সাহায্যকারী থাকবে না । 
১৭. জাহারামের আগুনে পুড়ে কাফির-মুশরিকদের মুখমও্ল বিকৃত হয়ে যাবে । | 
১৮, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করার জন্য কাফির-মুশরিকরা আফসোস করবে ; কিতু 
তাদের সে আফসোস কোনো ফল বয়ে আনবে না । ৃ 
১৯. অপরাধীরা সেদিন তাদের নেতা-নেত্রীদের বিরদ্ধে তাদেরকে পথত্রেই করার অভিযোগ তুলে 
তাদেরকে ছিওণ শাস্তির দাবী জানাবে । ৃ 
২০. সেসব নেতা-নেত্রীরা নিজেরা তো পথভ্রট ছিলো, এটা তাদের এক অপরাধ । অপরাদিকে 
তারা তাদের অনুসারী ও ক্মীর্দেরকে পথত্রষ্ট করেছে এটা তাদের দ্বিতীয় অপরাধ । এজন্য তাদের 
ফিওণ শাড়ি হবে। 
২১, যেসব রাজনোতিক দল ও সাংস্কাতিক সংগঠন আল্লাহর দীনের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে কাজ 
করছে । তাদের কর্মপদতি ও কমর্সৃচী দীনের আলোকে বিচার করে আখিরাতে তাদের অবস্থান 
. নিধার্রিত হবে । 
২২. পথভ্রষ্ট এসব নেতা-নেরীরা সেদিন তাদের বিরদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করতে 
পারবে না; কেননা তাদের সকল অপকমের্র সকল রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে । 


0 
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[| ০০৬৬ পা ডা: চিঠি জিলা] পানি টে তি নিন কি পাতা তলা পাকি 

| 491 ত1১%$ ০৮৪ 19১1 27615900855 | 

| ৬৯. হে যারা ঈমান এনেছো,১১৮ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মুসাকে কষ্ট | 
দিয়েছিল, অতপর আল্লাহ তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন, 


1. ০৮5 শপ! ০৯১৪ ৮৫টি ক্চডি পা পাটি পারা তা হিসি 

101915 জঠা জিহিও 54165 ০৫০5৮196101 

| তা থেকে যা তারা রটিয়েছিল ; আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট অত্যন্ত | 
সম্মানিত।১১৯ ৭০. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ভয় করো 


€১ 4:0-হে ; 3:54-যারা ; (৮:2।-ঈমান এনেছো ; (৮1৮৫৩এ-তোমরা হয়ো না ; 
(| 555108-0৮৮01+4)-তাদের মতো যারা ; ১/-কষ্ট দিয়েছিল :, ৮+৯,-মুসাকে ; 
| %৮:$+1১4%-)-তারপর তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন ; 10-আল্লাহ ; (৬ - 
ৃ তা থেকে যা ; (৯0-তারা রটিয়েছিল ; /-আর ; ১৮-তিনি ছিলেন ; | 
| 2১৮নিকট ; *[/-আল্লাহর ; (:70অত্যত সম্মানিত । €)-40-হে 2:24 | 
| যারা; [:2ঈমান এনেছো ; ($$-তোমরা ভয় করো ; ূ 


১১৮, এখানে “হে যারা ঈমান এনেছো" বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা 
| হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা ইয়াহুদীদের মতো নবীকে কষ্ট দেয়ার কারণ হয়ো | 
মা। কুরআন মাজীদে “হে যারা ঈমান এনেছো' বলে কোথাও খালেস ঈমানের 
| অধিকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কোথাও সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে | 
| সম্বোধন করা হয়েছে, আবার কোথাও মুমিন-মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার সবাইকে এ 
সন্বোধনে শামিল করা হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল মু'মিনদেরকে যখন “হে যারা ঈমান 
| এনেছো' বলে-_-সম্বোধন করা হয়েছে, তখন তাদেরকে লজ্জা দেয়াই তার উদ্দেশ্য। | 
| অর্থাৎ তোমরা যারা ঈমানদার হওয়ার দাবী করেছো, তোমাদের কাজগুলো কি একজন 
| ঈমানদারের কাজ ? “হে যারা ঈমান এনেছো' বলে কোথায় কাফেরদেরকে সম্বোধন | 

| করা হয়েছে তা আগের-পরের কথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। 


| ১১৯. অর্থাৎ হে মুসলমানরা ইয়াহুদীরা তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহকারী ও | 
সবচেয়ে উপকারকারী নবী মূসা আ.-কে যে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, তোমরা 
ৃ তোমাদের নবীর সাথে সেরূপ আচরণ করো না। 


০৮ -এর প্রতি, সন্দেহ করলো যে, উজ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩৬২১ সূরা আল আহ্যাব 







প্রান টিপ চি পা কিল চিক পাতি ছিটে 2 কন তা গড চিট লা পাশ | 


2 20024810811) ১.4! 
আল্লাহকে এবং বলো সঠিক কথা ।১২০ ৭১. তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কাজকর্ম 

সংশোধন করে দেবেন তোমাদের জন্য এবং ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের জন্য 
£4))-আল্লাহকে ; /-এবং ; (৮১/-বলো ; ৯ট-কথা ; %১২:-সঠিক 109৮: - 
তিনি আল্লাহ) সংশোধন করে দেবেন ; ]-তোমাদের জন্য ;৫--0+0--০1 | 
+5)-তোমাদের কাজ কর্ম ; /-এবং ;৮৮:-ক্ষমা করে দেবেন ;$4-তোমাদের জন্য; | 


সময়ে মূসা আ.-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে নগ্ন হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন 
ছিলো; কিন্তু মূসা আ. ছিলেন অত্যন্ত লঙ্জাশীল, তাই তিনি পর্দার মধ্যে থেকে গোসল 
করতেন। "আল্লাহ তাআলা চাইলেন মুসা আ.-কে এ দায় থেকে মুক্তি দিতে । একদা মূসা 
আ. এক নির্জন স্থানে গোসল করার সময় নিজের পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের উপর 
. বলাখলেন, অতপর গোসল শেষে যখন তিনি হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে গেলেন, তখন পাথরটি 
নড়ে চড়ে উঠল এবং কাপড়সহ দৌড়াতে লাগলো । মূসা আ.-ও তীর লাঠি হাতে নিয়ে 
“আমার কাপড়" “আমার কাপড়” বলতে বলতে পাথরের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন, | 
এদিকে পাথরটি-ও দৌড়াতে দৌড়াতে তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে গিয়ে | 
থেমে গেলো। তখন যেসব লোক সমাবেশে ছিলো তারা মূসা আ.-কে নগ্ন অবস্থায় | 
দেখলো, তারা প্রমাণ পেলো যে, মূসা আ.-এর শরীর একবারে নিখুঁত। এভাবে আল্লাহ 
তা'আলা মূসা আ.-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন । অতপর মূসা আ. 
পাথরের উপর থেকে কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন এবং লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করতে 
লাগলেন আল্লাহর কসম মুসা আ.-এর লাঠির আঘাতে পাথরের উপর তিন, চার অথবা 
পাচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে উল্লিখিত হাদীসটি 
বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। 
মূসা আ. আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার | 
অর্থ হলো-_আল্লাহ তার দোয়া কবুল করতেন এবং তীর বাসনা অপূর্ণ রাখতেন না । কুরআন 
মাজীদে বর্ণিত অনেক ঘটনায় তীর আল্লাহর কাছে মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব 
ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি আল্লাহর দরবারে যেভাবে দোয়া করেছেন, 
সেভাবেই তা কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি তার 
ভাই হানূন আ.-কে নবী করার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল | 
| করে হারূন আ.-কে তার রিসালাতে অংশীদার করেন । অথচ কারও সুপারিশে কাউকে 
রিসালাতের পদ দান করা হয় না।-ইবনে কাসীর) 

১২০. “কাওলান সাদীদা' অর্থ-সঠিক কথা সরল কথা ও সত্য কথা । কুরআন মাজীদে 
এস্থলে “সাদিকুন' বা “মুসতাকীমুন' না বলে “দাদীদুন' বলা হয়েছে। কেননা এ শব্দের 
মধ্যে সবগুলো অর্থই বিদ্যমান রয়েছে। “কাওলুন সাদীদুন' অর্থ এমন কথা যা সত্য__ 
যাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই ; যা সঠিক-__যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই ; যা গান্জীর্যপূর্ণ, 
তে হেঁ়ালী ও রসিকতার নামগনধও নেই এবং যা কোমল, হৃদয় বিদারক নয়। 
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| পা পূণ কত কপ ৬ পি এ পালা পাঠ চি ৭ ৯০০ ] 
মোর না আর যে-আলুগত্য করবে আল্লাহ ও তীর রাসুলে, তবেসে 
নিঃসন্দেহে লাভ করবে এক মহাসাফল্য।১২১ ৭২. নিশ্চয়ই আমি 
| ০৮৩ ০. সা? 053১৮ চে চি ০১০ 
] পেশ করেছিলাম এ আমানতকে (কুরআনকে) আকাশ ও যমীন এবং পর্বতমালার | 
| সামনে কিন্তু তারা অস্বীকার করলো 
1০96০৮০5 31 ১০1০১) 1৮০ 1০: 08621952528 ০ 
| তা বহন করতে এবং তা থেকে ভয় পেলো, কিন্তু তা বহন করে নিয়েছে মানুষ ; || 
০ 
ৃ চি 128, ০৩০, পা অতি ও 9 পাত 
ৃ ৩৮০১9 ও ৬এপা।5০- জপী 4০৬7৩ 39 ৪ 
বড়ই মূর্ঘ ৯২২ ও. যার ফলে আল্লাহ সাজা দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও. 
ৃ মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও 
ূ ৮-৯:১(৫কি৮৯১- -তোমাদের গুনাহসমূহ ; ১-আর ; ০৮-যে ; 4 -আনুগত্য 
করবে; 4111-আল্লাহর ; ও 3 £7%৮)-তীর রাসূলের ; 9৩ ১550)8 ১৬+-)-তবে 
সে নিঃসন্দেহে লাভ করবে ; (1১-এক সাফল্য ; (১৮ 2-মহা । (১ -নিশ্চয়ই 
| আমি ; (:৮,০-পেশ করেছিলাম ; 27541-আমানতকে (কুরআনকে) ; 2-সামনে 
|| :০১::-).আকাশ জগত ; 7-ও ; ১)এ-যমীন ; /এবং ;10%0-পর্বতমালার 
| ৮০-৫১৮/৮-)-কিন্তু তারা অস্বীকার করলো ; 1৮ 0-৫১+০৮৮৯ ০1)- 
| তা বহন করতে ; 5-এবং ; 281-ভয় পেলো ; +-0৮৮-তা থেকে ; ১ - 
কিন্তু; (41৮-6৬+১৯৯)-তা বহন করে নিয়েছে ; 91531-মানুষ ; 41-0১+91 )- 
| নিশ্চয়ই সে; 9$-হলো ; ০৮৮-অতিশয় যালিম ; 4৮৫বডই মূর্ঘ। (9১৮20 
-যার ফলে সাজা দেবেন ; 441-আল্লাহ ; 4: 2: /-মুনাফিক পুরুষ ;-ও ; 
০-০২০)-মুনাফিক নারী ; -এবং ; ০১৮১২-মুশরিক পুরুষ ; 
১২১. ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সরল- 
সঠিক কথা বলো। আল্লাহভীতি ও সত্য সঠিক কথা বলার ফলাফল আলোচ্য ৭১ আয়াতে 


উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহভীতির স্বরূপ হলো আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য । 
! অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ 455955995% অপসন্দনীয় কথা ও কাজ ] 





থেকে বেঁচে থাকা । বলা বাহুল্য এটা অবশ্য একটা কঠিন কাজ। তাই আল্লাহভীতিরণ 
আদেশের পর একটি বিশেষ কাজের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তা হলো কথাবার্তা | 
সংশোধন করা, এটা আল্লাহভীতিরই অংশ, কিন্তু এমন অংশ যা করায়ত্ত হলে আল্লাহভীতির 
| বাকী অংশগুলো সহজেই করায়ত্ত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন-_সঠিক-সত্য কথা বলার 
ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দেবেন-_এটা আল্লাহর ওয়াদা । 
| অতপর তিনি আরও বলেন যে, তিনি এরূপ লোকের সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। 
আয়াতের শেষে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশমতে আল্লাহভীতি অর্জন 
করবে এবং সত্য-সঠিক কথা বলতে অভ্যস্ত হবে, তারাই মহা সাফল্য লাভ করবে । 
১২২. এ আয়াতে “আমানত' দ্বারা 'খিলাফত' বুঝানো হয়েছে যা কুরআন মাজীদের | 
দৃষ্টিতে মানুষকে দুনিয়াতে দান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার আনুগত্য ও 
অবাধ্যতার যে স্বাধীনতা দান করেছেন এরং এ স্বাধীনতা ব্যবহারের জন্য তাকে দুনিয়াতে 
| অসংখ্য সৃষ্টির ওপর যে কতৃর্ত ও ক্ষমতা দান করেছেন। তার অনিবার্য ফল তো এটাই 
হবে যে, সে তার স্বেচ্ছাকৃত সঠিক কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করবে এবং স্বেচ্ছাকৃত 
| অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি লাভ করবে। মানুষ নিজে নিজে যেহেতু এসব ক্ষমতা অর্জন | 
| করেনি, আল্লাহ তা'আলাই তাকে এসব দিয়েছেন, তাই এসব ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে কুরআন 
মাজীদে বিভিন্ন স্থানে “খিলাফত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ খিলাফতকে-ই 
| এখানে “আমানত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। | 


. আর এ খিলাফতের দায়িত্বের মধ্যেই ইসলামের যাবতীয় শরঈ বিধি-বিধান শামিল 
রয়েছে।-(মোষহারী) 


এরমধ্যে রয়েছে শরীয়তের ফরয কাজসমূহ, সতীত্বের হিফাযত, ধন-সম্পদের | 
আমানত, ফরয গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি । এজন্য মুফাস্সিরীনে কিরাম 
[| বলেন, দীনের যাবতীয় কর্তব্য ও কাজসমূহ এ আমানতের মধ্যে শামিল। (কুরতুবী) 


| এ আমানতের এতোই গুরুভার ও গুরুততৃপূর্ণ যে, এর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, 
| যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বৃদ্ধি ও চেতনার ওপর নির্ভরশীল । আল্লাহর “খিলাফত' তথা 
প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এ বিশেষ যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ 
| যোগ্যতা নেই সেসব বন্তুরাজী যতো বিরাট-বিশাল হোক না কেন, তাদের পক্ষে এ | 
খিলাফতের দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন- আসমান ও 
| যমীন তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার আয়তনের বিশালত্ ও গুরুগান্তির্য সতেও এ | 
“আমানত' তথা খিলাফতের দায়িত্ব বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না, তাই তারা 
ভীত হয়ে এ দায়িত্ব বহনে নিজেদের অপরাগতা প্রকাশ করে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছিল । কিন্তু আসমান, যমীন ও পাহাড়ের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ও দুর্বল | 
দেহবিশিষ্ট মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। 

| আসমান-যমীন ও পাহাড়ের সামনে এ আমানত পেশ করা হয়ত শাব্দিক. অর্থেই 
সংঘটিত. হয়েছিল। অথবা তা রূপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর সাথে তার | 
সৃষ্টির সম্পর্ক-সম্বন্ধ আমাদের বুঝার ক্ষমতার বাইরে । আমাদের কাছে আসমান-যমীন, 
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তার এসব সৃষ্টি তেমন না-ও হতে পারে । আল্লাহর কাছে তারা বাকশক্তিসম্পন্ন, তারা 
আল্লাহর ভাষা বুঝেন এবং আল্লাহও তাদের ভাষা বুঝেন। অতএব এ আমানত তাদের | 
| সামনে পেশ করা এবং তাদের তা গ্রহণে অস্বীকৃতির প্রকৃত বূপ বুঝা ও অনুধাবন ৰ 
করার মতো জ্ঞান ও বোধশক্তি আমাদের নেই। ৃ 

এ আমানতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আসমান, যমীন ও পাহাড়ের সামনে পেশ 
| করাটা ছিলো তাদের ইচ্ছাধীন-___বাধ্যতামূলক নয়। কারণ বাধ্যতামূলক নির্দেশ হলে | 
তা অমান্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। র 

মুফাস্সিরীনে কেরাম একাধিক সহীহ হাদীস থেকে এ আমানত পেশ করার ঘটনা 
|] বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা প্রথমে আসমানের সামনে, অতপর যমীনের সামনে 
| এবং শেষে পাহাড়ের সামনে তাদের ইচ্ছাধীনে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার এ 
খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বেরে আমানতের বোঝা তোমরা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে 
গ্রহণ করো । তারা প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হলো-_-তোমরা যদি 
পূর্ণাঙ্গভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হলে, অর্থাৎ এর বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন 
করতে পারলে, এমন পুরস্কার পাবে, যা আল্লাহর নৈকট্য, সস্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী 
নিয়ামতের আকারে তোমরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যদি এ বিধান পালন না করো, অর্থাৎ | 
দায়িত্ব পালনে অবহেলা করো, তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি পাবে । একথা শুনে আসমান- 


যমীন ও পাহাড়-পর্বত আরয করলো যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তো আপনার 
আজ্ঞাবহ গোলাম ; কিন্তু আমাদেরকে যখন আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন তখন আমাদের 
আরয এই যে, আমরা এ বিশাল দায়িতু পালনে অক্ষম ৷ আমরা পুরক্কারের আশাও করি না 
এবং আযাব বা শাস্তি ভোগ করার ক্ষমতাও রাখি না। 


হযরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, 
আসমান-যমীন ও পর্বতমালা যখন এ আমানত গ্রহণে নিজেদের অক্ষমতা পেশ করলো, 
॥ তখন আল্লাহ তা“আলা হযরত আদম আ.-কে সন্বোধন করে বললেন__“আমি আমার 
আমানত আসমান, যমীন ও পর্বতমালার কাছে পেশ করেছিলাম, তারা এ বোঝা 
বহনে তাদের অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এ | 
আমানতের বোঝা বহনের দায়িত্ব নিতে রাজী আছো ? আদম আ. জিজ্ঞেস করলেন__ 
“হে আমার পালনকর্তা । এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে ?' জওয়াবে আল্লাহ 
| তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, পূর্ণাঙ্গ আনুগত করলে আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি এবং 
জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত পাবে । আদম আ. আল্লাহর নৈকট্য ও সস্তুষ্টিতে উন্নতি 
লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন।-(কুরতুবী) 
| আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 'যাল্ম' তথা নিজের ওপর যুলুমকারী 
| এবং “জাহুল' তথা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ 
॥ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির নিন্দা করেননি ; বরং মানুষের অধিকাংশ লোকের বাস্তব অবস্থা | 
বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মানব জাতির অধিকাংশ-ই যালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা | 
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শন্দে শে আল ঝুরজান ৩৬৬১ 8588৭ 
| তি. কে টিটি টি ৃ টড কি 
শরিক নারীদেরকে উজ: ৃ 
তাওবা কবুল করে নেবেন ; | 
বটিঠ 007 ও কিটিপ এসএ ও তি 
0৮৮:5১0586 41425 
আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।১২৩ 


| 2৩) ; ০-৮০1-মুশরিক নারীদেরকে ;7-আর ; 5:-তাওবা কবুল করে নেবেন ; 
র্যা আল্লাহ; ঠ ১৮৮৮)মমিন পুরুষ ; 3-ও ৩১)|-মুশমিন নারীদের ; $ ঠ-আর. ; 
(৫-হলেন ;£11-আল্লাহ ; (% অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; (-৮১-পরম দয়ালু। ) 
রি নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের | 
অবস্থাকে মানবজাতির অবস্থা বলা হয়েছে। ৃ 
মূলত, সে লোকদেরকেই আয়াতে যালিম বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে | 
সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হুক আদায় করেনি । কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী 


মুসলমান সকলেই এর মধ্যে শামিল । হযরত ইবনে আব্বাস রা. ইবনে যুবায়ের রা. ও 
হাসান বসরী র..এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন । _(কুরতুবী) 


১২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরিণামে. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে | 
এবং মুশরিক পুরু শু-সুশরিক নারীদেরকে শান্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মু'মিন; 
নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। মানুষ যে আমানতের এ বোঝা বহন করে নিয়েছে, এর | 

| পরিণামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ঃ কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক 

| ইত্যাদি যারা অবাধ্য হয়ে আমানত বিনষ্ট করবে । যার ফলে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। দুই $-1|- 
মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী । যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের দায়িত পালনের | 
0505590885758785858455 


১. মুসা আ.- এ সা লী সরল ভে নাতে ক দি আয়াতে সোদিকে 
ইংগীত করা হয়েছে । 
২ আলাহ তা'আলা মূসা আ. ওর রায়ের কথা উদ্েখ করে উসলনাদনেইকে রব ৃ 
করেছেন, তারা যেন তাদের নবীর কের কারণে পরিণত না হয় । 

৩. বনী ইসরাঈল মূসা আ.-এর শারীরিক খুঁত আছে বলে মিথ্যা রটনা করেছিল । আল্লাহ | 
তা'আলা এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তাঁকে নিদোর্ষ প্রমাণিত করেছেন / | 

৪. সকল নবী-রাসূল-ই উচ্চ বংশে নিখুত শারীরিক গঠন নিয়ে জন্মথহণ করেছেন । নচেৎ 
মানুষ তাঁদের দাওয়াত মেনে নিতে অনীহা এরকাশ করতো । 
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৬. মুসা আ.-এর সম্মানিত হওয়ার গমাণ হলো তাঁর দোয়ায় তার ভাই হারন আ.-কে নবী 
হিসেবে মনোনীত করে তাঁর রি্ালাতে অংশীদার করা । ৰ 

৭. আল্লাহভীতি ও সত্য-সরল ও সঠিক কথা বলা মু'সিননের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । এ 
বৈশিষ্টা অজর্নে সকল মৃুমিনকে সচেউ থাকতে হবে । 

৮. উর্লিখিত দু'টো বৈশিষ্ট অজর্ন করতে পারলে আল্লাহ তা'আলা মুমিনের সকল কাজকর্ম | 
ঈমানের অনুকূলে সংশোধন করে দেবেন বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন । আর আল্লাহর ওয়াদা 
অবশ্যই সত্য । 

৯. উ্ত বেশিষ্ট) দু'টো অজর্ন করতে পারলে তিনি মু'খিনের সকল অপরাধও ক্ষমা করে দেবেন 
বলে ওয়াদা করছেন । 

১০. আল্লাহর ভয় মনে পৌষণ করা এবং সত্য-সঠিক কথা বলা ঘারা আখিরাতে মহা সাফল্য 
লাভ করা সম্ভব । ূ 

১১. আল্লাহর ভয় ও সত্য-সঠিক কথা ছারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা সহজ হয়ে যার, 
যার ফলে আখিরাতে সাফল্য অজর্ন করাও সহজ হয়ে যায় । | | 

১২. আয়াতে উল্লিখিত 'আমানত' অর্থ আল্লাহর খিলাফত বা এতিনিধিতৃ, যে জন্য তিনি মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন । 

১৩. আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষ-ই 'খিলাফত' তথা আমানতের শুরু দায়িত 
পালনের যোগ্য । অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে এ যোগ্যতা আল্লাহ দান করেনানি | | 

১৪. যেহেতু কোনো সৃষ্টির মধ্যেই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা-ই নেই, তাই 
আসমান, যমীন ও পৰর্তমালার বিশালতা সত্বেও তারা এ দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা একাশ করেছে । 

১৫. আসমান, যমীন ও পবতর্মালার বিশালতার তুলনায় মানুষের আকার-আকৃতি ক্ষু্রতা 
সত্বেও মানুষই এ দায়িতু এহণ করে নিয়েছে, কারণ তাদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদেশ্যেই । 

১৬, মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এ খিলাফতের দায়িতু যখাযথভাবে পালন করতে সক্ষম 
হয়নি, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের তি যুলুমকারী ও পরিণাম সম্পকো অজ্ঞ বলে | 

আভিহিত করেছেন । 
| ১৭. আমাদের কাছে আসমান, যমীন ও পবর্তযালা নিজৰ পদার্ধ হলেও আল্লাহর কাছে তারা 
বাকশক্তি সম্পর । তাই বলা যায় যে, তাদের কাছে আমানত এহণের দায়িতু পেশ করা ও তাদের 
অক্ষমতা একাশ বাসতবেই সংঘটিত হয়েছিল । 

১৮, খিলাফত বা আমানতের দায়িতু পালনে যারা নিজেদের ব্যর্থতা দেখিয়েছে, সেই মুনাফিক 
পুরন্য ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরন্ষ ও মুশরিক নারীদেরকে আল্লাহ সাজা দেবেন । তাদের 
কাজ-ই তাদেরকে শান্তির যোগা বানিয়েছে । | 

১৯, আর এ দায়িত্ব পালনে যারা সদা সজাগ-সচেই থাকবে, সেই ম্ব'মিন পুরুষ ও মু'মিন 
নারীদেরকে আল্লাহ অবশ্াই পুরষ্কার দান করবেন । আমাদেরকে সেই গুরু দায়িত্বের কথা স্বরণ 
করেই জীবনযাপন করতে হবে । 

ন 
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সূরার ১৫ আয়াতের 'লি-সাবাইন' শব্দ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ | 
এটা সেই সূরা যাতে “সাবা'-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। | 


লাবিল্সেন্স সমম্সকান্স 


সূরার বর্ণনাধারা থেকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ স.-এর মাক্কী জীবনের 
মাঝামাঝি যুগের প্রথম দিকে অথবা প্রাথমিক যুগের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। এটা | 
ছিলো এমন এক সময় যখন পর্যস্ত রাসূলুল্লাহ স. ও মুসলমানদের প্রতি কেবলমাত্র ঠাষ্টা- | 
বিদ্প, মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দানের মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা সীমাবদ্ধ | 
ছিলো। তখনো যুলম-নির্ধাতন তীব্র আকার ধারণ করেনি । | 


আক্পোচ্য বিস্বক্স 
এ সূরায় রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি দাওয়াত এবং তার | 
নবুওয়াতের বিরুদ্ধে কাফিরদের ঠাষ্টা-ব্দ্রুপ ও মিথ্যা অপবাদ আকারে বিরোধিতার জবাব | 


| দেয়া হয়েছে। কাফিরদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে বুঝানো ও আলোচনার ভঙ্গিতে | | 
তাদের আপত্তিগুলো কোথাও উল্লেখ করে জবাব দেয়া হয়েছে, আবার কোথাও তা | 
উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি, জবাবের মধ্যেই তাদের আপত্তি সুস্পষ্ট হয়েছে। 
আবার কোথাও তাদের হঠকারিতার ভয়াবহ পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। | 
আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ.-এর কাহিনী এবং “সাবা' জাতির | 
ঘটনাও তাদেরকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কাহিনীগুলো তাদেরকে এ উদ্দেশ্যে 
শোনানো হয়েছে যে, ইতিহাসের এ কাহিনীগুলো তাদের সামনে আছে। হযরত দাউদ | 
ও সুলায়মান আ.-কে আল্লাহ তা“আলা বিপুল শক্তি-সামর্থ ও শান-শওকত দান | 
করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে আর কাউকে দান করেননি ; কিন্তু তা সত্বেও তারা অহংকার 
করেননি এবং তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করেননি, বরং আল্লাহর | 
কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করেন। ূ 
অপরদিকে “সাবা' জাতিকে আল্লাহ বিপুল ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, কিন্তু তারা | 
অহংকারে মেতে উঠেছিল । আল্লাহ গর্ভ-অহংকারের কারণে তাদেরকে নিশ্চিহ করে 
দেন। পরবর্তী “সাবা” জাতির কথা শুধুমাত্র ইতিহাসের কাহিনী হিসেবেই রয়ে গেছে। | 
এসব কাহিনীর প্রেক্ষিতে কাফিরদের প্রতি সিদ্ধান্তের ভার দেয়া হয়েছে যে, তারা কি | 
ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে না-_কি কুফর, শিরক, আখিরাতে অবিশ্বাস ও বৈষয়িক | 
| স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে। ৰ 
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৯ ভিডি 5 ]ঃ 
. রাহ রন জিব আরও পারার 
| নি রা নি, রহ 
করে এবং যাকিছু 


০%১%1-সমস্ত প্রশংসা ; 411-আল্লাহর-ই জন্য ; $34-যার £4-মালিকানায় ; (2 - 


॥ সেসব কিছু যা আছে; ০৮ ৩ ॥ -আসমানে ; /এবং ; যা আছে ; '০ | 
১৮)খ-যমীনে ; 7-আর ; 44] না ১-১7-সকল প্রশংসা ; ৮৯ ৮১ 
আখিরাতেও ; এবং ; +৮-তিনি ; ---প্জ্ঞাময় ; ৮:+31-সকল বিষয়) 
০ (যা কিছু ; ০4-প্রবেশ করে ; ৮৯ ৫-যমীনে; 
] ঠ-এবং 5 ৬-যা কিছু; 
উনারা 
প্রযোজ্য । আল্লাহ তা“আলা বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুর মালিক ।বিশ্ব-জগতের 
যাবতীয় কিছুর সৃষ্টি নৈপুণ্য, প্রতিপালন ও পরিচালনার জন্য জগতের সকল প্রশংসার | 
মালিকানা একমাত্র তারই থাকা যুক্তিযুক্ত। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্তা প্রশংসা | 
পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। | 
| এক সৃষ্টি তাঁর অন্য সৃষ্টি থেকে লাভবান হচ্ছে এবং স্বাদ-আনন্দ উপভোগ করছে। | 
তাই কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারীও তিনিই । 

২. অর্থাৎ ইহলোকে যে কারণে আল্লাহ তা“আলাই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার 
মালিক, তেমনি আখিরাতে আল্লাহর যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করবে তার মালিকানাও 
| তারই । তাই সেখানেও সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারীও তিনিই । ূ 

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা ও যথার্থ দূরদৃষ্টির অধিকারী, তাই তিনি সঠিক কাজই 
করেন। তীর সৃষ্টকূলের কে কোথায়, কিভাবে আছে ; কার কথন কি প্রয়োজন ; কে কি 
555555750588585558 ৰ 
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222 
সেখান থেকে বের হয়ে আসে আর যাকিছু নাধিল হয় আসমান থেকে এবং যাকিছু 
সেখানে উথ্থিত হয় ; আর তিনি পরম দয়ালু 


১8)55০-4-0006419-০501 455) 
অতিশয় ক্ষমাশীল । ৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে__“আমাদের ওপর | 
রি ২০:০৮৪০০০৩ 
. 115 নে টি নির্ণা টািখিিত ১+2০০৫1 
জা এ 
লুকিয়ে থাকতে পারে না অপু পরিমাণ কিছুও আসমানে 


৮:-বের হয়ে আসে ; ৮(৬+৮)-সেখান থেকে ; -আর ; (যা কিছু ;| 
| ০১:4-নাধিল হয় ; +১,-থেকে ; ৮.-আসমান ; ?-এবং; (০-যা কিছু; (৮ - 
উত্থিত হয় ; 4 )-সেখানে ; 7আর ; ৯১-তিনি ; ++৯|-পরম দয়ালু ; +১22]- 
অতিশয় ক্ষমাশীল । $)/-আর ; 20-তারা বলে ; -74|-যারা ; 1?-কুফরী 
করেছে ; (4::-১53-আমাদের ওপর আসবে না ; +।-কিয়ামত ; *1$ -আপনি 
বলে দিন ;.৮:-হা ; :৮€) আমার প্রতিপালকের কসম ; 7৫45. 2/-0৯০৮৬) 
| ৮)-অবশ্যই তা তোমাদের পর আসবে ; সি ৮-:। -গায়েব 
75852 “* 2-তার থেকে ; ; ০-৪- 
পরিমাণ ; £০১-এক অণু; ০৯: ৮-আসমানে 
সপ 
বান্দাহকে পাকড়াও করেন না, অপরাধ করার সাথে সাথে তার রিযক বন্ধ করে দেন না, 
অপরাধের শান্তি দেয়া শুরু করেন না ; বরং অপরাধীকে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ, 
অনুশোচনা করে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেন। অথচ অপরাধ করার সাথে সাথে তিনি চাইলে 
অপরাধীকে পাকড়াও করে তাৎক্ষণিক শান্তি দিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার | 
অধিকারী হওয়া সত্তেও তিনি তার বান্দাহদের টিল দিয়ে থাকেন এবং নিজের আচরণ 
ও কাজকর্ম শুধরে নেয়ার সুযোগ দেন। বান্দাহ যখনই নাফরমানী থেকে বিরত হয়ে 
ক্ষমা চায়, তখনই তিনি ক্ষমা করে দেন। ৃ 


৫. কাফির, মুশরিকরা এসব কথা রাসূলুল্লাহ স.-কে বিদ্রাপকরে বলতো । তারা বলতো | 
মে, মুহাম্মদ আমাদেরকে কিয়ামতের ভয় দেখায়, আমরা তো এসব বিশ্বাস করি না, 
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| আর না যমীনে__ এবং তরি (অপুর ) চেয়ে দ্র কিছুও (নুকিয়ে থাকতে পারে) না, আর না (লুকিয়ে থাকতে | 
িিজতি লিন সংরক্ষিত) আছে" 


33১985277 এ401৮-42]15555 জো এস 
| ৪. টিন টপ 
| এনেছে ও সৎকাজ করেছে ; তারাই-_-তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও জীবিকা__ | 
[০/$242155 ই পা ৩৪০194১ 
সম্মান জনক। ৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই__ 
তাদের জন্যই রয়েছে আযাব-_ ্‌ | 
এল 09 প১।18০ 501455৩৮12১ 
কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে”। ৬. আর তারা ভালো করেই জানে যাদেরকে 
জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, যাকিছু আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে 


| ৮আর ; 4-না ১১৮ যমীনে $ ৮এবং 73-না লকিয়ে থাকতে পারে) ; 
৮»-পেক্ষুদ্র কিছুও ; ৮-চেয়ে ; 41১-তার (অনুর) ; /আর ; খনন, (লুকিয়ে 
থাকতে পারে) ; সপগাবড় কিছু তোর চেয়ে) ; 91-কিন্তু ; শ্গ ০ একটি 
কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে ; ১: সুস্পষ্ট । 5584: কিয়ামত যেনো 
তিন পুরস্কৃত করতে পারেন ; $430-তাদেরকে যারা; (৮:2-ঈমান ; 53; 
[করেছে ; ৩-৮/:০-সৎকাজ ; 4:1/-তারাই ; ৮41-তাদের জন্যই রয়েছে; 
৮:১০ক্ষমা ;:৮ও ;5-জীবিকা ;1-০8-সম্মান জনক ।9,আর ; ১8-যারা ; 

(৯: চেষ্টা করে ; 72 আমার আয়াতসমূহকে ; ১১+৯ন্যর্থ করার ; 

&-215-তারাই- ; ;১%1-তাদের জন্যই রয়েছে ; ?,00০-আযাব ; ১থেকে; ০) - 
কঠোর আযাব ; 1-2যন্ত্রণাদায়ক ।ডে আর ; ভাল করেই জানে ; € ০ 
| তারা যাদেরকে ; ১%%-দান করা হয়েছে যে, ;?4-./জ্ঞান ; 3-যা কিছু; 2৮- | 
নাযিল করা হয়েছে ; .০|।-আপনার প্রতি ; 


তাকে মিথ্যা বলে জানলাম, তার সাথে এতো বেয়াদবী করলাম ; কিনতু কিয়ামত তো 
আসলো না। আসলে কিয়ামত আদৌ আসবে না। | 


|] 
ন 
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আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তা-ই একমাত্র সত্য ; টি 
সর্বশুণে গুণািত সত্তার (আল্লাহর) দিকে পথ দেখায় ৭. আর বলে 


১ পক্ষ থেকে ; এ০-আপনার প্রতিপালকের ; +*-তা-ই ; -]-একমাত্র সত্য ; 
/-এবং ; *%:-তা দেখায় ; ৮-দিকে ; ৬৮৮৮পথ ; ৯০*)-পরাক্রমশালী টু 
১০-সর্বগুণে গুণাবিত।0-আর ; 20$-বলে ; 


৬. অর্থাৎ কিয়ামত আসাটা অবশ্যন্তাবী। কিন্তু তার আসার নির্ধারিত সময়টা একমাত্র | 
আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া আর কেউ জানে না। কুরআন মাজীদের অনেক সূরাতে 
একথা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। 

৭, অর্থাৎ তোমরা যারা আখিরাত তথা মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার 
করো, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তোমাদের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো যখন মাটিতে 
মিশে যাবে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন দেহের এসব অংশগুলো কোনটা 
কোথায় গেছে তা আল্লাহর দপ্তরে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষতি হয়ে গেছে। যখন 
তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে চাইবেন, তখন সেগুলোকে একত্র করা তার পক্ষে মোটেই | 
কোনো কঠিন কাজ হবে না। ৃ 

৮. আখিরাতের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি পেশের পর এখানে তার অপরিহার্যতার পক্ষে 
যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ যুক্তি-বুদ্ধি ওন্যায়-ইনসাফের দাবী হচ্ছে এমন একটি সময় 
অবশ্যই আসা উচিত যখন যালিমকে তার যুলুমের এবং সংলোককে তার সৎকাজের 
প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে সৎকাজের জন্য পুরস্কার পাবে এবং যে মন্দ কাজ 
করবে, সে মন্দ কাজের শান্তি পাবে । এখন যদি দেখা যায় যে, সৎলোক সৎকাজের 
পুরস্কার ও মন্দ লোক মন্দ কাজের শাস্তি পাচ্ছে না, বরং উল্টো হচ্ছে অর্থাৎ সৎলোক | 
শাস্তি পাচ্ছে এবং মন্দ লোক পুরস্কার পাচ্ছে তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি- 
বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী অবশ্যই একদিন পূরণ হবে । সেই দিনটিকেই কিয়ামত বা 
আখিরাত বলে । আখিরাত না আসাকে যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফ সমর্থন করে না। 

এ আয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে গুণাহ মাফ 
করে দেয়া হবে এবং সম্মানজনক রিধিক দেয়া হবে। আর যারা আল্লাহর দীনকে ব্যর্থ 
করার চেষ্টা চালাবে তাদেরকে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। এ থেকে এটাও 
সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, খালেস নিয়তে ঈমান এনে সৎকাজ করে গেলে তাদের যদি ক্রটি- 

| বিচ্যুতি কিছু হয়েও যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়াতে | 
| সম্মানজনক রিযক যদি না-ও পাওয়া যায়, আখিরাতে তাদের ক্ষমা ও সম্মানজনক | 
রিযিক সুনিশ্চিত । 

৯. অর্থাৎ কোন্টা একমাত্র সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা জ্ঞানীদের জানা আছে। 
সুতরাং সত্যের বিরোধিরা যতই সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে 
। চেষ্টা করুক না কেন, তারা সফল হবে না। ৃ 
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2 
| তারা, যারা কৃষরী করে-__ আমরা কি তোমাদেরকে মন্ধান দেবো এমন এক ব্যভির, যে তোমাদেরকে সংবাদ 
দেয় যে, যখন তোমরা চু্ণ-বিরঘ হয়ে যাবে ত্যেকটি ট্করাসহ 


৬ 5 ৫ তত শালি (৮৯ দে তা 
৪4301092404 5306: 8৩21 
(তখন) অবশ্যই তোমরা এক নতুন সৃষ্টি হবে। ৮. তবে কি সে আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ করছে, না কি তার ওপর পাগলামী চেপে বসেছে১০ ; 
০০৯12195851 449 িরেযুতি 
বরং যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না তারাই শাস্তি পাবে এবং তারাই রয়েছে 
ঘোরতর পথভ্রষ্টতায়১১। 


১53534-0152-285057529555419:555 

৯. তবে কি তারা লক্ষ করে না তার প্রতি যা রয়েছে তাদের সামনে এবং যা রয়েছে 
তাদের পেছনে__আসমানের ও যমীনের ; 

১4|-তারা যারা ; (/£/-কুফরী করে ; :)-১-কি ; ৮৫-17-৫54০ )- 

তোমাদেরকে সন্ধান দেবো ; ১53 এ০এমন এক ব্যক্তির ; +৫৫-4-4স্)- 

তোমাদেরকে সংবাদ দেয় ; 11-যখন ; ৮-৮-তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ; -- 

প্রত্যেকটি ;,--৮-টুকরো সহ; $-1-তেখন) অবশ্যই তোমরা ; ৭৮ এ-এক 

সৃষ্টি হবে ; নতুন 1 4::/-তবে কি সে আরোপ করছে; শুকেগ্রতি ; 4 

-আল্লাহর ; %:--মিথ্যা ; (1-না-কি ; +4-তার ওপর 744: ৯-পাগলামী চেপে 
বসেছে; বরং) ০যারা 75:45 বিশ্বাস রাখে না ; 3 -আখিরাতে; 
৮001 এ-তারাই শাস্তি পাবে ; 7-এবং ; )-)-পতত্রষ্টতায় ; ১ -ঘোর। 
৪ (271 -(1% ৮+-)-তবে কি তারা লক্ষ্য করে না; ঞ-রতি ; (তার 
যা; ৫:০০ তাদের সামনে রয়েছে ; এবং ; যা রয়েছে ;1+21-2- 

| (*৯+-৯)-তাদের পেছনে ; ১০ ০-আসমানের ; +ও ; ৮১৭-যমীনের ; 

১০. অর্থাৎ কাফির সরদাররা লোকদেরকে এটা বলে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে যে, মুহাম্মদ-_ 
আখিরাতে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে বলে যে কথা বলছে,তা সঠিক নয়, সে জেনে 
বুঝে আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করছে অথবা তার ওপর পাগলামী চেপে বসেছে 

(নাউযুবিল্লাহ) ৷ আখিরাত অবিশ্বাসীরা জানতো যে, মুহাম্মদ স.-কে মিথ্যাবাদী হিসেবে 
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শুনা 0৫৮58 ০8 2,35001 
আমি যদি ইচ্ছা করি, আমি ঘমীনকে তাদের সহ ধ্ৰসিয়ে দিতে পারি, অথবা তাদের | 
ওপর আকাশের খণ্ডবিশেষ নিক্ষেপ করতে পারি১২ 


৪৬৪০ ৬১ জপ নি 
১৮১৯ ০2228 )১ ৩1 

নিশ্চয়ই এতে নিদরশর্ন রয়েছে, এমন প্রত্যেক বান্দাহর জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী 
যদি; 1--আমি ইচ্ছা করি ; -4-.-৯5-আমি ধ্বসিয়ে দিতে পারি ) 744. -তাদের 

সহ ; ০৮১%-যমীনকে ; অথবা ; 4৪: নিক্ষেপ করতে পারি ; 1০ -তাদের 
ওপর ; (4. -খণ্ড বিশেষ ; ১৩এ। 7আকাশের ; 21-নিশ্চয়ই ; এ৭১ -এতে 
রয়েছে ; £4ঁনিশ্চিত নিদর্শন ; ; ১৫শ-এমন প্রত্যেক জন্য ; ১: বান্দাহর ; তি 
-যে আল্লাহ অভিমুখী ; 


জনগণের কাছে প্রমাণ করাটা সম্ভব নয়, লু 
বলে আখ্যায়িত করছে।, 
১১. অর্থাৎ মুহাম্মদ স. আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছেন না এবং তাকে পাগলামীতেও 


পায়নি। বরং তোমরা যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করছো, তারাই শাস্তির উপযুক্ত কাজ 
করছো । কারণ তোমরা ঘোরতর পাথত্রষ্টতার মধ্যে রয়েছো । 


১২. কাফিরদের আখিরাত অস্বীকার ছিল তিনটি পর্যায়ে-_(১) তারা আল্লাহর কাছে 
হিসেব দেয়ার ব্যাপারটাকে মেনে নিতে অস্বীকার করতো, কারণ এটা মেনে নিলে তাদের 
যাইচ্ছে তা করার স্বাধীনতা থাকে না ; €২) বিশ্ব-জগতের এ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাওয়া 
| এবংপুনরায় এক নতুন জগত সৃষ্টি হওয়াকে তারা সম্ভব বলে মনে করতো না; (৩) মানুষের | 
ধ্বংস তথা মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়-মাংস একত্র করে পুনরায় দেহ-প্রাণের সশ্মিলনে নতুন 
করেসৃষ্টি করাকে তারা অসন্ভব বলে মনে করতো । তাদের এসব অবিশ্বাসের জবাবে এ 
আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তাদের চোখের সামনে যে আসমান ও যমীন রয়েছে, তা-ইতো 
প্রমাণ করে যে, এক সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক এসব কিছু সৃষ্টিকরেছেন। আর 
তিনি আসমানের নীচে ও যমীনের উপরে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য দিয়ে এবং তা ভোগ- 
ব্যবহারের স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি দিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে এসবের 
হিসেৰ না নিয়ে এমনিই ছেড়ে দেবেন না। 

এ আসমান-যমীনের অস্তিত্ব একথাও প্রমাণ করে যে, যিনি এগুলো তৈরী করেছেন, তিনি 
এগুলো ধ্বংস করে দিয়ে অন্যবিশ্ব তৈরী করতে পারেন। এ বিশ্ব-জগত তৈরী যেমন তার 
| জন্য কঠিন ছিল না, তেমনি অন্য বিশ্ব তৈরী করাও তার জন্য কঠিন হবে না। 
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| অবশ্যই সক্ষম । এ আসমান-যমীন তো তাঁরই কর্তৃত্বের অধীন রয়েছে আর মানুষের 
দেহ পঁচে গলে এ আসমান-যমীনের সীমার বাইরে তো আর যেতে পারেনি । সুতরাং 
মাটি পানি ও বাতাসের মধ্যে মানুষের দেহ কনা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, আল্লাহ্‌ 
অবশ্যই তা বেরকরে এনে একত্রিত করে আগের মতই মানব-দেহ তৈরী করতে সক্ষম । 
.আর রূহ তো তার নিকট-ই সংরক্ষিত আছে। অতএব মানুষকে পুনজীবিত করা তার 
পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না। 


॥ অতএব এ আয়াতে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা হলো- মানুষ আসমান ও 

যমীনের মধ্যে ঘেরাও হয়ে আছে, এ ঘেরাও থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো উপায় 
নেই। অপরদিকে আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃতৃও অসীম, তিনি চাইলে যেকোনো মুহুর্তে 
আসমান থেকে বা যমীন থেকে কোনো বিপদ আপদ দিয়ে দিতে অবশ্যই পারেন। অতএব 
মানুষের কর্তব্য পরকালের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রাখা এবং 
পরকাল থেকে কখনো গাফেল না থাকা । 


১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো ধরনের বিদ্বেষ ও অন্ধ স্বার্থগ্রীতি দুষ্ট নয়, যার মধ্যে 
কোনো জিদ ও হঠকারিতা নেই বরং যে আন্তরিকতা সহকারে তার মহান প্রতিপালকের 
কাছে পথনির্দেশনার প্রত্যাশী হয়, সে তো আকাশ ও পৃথিবীর এ ব্যবস্থা দেখে বড় 


| রকমের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যার মন আল্লাহর প্রতি বিমুখ সে বিশ্ব-জাহানে | 
| সবকিছু দেখবে তবে প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিতকারী কোনো নিদর্শন সে অনুভব 


করবে না। 
১মরুকৃ' €(১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. বিশ্ব-জগত ও এর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টির কৃতিত্ব ও মালিকানা একমাতে আল্লাহর ; সুতরাং 
আমাদেরকে একমা্র তারই এশংসা করতে হবে । 

২. আল্লাহর সুটি জগতের মধ্যেই আমাদের ছিতি, তাঁর নিয়ামত ফারাই আমাদের জীবন ধারণ ; 
তীর কডৃর্তবের বাইরে কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় আমাদের নেই। অতএব আমাদের সকল 
কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্যই নিধার্রণ করতে হবে । 

ও দ্রনিয়াতে যে কারণে সকল এশংসা ও কৃতজ্ঞতার মালিক আল্লাহ, আখিরাতেও একই কারণে 
তিনিই সকল এশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার একমার অধিকারী । 

৪. আল্লাহ যা করেন, তা সাঠিক করেন, যেহেতু তিনি সবচেয়ে এজ্জাবান । তিনি সবকিছুর খবর 
| রাখেন । তাই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে কিছু সংঘটিত হতে পারে না। 

৫. অপরাধী বান্দাহকে আল্লাহ তাত্ক্ষণিক পাকড়াও করে শাস্তি দেন না, তাঁর রিিকও বন্ধ করে 
দেন না, এটা তার পরম দয়ালু হওয়ার পরিচয় । 

৬. তিনি অপরাধিকে ক্ষমা করার জন্য অনুতাপ-জনুলোচনার অন্য অবকাশ দেন, এটি তাঁর 
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| ৭. মানুষকে তাদের অপরাধের শাডি তাতকাণিক দিয়ে দেন বলে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না এ] 
মনে করার কোনো কারণ নেই । কিয়ামত অবশাই সংঘটিত হবে । | 
৮. আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিষয় সম্পকে অবগত আছেন । আসমান-বমীনের || 
কোথাও অণুপরিমাণ কোনো কিছুও তীর অবগতির বাইরে লুকিয়ে থাকতে গারে না । 
৯: মানুষের পক্ষে আল্লাহর অগোচরে কিছু করা স্ব নয় । তাই মানুষকে একথা স্বরণ রেখেই জীবন |. 
যাপন করতে হবে । | 

১০. মৃত্যুর পর মানুষের দেহাবশেষ এর কোনো অণ্ুপরিমাণ অংশও মাটি, পানি বা বাতাসে 
লুকিয়ে থাকবে না। আল্লাহ যখন প্রুনঃসৃষ্টি করবেন, তাঁর নিদের্শে সব অংশ একত্রিত হয়ে দেহ | 
গঠিত হবে। । 

১১, ঈমান ও সৎকাজের প্ররক্কার দেয়া এবং কৃফরী ও মন্দ কাজের শাি দেয়া আল্লাহর জন্য 
কোনো কঠিন কাজ নয় । কেননা তাঁর সামনে হাজির হওয়া থেকে পালিয়ে থাকা কারো জন্য সঙবই 
নয়। 

১২. আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করেছেন, তারা অবগত যে, আল্লাহর পন্ষ 
থেকে তাঁর রাসূলের ওপর নাধিলকৃত ওহীর ভিভিতে পরিচালিত জীবনব্যবস্থা-ই একমাত্র সত্য । 

১৩, দীনের জ্ঞান ছাড়া একৃত সত্যকে চেনা কখনো স্ব নয় । তাই দীনের জ্ঞান অজর্ন করা 
সবচেয়ে বড় ফরয । 

১৪. কাফিররা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না, কারণ তাতে বিশ্বাস করলে তাদের যা ইচ্ছা তা করার 
বা ক্কেচ্ছাচারিতার পথ বধ হয়ে যায় । 

১৫. শুধ্মার আখিরাতে বিশ্বাস-ই মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে । 

১৬, পরকালের মহাশাতি থেকে রক্ষা পেতে হলে আখিরাতে বিশ্বাসকে মনে সুদবাচ্ভাবে স্থান 
দিতে হবে । 

১৭. আখিরাতে অবিশ্বাস যারা করে তারাই ঘোরতর পথভ্র্ । তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন 
যন্ত্রণাদায়ক শাতি । । 

১৮. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমাদের মাথার উপরের আসমান থেকে বিচ্ছিন খও নিক্ষেপ 
করে আমাদেরকে ধাংস করে দিতে পারেন । অথবা যমীনকে ডুগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়ে ধংস করে দিতে 
পারেন। 

১৯. আল্লাহর আসমান ও যমীনের ঘেরাও থেকে পালিয়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই । আল্লাহর 
সকল সৃ্টিই আল্লাহর হুকুমের অনুগত, অতএব মানুষের কতর্বযা আল্লাহর হুকুমের অনুগত থাকা । 

২০. আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের জন্যই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্য শিক্ষার উপকরণ রয়েছে । 





2 


পারা ৪ ২২ 


| পর্ণ চি ভে €পি ও ও ছিটি [ &ি তরি ত | 
] ₹5০৪ 09 £4082005, ২ (5, 5১91১019219 
১০, আর নিঃসনেহে অমি দাউদকে দন করেছিলাম আমার গ্ধ থেকে বিরাট অন (ঘেমন আমি নির্দেশ দিলাম) _ 
হে পর্বতমালা, ভোমরা চর (উনের) সাধে একা হও বং গবিদেরকেও (এন িযে্ামী 


(97951 59369 ৮৮0 9িঞ্এেখ এরা 
আর আমি তীর জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছিলাম। ১১. (বলেছিলাম) ঘে, পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করুন এবং 
সংযোজন কালে পরিমাগ ঠিক রাখুন», আর তোমরা মকলে কাজ করো 
€9:-আর ; 19 -£1-আমি নিঃসন্দেহে দান করেছিলাম ; ১2-দাউদকে ; ৫০. 
আমার পক্ষ থেকে ; 9-:০/-বিরাট অনুথহ ; /-৮+- --৯০)- (যেমন আমি 
নির্দেশ দিলাম) হে পর্বতমালা ; %-তোমরা একাত্ম হও ; 22. (৮ )-তার 


(দাউদের) সাথে ; /-এবং ; “:1-পাখিদেরকেও (এ নির্দেশ দিয়েছিলাম) ; ?- 

আর; া-নরম করে দিয়েছিলাম ; £4-তীর জন্য ; ১-:--৮-)-লৌহকে। 69 01- | 
(বলেছিলাম) যে ; :):.০1-তৈরি করুন ; ০-+.-পূর্ণ মাপের বর্ম ; /-এবং ; 14 - | 
পরিমাপ ঠিক রাখুন ; ৯.) -সংযোঁজন কালে ; /আর ; [[: ৮।-তোমরা 
সকলে কাজ করো ; 


১৪. আল্লাহ তা“আলা হযরত দাউদ আ.-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন তা হলো-_ 
আল্লাহ তা“আলা তাঁকে বায়তুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের সাধারণ একজন যুবক থেকে 
প্রথমে ইয়াহুদা রাজ্যের শাসনকর্তা এবং পরে বনী ইসরাঈলের সর্বসম্মত বাদশাহর 
মর্যাদা দান করেন। তিনি ফিলিস্তীনের সাথে যালিম বাদশাহ জালুতের যুদ্ধে.অত্যাচারী 
জালুতকে হত্যা করেন। তালুত ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি । অতপর তালুতের 
মৃত্যুর পর তিনিই নেতৃত্বের আসনে আসীন হন এবং পরে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ 
হন। তিনি জেরুসালেম জয় করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তাঁর নেতৃত্েই 
ইসরাঈলী রাষ্ট্রের সীমানা আকাবা উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সেই 
রাষ্ট্রটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 


তাছাড়া আল্লাহু তাআলা তাকে এসব বৈষয়িক অনুগ্রহের সাথে সাথে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, 
| বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহতীতি, আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্যশীলতা 
| ্রভৃতি সুকুমার বৈশিষ্ট্যও দান করেন। | 





শ.শ. কু. ১০/২৩-- পারা ঃ ২২ 


৩০ ৩৯৬৩১, পা টিপাটিপি পান পা তা ৯৬ 
নেককার হিসেবে; তোমরা যা-ই করো, আমি ভার অবশাই দরষ্টা ১২, আর আমি সুলায়মানের জন্য বাতাসকে 
(বশীভূত করেছিলাম), তীর সকালে চলার পথ ছিল এক মাসের এবং 


চির পা লিট দত ৯ ৬ টিপা পা নি তিতা নিল তাপ ও চিপ লা ভিন 


4408 ৩৪ ০০৭ ৩০ ভর 559901৬লএ সে ₹১০০[৯19) 
অন্যায় চদার গথ ছিল এক মাসের”'; আর আমি তীর জন্য প্রবাহিত করেছিলাম (গলিত) তামীর এক ঝারণা*, | 
্‌ আর (বশীভূত) নদের কতক ছিলো যারা তার সামনে কাজ করতো 


০১৮-11516555285 0৭৩০5 29০59 423) 53 
তার প্রতিপালকের আদেশে১৯ আর তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ থেকে সরে | 


যাবে, আমি তাকে আস্বাদন করাবো জাহান্নামের শাস্তি থেকে। ৷ 
| ০:-০নেক্কার হিসেব ; .৮/-আমি অবশ্যই ; (তার যা-ই ; ১১৭ -তোমরা 
করো ;4+_-দ্ষ্টা । 6১ 7আর ; ১২--)-সুলায়মানের জন্য ;€ £| 2বাতাসকে | 
(বেশীভূত করেছিলাম) ; (%4-€ ৬+১০)-তার সকালে চলার পথ ছিল ;+%-এক | 
মাসের ; 4এবং ; 4৮%-0১+01)-সন্ধ্যায় চলার পথ ছিল ; %%-এক মাসের ;5 | 


,-আর ; ৮:1-:4-আমি প্রবাহিত করেছিলাম ; £-তার জন্য ; ০-এক ঝরণা ; 
[৮50৮গেনিত) তামার 7 ৮আর ; ১-কতোক ছিলো ; ১11-জিনদের 7 : ১০" 
যারা; )*£-কাজ করতো ; *£- ১০তীর সামনে 7 2১৫:6১১০)-আদেশে ; 
০১-তার প্রতিপালকের ; ;-আর ; ১-যে ; ৮-সরে যাবে ; ৮$২৮তাদের মধ্যে ; | 
১2-থেকে ; এ (-+০৮)-আমার আদেশ ; ১5-0৩--)-আমি তাকে 
'আস্বাদন করাবোঁ ; -*থেকে ; ৯০.০-শাস্তি ; ৮:*..|-জাহান্নামের | র 
১৫. হযরত দাউদ আ.-এর সাথে আল্লাহর যিকিরে পাহাড়-পর্বত ও পক্ষীকৃল 
একাত্মতা ঘোষণা করতো তা ইতিপূর্বে সূরা আল আম্বিয়ার ৭৯ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য । 

১৬. যুদ্ধকালে দেহকে শক্রর তীর-তরবারীর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার 
পোশাক তথা বর্ম তৈরির কৌশলও আল্লাহ তা“আলা দাউদ আ.-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। 
এবিষয়টি সূরা আল আন্বিয়ার ৮০ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকায় বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত 
অংশ দ্রষ্টব্য । ্‌ 

১৭. দাউদ আ.-এর পুত্র সুলায়মান আ.-কেও আল্লাহ তাআলার যেসব মু"জিযা 
দান করেছিলেন তার মধ্যে ছিলো বাতাস ছ্বারা পরিচালিত সিংহাসন । এ বিষয়টি সূরা | 
|॥ আল আহ্বিয়ার ৮১ আয়াত ও সংশ্িষ্ট টীকায় আলোচিত হয়েছে। ৰ 





পারা £ ২২ 


পারেরেনরেরেত ৩5 তা 
১৩. তারা তার (সুলায়মানের) জন্য সেসব কাজ করতো, যা তিনি চাইতেন, যেমন 
উচ্চ ভবনসমূহ এবং চিত্রকর্ম*০ ও পুকুরের মতো বড় বড় পাত্র, 


[ ৫9১৮-৯তারা কাজ করতো ; £-তার (সুলায়মানের) জন্য ; ৮০-সেসব যা ; | 
৮১4-তিনি চাইতেন ; ৮-যেমন যেমন ; -১১৬০-উঁছু ভবনসমূহ ; /-এবং ; 1৮১. 
| “চিত্রকর্ম ; ৮3 ;১4বড় বড় পাত্র; ৮০৪1৩-৫৮/৮+০)-পুকুরে মতো ; 


| ১৮. অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে গলিত তামার একটি ঝর্ণা আল্লাহ তা"আলা প্রবাহিত করে 
দিয়েছিলেন যদ্বারা বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরি করা হতো। এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাও হতে 
| পারে যে, হযরত সুলায়মান আ.-ই তামা-কে গলাবার এবং তার ছারা বিভিন্ন জিনিসপত্র 
| তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যে কৌশল আল্লাহ-ই তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। | 
১৯. অর্থাৎ আমি কিছু জনকে সুলায়মান এর বশীভূত করে দিয়েছিলাম যারা তার 
সামনে তীর প্রতিপালকের আদেশে কাজ করতো ।. “তার সামনে কাজ করতো” অর্থাৎ তার 
নির্দেশে চাকর-বাকরের মতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করতো । 


২০. “তামাসীল" শব্দটি “তিমসাল'-এর বহুবচন। আল্লাহর সৃষ্টি করা জিনিসের মতো 
| তৈরী করা সব জিনিসকে “তিমসাল' বলা হয়। আমরা যাকে ছবি বা প্রতিকৃতি বলি তা-ই 
তিমসাল। এটা দু'প্রকার হতে পারে প্রাণিদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র । অপ্রাণীদের চিত্র 
আবার দু'প্রকার-€১) জড় পদার্থ, যারত্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনা ; যেমন পাথর ও কাঠি ইত্যাদি । 
(২)হ্বাস-বৃদ্ধি ঘটে এমন জিনিস ; যেমন গাছপালা ও ফসল ইত্যাদি । সুলায়মান আ.- 
এর জ্নেরা যেসব “তিমসাল' তৈরি করতো হতে পারে তা অগ্রাণীবাচক ছিলো। 
এমনও হতে পারে হযরত সুলায়মান আ. নিজের ইমারতগুলোকে লতাপাতা ফুল-ফল 
ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্র দ্বারা সুশোভিত করেছিলেন। তিনি প্রাণীবাচক ছবি বা 


| ভাক্কর্য বা বিগ্রহ তৈরি করিয়েছিলেন একথা মেনে নেয়া যায় না ; কারণ সুলায়মান | 


আ. মূসার শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। আর ইসলামী শরীয়ার মতো মুসা আ.-এর 
শরীয়তেও প্রাণীর ছবি ও মূর্তী তৈরী নিষিদ্ধ ছিলো। তাই সুলায়মান আ. কর্তৃক. প্রাণীর 
ছবি ও মূর্তী তৈরী করা হয়েছিল বলে যেসব কথা প্রচলিত আছে তা কোনোক্রমেই 
( মেনে নেয়া যায় না। স্মরণীয় যে, সুলায়মান আ.-এর সাথে বনী ইসরাঈলের একটি | 
| গ্রণপের সাথে শক্রতা ছিলো, তারা এর বশবর্তী হয়ে তার প্রতি শিরক, মৃতীপৃজা ও 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। এসব অপবাদে বিভ্রান্ত হয়ে একজন মহিমান্বিত 
| পয়গন্বরের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করা উচিত নয়, যা আল্লাহ প্রেরিত কোনো 
শরীয়তের বিরুদ্ধে চলে যায়। সকলের জানা আছে যে, মূসা আ. থেকে নিয়ে ঈসা আ.. 
পর্যস্ত মধ্যবর্তী যতো নবী এসেছেন সবাই তাওরাতের অনুসারী ছিলেন । আর স্বয়ং | 
9080:5155808505158497790838 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন 2৮১ ূ সূরা সাবা 









| ৯ তরি পা ৯৬ 9৯ পা পতিত পালি ৮ তি চিল 1 ৬ ডিক 
(০9৯০1520552 759195 ১9১০119৮1৮5529955 
|| আর চুল্লীর উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় বড় ডেগসমূহণ১ ; হে দাউদের পরিবার! তোমরা | 
_ কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও২২, আর আমার বান্দাহদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ। ' 


| শটিপ্টীিশা কিতা 8 পট 0৩ | 
[446 ০5)৭ 22: 
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১৪. অতপর যখন তার (সুলায়মানের) ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা দিলাম তখন কোনো কিছুই তার মৃত্যুর | 
খরব তাদেরকে (জ্বনদেরকে) জানায়নি যমীনের ঘুণপোকা ছাড়া যা খেয়ে ফেনছিলো 


ঠ-আর 7০১৯4-বড় বড় ডেগসমূহ ;,-০০.-ু্ীর উপর দৃঢতাবে ; (4:-০1-তোমরা | 
কাজ করে যাও ; )।-হে পরিবার ; ১3-দাউদের ; (-/-১-কৃতজ্ঞতার সাথে ; 7- 
আর ;%১4-খুব কমই ; ১-১-মধ্যে ; ৪১৮-০-৫৬+১+০)-আমার বান্দাদের ;. 
/১৫--কৃতজ্দ। 68 ০1-অতপর যখন (:2:০$-আমি ফায়সালা দিলাম ; *৯1- 
তাঁর (সুলায়মানের) ওপর ; ০৯]-মৃত্যুর ; ৮+১০-৫৯৮+০১০১-তখন কোনো । 
(কিছুই তাদেরকে জ্বিনদেরকে জানায়নি ; সি ০1০৫৮০৮০)-তীর মৃত্যুর 
| খবর ; থা-ছাড়া ; ৮)৭| £4১-6১০)+4+1৯-যমীনের ঘুণপোকা ; 4-£ -তারা | 
| খেয়ে ফেলছিলো ; 


“তামাসীল' শব্দটি দ্বারা যদিও প্রাণী অপ্রাণী উভয় প্রকার ছবি বুঝানো হয়ে থাকে, 
তাই এ শব্দের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না যে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ 
ও পশু-পাখির চিত্র ও ভাক্কর্য নির্মাণ করা বৈধ। কারণ বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স. প্রাণীবাচক যেকোনো জিনিসের ছবি তৈরী ও | 
_সংরক্ষণকে অকাট্য ও চূড়াস্তরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। 

, ২১, অর্থাৎ সুলায়মান আ.-এর গৃহে বড় বড় হাউযের সমান ডেগ তৈরি করে তাতে 
মেহমানদের জন্য খাদ্য তরি করে রাখা হতো। এসবডেগের মধ্যে একই সাথে হাজার 
হাজার মানুঘের খাদ্য পাকানো হতো । “জিফান' শব্দটি “জাফনাতুন' শব্দের বহুবচন 
অর্থ বড় বড় পাত্র। আর 'জাওয়াব' শব্দটি “জলাবিয়াতুল'-এর বহুবচন, অর্থ চৌবাচ্চা। | 
অর্থাৎ চৌবাচ্ছার সমান পানি ধরে এমন পাত্র তৈরি করতো । আর “কুদুরুন' শব্দটি 
বিদরুন' -এর বহুবচন অর্থ ডেগ। 


২২. আল্লাহ তা“আলা হযরত দাউদ আ.ও তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.-এর প্রতি তার 
| অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পর এখানে তাঁদেরকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর প্রতি কৃতদ্রতার 
প্রকাশ পায় এমন কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দাহরা যেমন কাজ 
করে তোমরাও তেমন কাজ করো। মুখে মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কার্যত তার বিপরীত করা 
নয়। হযরত দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর শোকর গুজার বান্দাহ। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ 
[| করেছেন যে, আল্লাহর কাছে দাউদ আ.-এর নামায অধিক প্রিয় ছিল। তিনি অর্ধরাত || 
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০0221025255 তাধ্রটে 


2 0৯ ০০০০ ০০৩৫০ ৮৫০* শা 


তার লাঠি ; তারপর যখন তিনি (সুলায়মান) পড়ে গেলেন তখন জ্বিনদের কাছে 
পরিস্কার হয়ে গেলো২৩ যে, যদি তারা গায়েবী বিষয় জানতো 


পানি পানিতা টি পোলা তা পান্তা ৬ 


[০৫240801016 ০প। 51411419250] 


তাহলৈ এ লাঞ্ছুনাকর ধান্তিতে তারা আবদ্ধ থাকতো নাং ১৫. সাবাবাসীদের২৫ 
জন্য তাদের আবাসভূমিতেই নিঃসন্দেহে ছিলো এক নিদর্শন২৬ ; 


| £0.৮৫৮)-তীর লাঠি ; ১০[3-অতপর যখন ; +£-তিনি (সুলায়মান) পড়ে | 


গেলেন ০.:::5-তখন পরিষণার হয়ে গেলো ; ১ +|-জ্বনদের কাছে ; :-যে ;+]- 
যদি ; 2১1; (৩-তারা জানতো ;-+21-গায়েবী বিষয় ; [৯৫1 (০-তারা 
আবদ্ধ থাকতো না; ৩০০০] ৮৮-এ শান্তিতে ; ০১)-লাঞ্ছনাকর | 6900৫ ১21 
নিঃসন্দেহে ছিলো ; ; ৬-.এ-সাবাবাসীদের জন্য ; 1৮:০৮ ৮৮৫৮০৮০৮০ ), 
তাদের আবাসভূমিতেই ;1-এক নিদর্শন ; 


| ঘুমাতেন। অতপর রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং. শেষের 


এক-ষ্টাংশ ঘুমাতেন। আল্লাহর নিকট তাঁর রোযা অধিক প্রিয়। তিনি একদিন পর | 


র একদিন রোযা রাখতেন।-ইবনে কাসীর) 


এ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ স. মিম্বরে দীড়িয়ে আয়াতটি তিলওয়াত করে 


| বললেন___তিনটি কাজ যে করবে, সে দাউদ আ.-এর পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। 
| সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই তিনটি কাজ কি কি ? তিনি 
বললেন, (১) সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা (২) স্বাচ্ছন্দ ও 


দারিদ্র উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়া। (৩) গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় | 


|| আল্লাহকে ভয় করা। -(কুরতুবী, আহকামুল কুরআন-জাস্সাস) 


অতপর একটি বাস্তব সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সংখ্যা কমই হয়ে 


থাকে। এর দ্বারাও কৃতজ্ঞতার প্রতি মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। 


২৩. অর্থাৎ জ্বিনদের কাছে সুলায়মান আ.-এর মৃত্যুর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো, 
তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের অদৃশ্য ব্যাপার সম্পর্কে জানার ব্যাপারটা নিতান্তই 
ভুল।অথবা।এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যেসব মানুষ জ্বিনদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে 


| বলে ধারণা করতো, তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জ্বিনরা অদৃশ্য বিষয়ের | 


কোনো জ্ঞান রাখে না। ৃ 
২৪. হযরত সুলায়মান আ.-এর এ ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক পথ নির্দেশনা | 
রয়েছে। তিনি এক অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন । তার শুধু তৎকালীন | 





 সমথ বিশ্বের মানুষের ওপরই নয় বরংপক্ষীকূল ও বায়ু ওজন জাতির ওপরও কার্ষকর ছিল রী 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা সাবা 


কিন্ত এতোবিশাল ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও উপায়-উপকরণ থাকা সত্তেও তিনি মৃত্যুর কব্লশী 

থেকে রেহাই পাননি। নির্দিষ্ট সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস-এর নির্মাণ | 
| কাজ তাঁর পিতা দাউদ আ. শুরু করেছিলেন, আর তিনি এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। | 
| তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কিছু কাজ বাকী থেকে গিয়েছিল। রাজটির দায়িত্ ছিল | 
অবাধ্যতাপ্রবল জ্বিনদের ওপর তারা হযরত সুলায়মান আ.-এর ভয়ে কাজ করতো । | 
এসবজ্বিন তীর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানতে পারলে কাজটি অসমাপ্ত ছেড়ে দিতো । তাই তিনি | 
আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে স্বচ্ছ কীচ দ্বারা নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। এবং | 
নিয়ম অনুযায়ী তাঁর লাঠিতে তর দিয়ে ইবাদাতে মশগুল হলেন, যেন তাঁর মৃত্যু হয়ে | 
গেলেও তার মরদেহ দাড়ানো অবস্থায় থাকে। যথা সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল ; কিন্তু | 
| বাইরে থেকে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা গেলো যে, তিনি ইবাদাতে মশগুল হয়ে 
আছেন। এভাবে এক বছর চলে গেলো । মেহরাবের ভেতরে গিয়ে ধরে দেখার ক্ষমতা ও | 
সাহস জ্বিনদের ছিলো না। এদিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়ে গেলো । | 
আল্মাহ তাআলা তীর লাঠির মধ্যে ঘুণপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন ; যাকে কুরআন | 
মাজীদে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। ঘৃণপোকা ক্রমে ক্রমে লাঠি খেয়ে ফেললো | 
এবং অবশেষে সুলায়মান আ.-এর দেহ মাটিতে পড়ে গেলো ; আর জ্বিনরাও জানতে | 
পারলো যে, তারা নিজেরা গায়েবী বিষয়ের কোনো জ্ঞান রাখে না। ৰ 

অপরদিকে দুনিয়ার মানুষও জানতে পারলো যে,জ্বিনেরা গায়েবের খবর জানে না; যদি | 
তারা তা জানতো, তাহলে তাদের পাশেই সুলায়মান আ. মৃতুবরণ করেছেন এবং এক 7 
বছর পর্যন্ত তার মৃতদেহ দীড়িয়ে আছে, অথচ তারা তাকে জীবিত মনে করে তার ভয়ে | 
কঠোর শ্রমের কাজ করেই যাচ্ছিল। | 

২৫. রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা তীর সর্বময় | 
ক্ষমতা সম্পর্কে ছুঁশিয়ার করে দিয়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বিন্য়কর কীর্তি ও মু*জিযা | 
' সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দাউদ আ. ও তীর পুত্র সুলায়মান আ.-এর | 










































| উল্লেখ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়তসমূহ নাধিল করেন। 


২৬. অর্থাৎ “সাবা' সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন এ বিষয়ের নিদর্শন যে, তাদের প্রতি | 
যে নিয়ামত বর্ষিত হয়েছিল তা একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা“আলাই | 
দান করেছেন। তাই তাদের ইবাদাত-বন্দেগী । কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা পাওয়ার অধিকারীও | 
| তিনিই । এসব নিয়ামত দানে যাদের কোনো অংশ নেই, তারা তাদের ইবাদাত-বন্দেগী, | 
| কৃতজ্ঞতা-প্রশংসা পাওয়ারও অধিকারী নয়। সাবার ইতিহাস এ বিষয়েরও নিদর্শন | 
যে, সম্পদ অবিনশ্বর নয় ; তা যেভাবে আসে, সেভাবে চলেও যেতে পারে । | 


ইয়ামানের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধী ছিল “সাবা' আল্লাহ তা“আলা 
তাদের জীবনকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য অগণিত জীবনোপকরণ দান করেছিলেন এবং | 
| পয়গন্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দান করেছিলেন] 


সস), 





পারা ৪ ২২ 


তি সূরা সাবা 


চকিতে 5 ১১০১০; 0১৬8০৬ 
দু'টো বাগান-__ডানে ও বামে২৭; (তাদেরকে বলা হয়েছিল) তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের দেয়া রিফক থেকে খাও এবং তার শোকর আদায় করো ; 


পাটি তি চিল 6 ছি পার্ল ১ পাটি পাচিতীত 2 পটিপারছিতিলা | ছিচি টিলা 6 পাতিগু পাতা গু পানিত 


010 ৮৮৮০৪ (6159159058৫ ০)94+ 26 ॥ 


১৮০-দু'টো বাগান ;,১৮: ১-ডানে ; +ও ; ,)-৬-বামে ; [৮4 -তোদেরকে 
ডো নন শ৫-৩- (5৮১- 
তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া ; /-এবং ; [/৫:-শোকর আদায় করো ; 2-তার; 
£] তোমাদের শহর ; -22৮উত্তম-পরিচ্ছনন ; /-এবং ; -(তোমাদের) 
প্রতিপালক ;%,12-অত্যন্ত ক্ষমাশীল । 0 (৮৮,৮0- (৯০১০+-০)-কিন্ত্ু তারা মুখ 
ফেরালো ; ৮21:4৮-0৮-.)/+-)-অবশেষে আমি পাঠালাম ; +4৮1-তাদের 
বিরুদ্ধে ; 0-:-.-বন্যা ; *৮)-প্রবল ; 


ভরানীর্ঘকাল হিদায়াতের উপর থাকে এবং সুযশাতি; ভোগ করতে থাকে। অবশেষে তারা 
ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা"আলার প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে, এমনকি আল্লাহ 
তা“আলাকে অস্বীকার করতে থাকে । তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য 
তের জন পয়গম্বর পাঠান। তারা ওদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য যারপর নাই চেষ্টা 
করে, কিন্তু তাদের চেতনা জাগ্রত হয়নি । অবশেষে আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড বন্যা দিয়ে 
তাদেরকে আযাৰ দেন, 02955558 বাগ-বাগিচা সবই ধ্বংস হয়ে 
| যায়।-(ইবনে কাসীর) 


২৭. অর্থাৎ “সাবা” রাজ্যের কোনো স্থানে দীড়িয়ে ডানে ও বায়ে তাকালে শস্য-শ্যামল 
| বাগ-বাগিচার সমারোহ দেখা যেতো । “সাবা' রাজ্য শস্য-শ্যামল হওয়ার পেছনে ছিল 
| একটি বাঁধের অবদান। অবশ্য এ বাধ নির্মাণের বুদ্ধি ও সামর্থ আল্লাহ তা“আলাই | 
| তাদেরকে দিয়েছেন। ইয়ামানের রাজধানী “সানআ' থেকে তিন মনযিল দূরে ছিল 

“মাআরিব' নগরীর অবস্থান। এ নগরীতেই ছিল “সাবা' সম্প্রদায়ের বসতি । শহরটির 
অবস্থান ছিল দু"পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় । ফলে পাহাড়ী ঢলে শহরের জনজীবন 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো । অবশেষে দেশের সম্ত্রাটগণ-উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি 
| মযবৃত বাধ নির্মাণ করে পাহাড়ী ঢলকে প্রতিরোধ করেন। ফলে বাধের বিপরীত দিকে 
সঞ্চিত পানির এক বিশাল আকার সৃষ্টি হয় । শুকনো মৌসুমে বাধের উপর থেকে নীচে তিনটি 
দরজা করে শহরের লোকদের মধ্যে এবং তাদের ফল-ফলাদীর বাগানে এ পানি সরবরাহ | 
| করা হতো । প্রথমে উপরের দরজা দিয়ে পানি ছাড়া হতো, পানি কমে গেলে দ্বিতীয় দরজা || 





রা ১5942 এ৮ 31 
এবং বদলে দিলাম তাদেরকে তাদের দুটো বাগানের বদলে অন্য দুটো বাগানযা ৃ 
ছিলো তিক্ত ফল ও ঝাউগাছ বিশিষ্ট এবং কতেক 


1০০৯ শা কল ০ পা চটি ভিলীলা তি ] 
৬২৯3 ১2০১-2 ৮224 19426১১১০ | 
| সামান্য সংখ্যক কুলগাছণ০। ১৭. এটা (শাস্তি) তাদেরকে আমি দিয়েছি তাদের | 
অকৃতজ্ঞতার কারণে £ আর আমি এমন শাস্তি দেইনি কাউকে 


গু 


/-এবং ;৮44€ ৮১+)-বদলে দিলাম তাদেরকে ; ৮৫৮০6 ৃ 
৮৯)-তাদের দু'টো বাগানের বদলে ; ১১৮:৮-অন্য দু'টো বাগান ; ,%19)-ফল 
বিশিষ্ট ; ;৮৮৯-তিজ্ ; 43; /৮-ঝাউগাছ  /-এবং ;;৮১কতেক ; ০ 22 - | 
কুলগাছ ; )):33-সামান্য সংখ্যক । €94১-এটা (শাস্তি) +4::+-৫৯+০০)-আমি 
তাদেরকে দিয়েছি ; [৮2৫ 4-৫১৫+০৮৭)-তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে ; ?- ] 
আর; 5১৯৫ এমন শাস্তি দেইনি কাউকে ; 


দিয়ে পানি ছাড়া এবং আরও কমে গেলে সর্বনিন্ন তৃতীয় দরজা দিয়ে পানি ছাড়া হতো ? 
এভাবে সারা বছরই পানির যথেষ্ট সরবরাহ থাকায় এবং জনপদটি পাহাড়ের ঢালে 
অবস্থিত হওয়ায় শহরের ডানে-বায়ে পাহাড়ের ঢালে ব্যাপক ফল-মূলের চাষাবাদ 
হতো। এসব ফল-মূলের বাগানসমূহ পরস্পর সংযুক্ত থাকায় বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত 
পাহাড়ের দু'ঢালে দু'টো বাগান বলেই মনে হতো। আর এজন্যই কুরআন মাজীদে 
“'জান্নাতান' তথা দু'টো বাগান বলেই উল্লেখ করা হয়েছে ।-(ইবনে কাসীর) | 

এসব বাগানে সবরকম ফলফলাদী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো । কাতাদাহ রা. 
উল্লেখ করেছেন যে, একজন লোক একটি খালী ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাগানের ফলগাছের | 
তলা দিয়ে হেটে আসলে ঝুড়ি ভর্তি হয়ে যেতো, হাত লাগানোর প্রয়োজন হতো না, | 
গাছ থেকে ঝরেই ঝুড়ি ভরে যেতো ।-(ইবনে কাসীর) 

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রাচুর্য এবং নবী-রাসূলদের সতর্ককরণ সত্তেও | 
তারা আল্লাহর বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা আদায় করার পরিবর্তে নাফরমানী ও নিমকহারামী 
করতে থাকলো । 


| ২৯. “সাইলাল আরিম" অর্থ বাধভাঙ্গা বন্যা । অর্থাৎ যে বাধটি তাদের হিফাযত ও | 
্বাচ্ছন্দের ওপর ছিল৷ তাকেই তাদের ধ্বংস ও বিপদ-মসীবতের কারণ বানিয়ে দিলেন। | 
| মুফাস্সিরীনে কিরামের মতে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে বীধভাঙ্গা বন্যা দিয়ে ধ্বংস 
করার চিন্তা করলেন তখন বাধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর লাগিয়ে দিলেন। ইদুরগুলো বাধের | 

ভিত্তি দুর্বল করে দিলো। অপর দিকে সাবাবাসীরা ইদুর দেখে বিপদ সংকেত বুঝতে | 





পারা ঃ ২২ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা সাবা 


26050725422 0: ভিত, 
[অতি অকৃতজ্ঞ ছাড়া।১৮. আর আমি গড়ে তুলেছিলাম তাদের ও সেসব জনপদের মধ্যবর্তী 
| স্থানে- যেগুলোতে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম__বহু দৃশ্যমান জনপদ 
পাডিত জিলিতা তা শান? ০৮৮ ৮ পা পানি চিশটিনি পাঁচ 0 পাচ তানি 05 
05)196/৩-55 ০55 এপি ০0125 050১১ 
এবং সেগুলোতে (সেসব জনপদে) আমি ভ্রমণের যথাযথ বাবস্থা করে রেধেছিনামর্ঠ; (তাদেরকে বনেছিনাম)__ 
“তোমরা ভ্রমণ করো তাতে নিরাগদে রাতে ও দিনে! ১৯, কিন্তু তারা বলনো-_ হে আমাদের প্রতিপালক! 


এ।-ছাড়া ; 2৯৪৩-অতি অকৃতজ্ঞ। €9১-আর ; (:1+-আমি গড়ে তুলেছিলাম ; 
৮$:তাদের মধ্যে ; 3-ও ; ১৮৫৮০৮৪)-মধ্যবতী স্থানে ; ৪৮5) -সেসব 
| জনপদের ; ; ৮ যেগুলোতে ; ৫০ আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম ; ৮- 
বহু জনপদ ; £১৮দৃশ্যমান ; ; এবং ;1%/-$-আমি. যথাযথ ব্যবস্থা করে 
রেখেছিলাম ; 4-১-সেগুলোতে (সেসব জনপদে) ; /-১:./-ভ্রমণের ; (৮ - 
(তাদেরকে বলেছিলাম) তোমরা ভ্রমণ করো ; (4৯-তাতে ; ৮4০4-রাতে 7৮3; 
৮-দিনে ; ০:-.-নিরাপদে । 6৯11-0১)+-)-কিন্তু তারা বললো ; চা 


| -হে আমাদের প্রতিপালক ! 


পারলো এবং ইদুর তাড়ানোর জন্য বাধের নিচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিলো যাতে 
করে ইদুরগুলো বাধের নিকট আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তাকদীর কে রদ করতে 
পারে। ইদুরগুলোর কাছে বিড়ালরা হার মানলো এবং ইদুরগুলো বাধের ভিত্তিতে ঢুকে 
বাধের ভিত্তি দুর্বল করে দিলো ।-(ইবনে কাসীর) 

৩০. অর্থাৎ বাধভাঙ্গা বন্যার ফলে সাবাবাসীদের সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। জলাধারে 
| পানি না থাকায় সেচের নালা ও খালগুলো অকেজো হয়ে যায় । ফল-ফলাদীর বাগানগুলো | 
| পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে সেখানে কাটাযুক্ত ঝাউ গাছ ও বন্য কুলের গাছ ছাড়া আর 
| কিছুই বাকী থাকলো না। 

৩১. এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা সাবাবাসীদের প্রতি আর একটি নিয়ামত এবং তাদের 

অকৃতজ্ঞতা ও মূর্খতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা নিজেরাই এ নিয়ামতের পরিবর্তন 
| করে সহজ ব্যবস্থার পরিবর্তে কঠোর ব্যবস্থার জন্য দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। 
এখানে “সমৃদ্ধ জনপদ" দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা একাধিক | 
আয়াতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের ওপর আল্লাহর বরকত নাযিলের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
সাবাবাসীদের শহর “মাআরিব' থেকে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দূরত্ব ছিল অনেক এবং রাস্তাও 
সহজ ছিল না। আল্লাহ তাআলা. সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে মাআরিব থেকে সিরিয়া | 
ুযাওরার পথে কিছুদূর গর গর রাজপথের পাশে পাশে জনবসতি সৃষ্টিকরে দেন। সেসব 
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কি কি হি সিটি এ ন্পিসিপারশিটি রঃ শটিপর্ত হা 
] আমাদের সফরলোর মধকার দূর বাড়িয়ে দিন এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলম করেছে, তাই 
আমি তাদেরকে ইতিহাসের কাহিনীতে পরিপত করে রেখেছি এবং তাদেরকে ছিনরতিন করে দিয়েছি 


পা ডিল নিপা শে ৬ 2 
[9১০৩৪০০১০৪)০০০ ০৭৫ ১ ৬০/১৯৮৩| 
| সম্পূর্ণরূপে ;০০ নিশ্চয়ই এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক অধিক ধৈর্যশীল ও বেশী 

বেশী কৃতজ্ঞ বান্দাহর জন্য৩৪। ২০. আর নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণ করলো ৰ 

".দূরতৃ বাড়িয়ে দিন; মধ্যকার ; 0$):-আমাদের সফরগুলোর ; ;-এবং) 

(৮0৮-তারা যুলুম করেছে ; ৮১-৫৯০-5)-নিজেরাই নিজেদের ওপর টু 

১4152 (৯+এ০৯+-)-তাই আমি তাদেরকে পরিণত করে রেখেছি ; +১৮1- 

ইতিহাসের কাহিনীতে ; 7-এবং ; +-১৮৫৯৮০৮)-আমি তাদেরকে ছিনভ্নি 
করে দিয়েছি; :১$-সস্পূ্ণরূপে ; 0-নিশ্চয়ই ; 41১ :-এতে রয়েছে ;.২ 

-নিশ্চিত নিদর্শন ; 34শ-প্রত্যেক জন্য ; অধিক ধৈর্যশীল ; /১-4-বেশী বেশী | 

কৃতজ্ঞ বান্দাহর ।€9/-আর ; 4: 4৫-নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণ করলো ; 


জনবসতিকে “দৃশ্যমান জনপদ' বলা হয়েছে। এসব জনবসতি থাকার ফলেই. কোনো 
| মুসাফির সকালে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে দুপুরে কোনো জনপদে পৌছে সেখানে দুপুরে 
খেয়ে বিশ্রাম নিতে চাইলে তা অনায়াসেই করতে পারতো । তার পর যোহরের পর রওয়ানা 
হয়ে সূর্যাস্তের আগেই অন্য বসতিতে পৌছে রাত কাটাতে পারতো । জনবসতি এমন সুষম 
| দূরতে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়েই এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে পৌছা অত্যন্ত 
সহজ ছিল । ফলে মুসাফিরদের মাআরিব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ পথের দূরত্ব এবং এক | 
| মনযিল থেকে অন্য মনযিলের দূরত্ব ও সময় জানা থাকতো । মুসাফির কখন কোথায় গিয়ে | 
থামবে এবং কোথায় গিয়ে রাত কাটাবে, তা আগেই পরিকল্পনা করে নিতে পারতো । 


৩২. অর্থাৎ এসব যালিম আল্লাহর নিয়ামতের কদর বুঝলো না। তাদের আচরণ ও 
| কর্মকাণ্ড দ্বারা এটাই প্রমাণ হলো, যেনো তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়াই করেছে যে, “হে | 
| আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের সফরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, মাঝে 

মাঝে যেসব জনপদ আছে এটার প্রয়োজন নেই। জঙ্গল ও জনশূন্য মরু অঞ্চল থাকলেই 
ভালো যাতে আমাদের কষ্ট হয় হোক। তারা মুখে এ দোয়া উচ্চারণ করেছিল এমনটা 
| জরুরী নয়। আসলে যে বা যারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি নাশোকরী করে, তারা | 
যেনো নিজেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উপরোল্লিখিত কথা-ই বলে । সাবাবাসীদের অবস্থা 
বনী ইসরাঈলের অনুরূপ ছিল, যারা কোনো পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই “মান্না ও “সালওয়া' 
রিধিক হিসেবে পেতো। এতে অতিষ্ট হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল যে, হে 
[| আল্লাহ! এর পরিবর্তে আমাদেরকে শাক-সবজী ও তরি-তরকারী দান করুন। ৃ 





৪৫১৪৪৪৪৪৫ রি 
তি িয তি 12062 এ টির ্ 
| ইবলীস তার ধারণাকে তাদের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার 
অনুসরণ করলো ।৩৫ ২১. আর ছিলো না 


4205ভাদের ব্যাপারে; ৮4: ইবলীস:১-+০)-তার ধারণাকে ১7৮70 | 
-(৮1৯৮৮1৮-)- এবং সবাই অনুসরণ করলো ; থা-ছাড়া ; 5:৮/-একটি দল ; মি 
ৃ ১:০১)-ু'মিনদের | €9১-আর ; 2৬৫ ৮০-ছিলো না; 


| ৩৩. আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের নাশোকরীর কারণে তাদেরকে এমনভাবে 
| ছিন্নভিন্ন করে দেন যে, তাদের অধিকাংশই বাধ ভাঙা বন্যায় প্রাণ হারালো । আর কিছু | 
লোক স্থান ত্যাগ করে আশেপাশের দেশগুলোতে চলে গেছে। বন্যার ফলে তাদের শহর 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের দশটি গোত্রের মধ্যে ছয়টি গোত্রের ধ্বংস থেকে রক্ষা 
প্রাপ্ত লোকেরা ইয়ামানে এবং চারটি গোত্রের লোক সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 
মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। তাদের গোত্রগুলোর মধ্যে গাস্‌ 
সানীরা জর্দান ও সিরিয়ার দিকে এবং আওস ও খাযরাজ গোত্র ইয়াসরিব তথা মদীনায় 
_ বসতিস্থাপন করে । আর খুযাআহ গোত্র বর্তমান জেন্দার নিকটবর্তী তিহামা অঞ্চলে আবাস 
| গড়ে তোলে । আবদ গোত্র বর্তমান ওমানে আশ্রয় নেয়। লাখম, জুযাম ও কিন্দা প্রভৃতি 
গোত্রও দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। এমনিভাবে “সাবা” নামে কোনো জাতি-ই দুনিয়াতে 
বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র ইতিহাসের কাহিনীতে “সাবা' জাতি বেঁচে আছে। 


| সাবাবাসীদের সমূলে ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারটা এমনই ছিল যে, আরবে তা প্রবাদে | 
| পরিণত হয়। আজো আরবেরা কোনো জাতির ধ্বংসের আলোচনায় বলে-__“তারা তো | 


৩৪. অর্থাৎ “সাবা'বাসীদের এ ঘটনা থেকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত শোকরকারী 
বান্দাহদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এখানে “ধৈর্যশীল' ও 'শোরুরকারী' বলতে 
এমন বান্দাহদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ধন-সম্পদ ও সুখ-শাস্তির 

| নিয়ামত লাভ করে অহংকারী ও সীমালংঘনকারী হয়ে উঠেনা ; তারা আল্লাহকে সকল | 
| অবস্থাতে ম্মরণ করে এবং দারিদ্র ও সচ্ছল কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে তখন আল্লাহর |: 
| নির্দেশকে ভুলে যায় না। এসব লোকই নাফরমান জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা 

| হণ করে থাকে । আসলে প্রকৃত মু'মিনরাই সবর ও শোকরের প্রতীক। 


৩৫. “সাবা' জাতির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব ছিল যারা অন্য উপাস্যের পরিবর্তে 
এক আল্লাহর উপাসনা করতো । এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে, ইতিহাস থেকেও এ 
তথ্য পাওয়া যায়। আর বর্তমানকালের প্রত্বতাত্বিক গবেষণার ফলে যেসব শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও একথার সমর্থন মেলে । 





পারা £ ২২. 
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তত 
পারি কে আখিরাতে ঈমান রাখে, আর তাদের মধ্যে সে কে 
৪9 পে জে ৬০ 1 ০৫০৮৮, ৬ 
১৮%-৫০০০$ 5)985৬ 
যে সন্দেহে নিপতিতঙ্৬ ; আর আপনার প্রতিপালক তো প্রত্যেক জিনিসের ওপর 
হিফাযতকারী 1৩৭ | 


£-তার ; +৫১1তাদের পর ; ৬৮৭ কোনো কর্তৃত্‌; খ।-কিস্তু ; ৮৮৮) 
| যাতে আমি প্রকাশ করে দিতে পারি ; :2-কে ; -4-ঈমান রাখে ; ৮৯৩৬০ ৃ 
নাতে :,-তাদের মধ্যে ; ০ 

সন্দেহে নিপতিত ; /-আর ; 44)-আপনার প্রতিপালক তো ;:42-ওপর ; 3৫ 
প্রত্যেক ; ১ ১-জিনিসের ; ৮'৮-হিফাযতকারী। | 


৩৬. অর্থাৎ শয়তান তথা ইবলীসের এমন ক্ষমতা ছিল না এবং এখনো নেই যে, কেউ 
আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলতে চাইলে জোর করে তাকে নিজের আনুগত্য করতে 
বাধ্য করতে পারে। তাকে তো শুধুমাত্র এতটুকু ক্ষমতাই দেয়া হয়েছে যে, সে লোকদের | 
বিভ্রান্ত করতে পারে এবং যারা তার পেছনে চলতে চায় তাদেরকে তার নিজের অনুসারী 
বানাতে পারে। আর ইবলীসকে এ সুযোগ এজন্যই দেয়া হয়েছে যেন সে-__যারা 
আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং যারা আখিরাতের ব্যাপারে সন্দিহান তাদের মধ্যকার | 
পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে দিতে পারে। ৃ 

এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, “আখিরাত বিশ্বাস ছাড়া এমন কোনো | 
জিনিস দুনিয়াতে নেই, যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তি 
একথা না মানে যে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করা হবে এবং তাকে এ দুনিয়ার | 
সকল কাজের হিসাব দিতে বাধ্য করা হবে ; তাহলে সে অবশ্যই বিস্রাস্ত ও পথভ্রষ্ট । | 
কারণ এছাড়া কোনো দায়িত্ানুভূতি ও জবাবদিহিতার তয় সৃষ্টি হতে পারে না। তাই 
ইবলীস মানুষকে আখিরাত থেকে গাফিল করে দেয়। এটাই তার বড় অন্ত্র। আর যে ব্যক্তি | 
ইবলীসের এ প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় সে কখনো তার আখিরাতের | 
চিরন্তন ও স্থায়ী জীবনের বদলায় দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনকে গ্রহণ করতে পারে না। 
অপরদিকে যে ব্যক্তি ইবলীসের প্রতারণায় আখিরাতকে অবিশ্বাস করে কিংবা | 
আখিরাত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে কখনো দুনিয়ার নগদ লাভকে আখিরাতের 
আশায় ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। দুনিয়াতে যে বা যারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তার মূলে | 
অবশ্যই আখিরাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ কার্যকর রয়েছে । অপরদিকে আখিরাতের প্রতি | 

|| ঈমান বা বিশ্বাস-ই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। | 
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এ জাতির আবাসভূমি ছিল বর্তমান আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বর্তমান 
“ইয়ামান' নামে পরিচিত দেশটি । “সাবা” ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার 
বংশ থেকে দশটি গোত্র গড়ে উঠে। এ গোত্রগুলো “সাবা' নামক ব্যক্তির দশ পুত্রের 
| নামে পরিচিত ছিল । তাদের নাম হলো-__ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নামে ছয়টি 
গোত্র ছিল-মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশয়ারী, আনমার ও হিমাইয়ার। শাম বা 
সিরিয়ার অঞ্চলে বসবাসকারী চার পুত্রের নামে চারটি গোত্র হলো-___লখম, জুযান, 
আমেলা ও গাস্সান। 


হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ._এর যুগে এ জাতির ধনাঢ্যতার কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়ে। এঁতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতো। 
তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরজায় সোনা, রূপা, হিরা, জহরত ও হাতির দাতের 
কারুকার্য খচিত ছিল। তৎকালীন সারা দুনিয়ার মধ্যে তারা ছিল সবচেয়ে ধনাঢ্য ও 
সম্পদশালী । তাদের দেশ সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার ও পশু সম্পদে 
পরিপূর্ণ ছিল। তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারাদারুচিনি, চন্দন ও 
অন্যান্য সুগন্ধি কাঠকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতো। তারাই সানআর সুউচ্চ 
পর্বতমালার উপত্যকাসমূহে আকাশ ছোয়া ইমারত নির্মাণ করে। এসব ইমারতগুলো 
ছিল ২০ তলা বিশিষ্ট এবং এক একটি তলার উচ্চতা ছিল ৩৬ ফুট। হযরত সুলায়মান 
| আ.-এর আমলে (খৃঃ পৃঃ ৯৬৫ থেকে ৯২৬) তাঁর হাতে সাবার রাণী ঈমান আনেন 
এবং তার সাথে তার জাতির অধিকাংশ লোকই মুসলমান হয়ে যায়। অতপর কোনো 
এক সময় তাদের মধ্যে শিরক ও মুর্তি পূজা অনুপ্রবেশ করে। তারা চনত, সূর্য, শুক্র 
প্রড়ৃতি গ্রহ-নক্ষত্র এবং আরও বছ দেব-দেবীর পূজা করা আরম্ভ করে। তাদের ওপর 
যতদিন আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল ততদিন তাদের সম্পদরাজী ছিল। অতপর তারা যখন 
আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবংচরম অকৃতজ্ঞের পরিচয় দেয়, তখন সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ তাদের নাম-নিশানা মুছে দেন। তারা এখন শুধুমাত্র ইতিহাসের এক কাহিনীতে 


পরিণত হয়ে আছে। 

২য় রুকু' (১০-২১ আয্মাত)-এর শিক্ষা 
১ আল্লাহ তা'আালা আইিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযয়ত দাউদ আ. এবং তাঁর পুর সুলায়যান আ.. 
কে এমন কিছু অভিরিজ ওণাবলী ও ফ্াতঙ্রয দিয়েছেন যা অন্য নবীদেরকে দেননি ৷... 
২. দাউদ আ.-কে রিসালাতের দাম়িত় দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তৎকালীন 
বিশ্বের রাজতবও দান করেছেন । 
ও, দাউদ আ.-কে এমন সুমধুর কষ্তছর দেয়া হয়োছিল যে, তিনি যখন যবুর তিলাওয়াত করতেন 
অথবা আল্লাহর ধিকর করতেন তখন আকাশের পক্ষীকুল এবং পানিতে মাছ পরর্ত তা শোনার জনা 
|, সমবেত হয়ে যেত । ও ৃ 
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টি ৪. দাউদ অ. -এর তাসবীহ পাঠ ও ধিকরের সাথে সাথে পরতয়ালা ও পক্ষীকৃল তার দা 
॥ অংশখহণ করতো । ৃ 

৫. হযরত দাউদ আ.-এর সাথে পবর্তমালা ও পক্ষীকৃল যে তাসবীহ পাঠ করতো, তা সৃষ্টি জগতের 
সাধারণ তাসবীহ পাঠ থেকে ভরি । তা ছিল দাউদ আ.-এর মু'জিযা । 

৬. দাউদ আ.-এর আরও অনেক ম্ব'জিযা ছিল, যেমন তিনি লোহাকে আগুনে পোড়ানো ছাড়াই 
তদ্বারা বর্তৈরী করতেন । লোহা তাঁর হাতে মোমের মত গলে যেতো । 

৭. হ্যরত সুলায়মান আ.-এর ম্ব'জিযা ছিল__আলাহ তা'আলা বাতাসকে এবং ভ্রিনদেরকে তাঁর 
বশীড়ত করে দিয়েছিলেন । বাতাস তাঁর সিংহাসনকে সকালে ও সন্ধ্যায় এক মাসের 'দূরতৃ পরর্ত 
পরিবহন করতো । | 

৮. আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান আ. এর জন্য গলিত তামার ঝরা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, 
যারা স্্িনেরা বিশালকার ডেগ ও পাত্রসমূহ তৈরী করতো । 

৯, ভ্িনেরা তাঁর পরিচালনায় সুউচ্চ এসাদরাজী নিমার্ণ করতো ॥ তাছাড়া ভ্বিনেরা তাঁর নিদের্শে 
| বিডির থাকাতিক দৃশ্ঠের চিত্রও অংকন করতো । 

১০. বায়তুল মাকদাস নিমার্ণের শেষ দিকে সুলায়মান আ. ইন্তেকাল করেন ; কিতু আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর দেহকে মেহরাবের ভেতরে লাঠিতে ভর দিয়ে ইবাদাতে দাঁড়ানো অবস্থায় এক বছর 
অক্ষত রেখে দেন । 

১১. ভ্িনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে বায়তুল মাকদাসের নিমার্ণ কাজ করে যেতে থাকে এবং 
কাজ সমাও করে। 

১২, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, স্তনের গায়েব তথা অদৃশ্টের খবর জানে না। যদি-তারা 
তা জানতো তাহলে তাদের পাশেই যে সুলায়মান আ. এক বছর পরযর্ত মৃত অবস্থায় দাড়িয়ে আছে, 
তা জানতে সমর্ধ হতো ।- 

১৩, আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান আ.-এর লাঠিতে ঘুণপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন ; যা তাঁর লাঠি 
খেয়ে ফেলতে থাকে এবং বায়তুল মাকদাস নিমার্ণ কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর লাঠি ভেঙ্গে 
যায় । ফলে তাঁর মৃতদেহ ভমিতে পড়ে যায় । ৃ 

১৪. ভ্িনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা অদৃশ্যের খবর জানে না; আর যারা জিনদেরকে 
অদুশোর খবর জানে বলে মনে করতো, তারাও জানতে পারলো যে, ভ্রিনেরা তা জানে না। 

১৫. ভ্বিনেরা সুলায়মান আ.-এর ভয়েই নিমার্ণ কাজের মতো কাঠিন পরিশ্রমের কাজ করতো 

১৬. সুলায়মান আ.-এর মৃত্যুর ব্যাপারটা যদি তারা জানতে পারতো, তাহলে. তারা এ কঠিন 
কাজ করতো না, ফলে বায়তুল যাকদাস নিমার্ণের কাজও অসমাণ্ থেকে যেতো ।. 

১৭. হযরত দাউদ আ. ও সুলায়মান আ.-কে আল্লাহ তা'আলা এতসব নিয়ামত দান করেছেন 
যা তাদের আগে বা পরে কাউকে দান করেননি । 

১৮. হযরত দাউদ আ. এবং স্বলায়মান আ. এতসব সম্পদ ও ক্ষমতা-এরাতিপতির অধিকারী হওয়া 
সত্তেও তারা উভয়ে ছিলেন নিরহংকার ও আল্লাহর শোকরগুযার বান্দাহ । 

১৯. দাউদ আ. জনগণের সম্পদ নিজের জন্য ব্যবহার করতেন না । এসব সম্পদ দেশ ও জনগণের | 
কাজে ব্যবহৃত হতো । তিনি লোহার বমর্ তৈরি এবং তা বিক্রি করে নিজের ও পরিবারের ভরণ 
| পোষণ করতেন । ৷ 
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২০. দাউদ আ. রাতের এথমার্ধ ইবাদাতে তথা সালাতে কাটাতেন, "পরবতী এক- 
দ্রমাতেন এবং পরবতী এক-তৃতীয়াংশ সালাত ও হিকুরে নিমগ্ন থাকতেন । 

২১. তিনি একাদিন পর একদিন রোযা রাখতেন । তাঁর সালাত ও রোযা আল্লাহ তা'আলার অত্যভ 

পছন্দনীয় ছিল । 

২২. সকল একার কারিগরী তথা শিল্পকর্ম অত্যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ । যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর 

মহান নবীকে শিল্পকর্ম শিক্ষা দিয়েছেন । অতএব কোনো শিরিজীবি মানুষকে হেয় জ্ঞান করা ওলাহ । 

॥ ২৩, দাউদ আ, ছন্ববেশে সাধারণ মানুষদের থেকে নিজের দোষ জেনে নিতেন এবং নিজেকে 
সংশোধন করে নিতেন । এটাই নিজেকে সংশোধন করার উভম উপায় । 

| ২৪. পক্ষাররে 'সাবা'বাসীদেরকেও আল্লাহ খ্রাচু্ধ দান করেছিলেন ; কিনতু তারা আল্লাহকে ডুলে 
গিয়ে তাঁর নাফরমানী করেছে । ফলে আল্লাহ তাদেরকে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন । 
তারা এখন ইতিহাসের কাহিনী হয়ে আছে । 

২৫. সাবা জাতির উত্থান ও পরিণতি থেকে ধৈর্শীল ও শোকরওযার বান্দাহর জন্য শিক্ষণীয় 
২৬ দাউদ আ., সুলায়মান আ. এবং সাবাবাসীদের উত্থান ও পরিণতি থেকে আমাদের শিক্ষণীয় 
বিষয় হলো-_সুখ-হকাচ্ছন্দের অবস্থায় আল্লাহর পাতি কৃতজ্ঞ এবং তাঁর হামদ ও যিকর-এ মশগুল 
থাকতে হবে । তেমনি দুঃখ-দৈন্যতা ও রোগ-শৌকেও সবর বা ধের্ধ অবলম্ধন করতে হবে এবং 
আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে । 





পর রানি পা ডিলটি জিপ তি ঝি চট ৯ ৬৬ কিন টি &ি শ্টি 
5) 085 রাহে াছে সেয়া |9০১10)59 
২২. আপনি বলুন. তোমরা তাদেরকে ডাকো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে 
৮০১১১১৬ তারা অণু পরিমাণও মালিক নয় 


255405 $১5 ০০ ০5০১ 855578 
আসমানের জার না যিরীনের এবং এতনুভয়ের মধ্যে ভাদের কোনো অংশও নেই, | 
আর তাদের মধ্যে কেউ নয় তার (আল্লাহর) 


047165৮587352510045925652 
এসএ তেল ক 
যাকে তিনি অনুমতি দেবেন তার ছাড়া ।৪০ এমন কি যখন 


4+-আপনি বলুন; 1১৮১-তোমরা ডাকো ; ০4341-তাদেরকে, যাদেরকে ;--৯০) 
-তোমরা (উপাস্য) মনে করতে ; ০+১১৮-পরিবর্তে;*4)-আল্লাহর 3৮৫4-:-তারা 
মালিক নয় ; :)১$১,-পরিমাণও ; 7/১-অথু; ৩-৮এ| ৮৮-আসমানের ; 9-আর ; এ- 

না ;০০১% ৯-যর্মীনের ;3-এবং (০-নেই; 14-তাদের ; ৮৫০০ )- 
এতদুভয়ের মধ্যে ; ০১ ০৮ কোনো অংশও ; 4-আর ; (০-নয় ;21-তার (আল্লাহর); 
+%:তাদের মধ্যে; ১৮ ১৮ কেউ সাহায্যকারী । €8,-আর ; ৮45. এ-কোনো 
উপকারে আসবে না; £254কারো সুপারিশ ;১:-৮-তার নিকট ; ও| -ছাড়া, 
ব্যতীত; ১১যকে ভিন অনুমতি দেবেন £]-তার; এমন কি; ঠি।- 
যখন ; 

৩৮, এখান থেকে শিরক-এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। এর আগে আখিরাত 
তথা পরকাল সম্পর্কে কাফিরদের ভুল ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


৩৯, অর্থাৎ তোমাদের সেসব উপাস্যদের ডেকে দেখো, তারা কি কারো সৌভাগ্যকে 
দুর্ভাগ্যে এবং দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তিত করে দেয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে ; আল্লাহ 
তা'আলা যেমন দাউদ আ. সুলায়মান আ. এবং সাবা জাতির মত ব্যক্তি ও জাতির 

ক্ষেত্রে করেছেন। 





পারা ৪ ২২ 


|| পাটি তা ৮ ৮৯৪ ৩প ৭12 2৫৭ না 17 
ূ ঠা সিন 
ূ নি বলেছেন); এবং তিনি সমুন্নত 


১9155419$০9%5৯১০0৩85:46৩) 


| সুমহানঃ১। ২৪. আপনি বলুন-_-তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে কে রিষিক | 
॥ দান করেন ? আপনিই বলে দিন-__“আল্লাহ'*২ এবং অবশ্যই আমরা অথবা | 


| (ভয় দূর করে দেয়া হবে ; ০-থেকে ; ৮৬৮৯ 5188527 
1৯.$-তারা বলবে (সুপারিশকারীদেরকে) ; 192-কি ; )0$-বলেছেন ; চিএ 

| তোমাদের প্রতিপালক ; 1১).$-তারা জবাব দেবে ; %-)1-সঠিক (বলেছেন) ; % - | 

| এবং; »৯-তিনি ; সমুন্নত ; ৮৮:৫শ-সুমহান। €))১-আপনি বলুন ; ১ - | 

| কে; ৮ 57৮7 সি রিবরডি ৮ 

| ০১১/৮আসমান ; 2-3০০১যীন; আপনিই বলে দিন; ,1)-আল্লাহ 

|. ;এবং, -অবশ্যই আমরা ; "অথবা ; 


৪০. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে এমন কোনো সত্তা নেই, যে উপযাচক হয়ে এগিয়ে গিয়ে | 
[ কারো পক্ষে সুপারিশ করতে পারে । আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে এমন কোনো | 
[ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী বান্দাহ নেই, যারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াও তার দরবারে | 
কোনো মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারে এবং আল্লাহও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করতে | 
| বাধ্য । সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে, যাকে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ অনুমতি | 
 দেবেন। আর সে-ও শুধু তার জন্যই সুপারিশ করতে পারবে । যার জন্য সুপারিশের | 
ন অনুমতি তাকে সবি 


| হবে। এটিই সুপারিশের ইসলাহী ধারণা। 


টির দজাগা তা ররর হানা 
| যেখানে ফেরেশতারাও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেখানে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তার 


| তখন সমস্ত ফেরেশতা 'বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের পাখা নাড়তে থাকে এবং | 
| সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যায়। অতপর যখন তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয় ভীতির | 
প্রভাব দূর করে দেয়া হয়। তখন ফেরেশতারা পরস্পরে জিজ্ঞেসা করে যে, তোমাদের | 


05715868 অন্যরা জবাব দেয় যে, মহা নানক ূ 





শ. শ. কু. ১০/২৫-- পারা ৫ ২২ 


808825888৯8 85 


শিরিন গে ৮ পানি ওটিপাজি পি 1৮ ঈ ও 


র 0516: 15308550 ০০ 
ূ তোমরা নিশ্চিত হিদয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত অধর স্পষ্ট গৌমরাহীতে নিগতিত।% ২৫. আপনি বলুন___ 
ূ “আমরা যে অপরাধ করেছি সে সশ্পর্কে ভোমরা জিজ্াসিত হবে না 
| (এ-তোমরা ; :421-045+9)-নিশ্চিত উপর প্রতিষ্ঠিত ; ৬১-হিদায়াতের ; 31- 
| অথবা ; ১4০ :%-গোমরাহীতে নিপতিত ; ০সুস্পষ্ট। €))১-আপনি বলুন ;| 
| ১12". থ-তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না ; ০-সে সম্পর্কে, যে ; ৮5৮1-অপরাধ | 
| আমরা করেছি; 
| ৪১. কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে উভয়ে অত্যন্ত | 
| অস্থিরভাবে শংকাগ্রস্ত অবস্থায় অপেক্ষারত থাকবে । সুপারিশকারী সুপারিশের অনুমতি | 
| প্রার্থনা করেছে তার জবাব কি আসে সেটাই হবে তাদের উদ্বেগের বিষয় । অবশেষে যখন | 
| অনুমতি এসে যাবে তখন সুপারিশকারীর চেহারা দেখে বোঝা যাবে যে, ব্যাপারটি আর | 
| উদ্বেগজনক নয়, তখন যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে | 
জিজ্ঞেস করবে যে, কি জবাব পাঁওয়া গেছে? সুপারিশকারী বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া | 
| গেছে। এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর দরবারের এমন অবস্থার মধ্যে এমন | 
ধারণা কেমন করে করা যায় যে, সেখানে প্রভাব বিস্তার করে কারো জন্য ক্ষমার | 
| সুপারিশ করতে পারবে এবং ক্ষমা আদায় করে নিতে পারবে । 

৪২, আসমান ও যমীন থেকে কে রিযিক তথা জীবিকা দান করেন-এ প্রশ্নের জবাব | 
| মুশরিকদের জানা আছে। কারণ তাদেরও বিশ্বাস যে, জীবিকা দান করেন একমাত্র আল্লাহ । 
তারা যেসব দেব-দেবীকে পৃজা করে তাদের জীবিকা দান করার মতো ক্ষমতা নেই। তাই 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবিকা দান করেন, এটা তারা বলতে পারে না, কারণ এটা তাদের | 
এবং তাদের জাতীয় লোকদের বিশ্বাসের বিরোধী । আবার “আল্লাহ জীবিকা দান | 
করেন" এটা মুখে স্বীকার করতেও তারা কৃুষ্ঠিত ; কারণ তাতে প্রশ্ন, তাহলে তোমরা দেব- 
দেবীদের পুজা করো কেন? এমতাবস্থায় মুশরিকারা এ প্রশ্নের জবাবে নিরবতা-ই অবলম্বন | 

করে । তাই প্রশ্নকর্তা নিজেই তার জবাব দেন যে, জীবিকা দান করেন “আল্লাহ । 

৪৩, আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতে দীনের একটি কৌশল বর্ণিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানুষকে 
দীনে হকের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে হিকমত বা কৌশলের সাথে । নচেৎ হিতে বিপরীত | 
| হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো অমুসল্িিমকে এভাবে বলা হয় যে, তুমি পথভ্রষ্ট, আমি সত্যের | 
| উপর আছি, তবে সে ব্যক্তি জিদ ও হটকারি হয়ে পড়বে এবং তার আকীদা-বিশ্বাসকে সঠিক 
| বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে । এমনকি তার হিদায়াতের সম্ভাবনাও দূর হয়ে যেতে পারে । | 
॥ অথচ তাকে যদি এভাবে বলা হয় যে, 'আমার আপনার মধ্যেকার পার্থক্য তো সুস্পষ্ট__আমি | 
| এমন সত্তাকে উপাস্য মনে করি, যিনি রিষিক দান করেন ; আর আপনি এমন সব সত্তাকে | 
| উপাস্য করেন, যারা রিক দেয় না।' এখন উপরোক্ত পার্থক্য সহকারে আমাদের উভয় পক্ষ 
| সঠিক হতে পারে না, আমাদের এক পক্ষই সঠিক হবে। আর যে পক্ষই সঠিক হোক 
না কেন, তার বিপরীত পক্ষ অবশ্যই নত তথা পথতরট হবে অতপর সে নিজেই চিন্তা 





পাপ্না ৪২২ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন নন 


মে পা্ানিলী পারছি ডট. পিল পারছি টি ডি পা হিট তা নিপাত উপ নিক 

৮5৫ সের ০)91০৯) ০১০৭ ১9 

|. এবং তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আমরাও জিজ্ঞাসিত হবো না ।& ২৬. আগনি বদুন-_ “আমাদের 
প্রতিপালক আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিক ফায়সামা করে দেবেন ; 


(১১০০5: 8-- 501 350155611615077 
| টির সর্বভঞঃ৫| ২৭. ৪০ 
যাদেরকে তোমরা তীর (আল্লাহর) সাথে শরীক হিসেবে জুড়ে রেখেছো৪১ কক্ষণো নয়, 

| +-এবং ; 04: আমরাও জিজ্ঞাসিত হবো না ; ৮৮০-সে সম্পর্কে যা; 3৯1- 

| তোমরা করছো । ৫৯ /-১-আপনি বলুন ; ৮১+-একব্রিত করবেন ; ডি 

| আমাদেরকে ; ; -5-আমাদের প্রতিপালক ;4-অতপর ; ৮৮-/:-ফায়সালা করে 
| দেবেন ; (৫:* আমাদের মধ্যে; 2০.1৬-সঠিক ; 5-আর ; ?১-তিনি হলেন ; 

| ১৫০0/র্ঠ ফায়সালাকারী; 43-)র্বজ্।৪ :)$-আপনি বলুন ; 4%-তোমরা 
| আমাকে দেখাও তো ; ০3-|-তাদেরকে, যাদেরকে ; ২ ০-/-তোমরা ' জুড়ে 
| রেখেছো; £4-তার (আল্লাহর) সাথে ; £3শরীক হিসেবে ; ১৬-কক্ষণো নয় ; 


| করবে_ যুক্তি ও প্রমাণ কোন পক্ষকে সঠিক বলে রায় দিচ্ছে এবং সে আবেগহীন অন্তরে 
| চিন্তা করার সুযোগ পাবে, জিদ ও হঠকারিতা তাকে হিদায়াতের সম্ভাবনা থেকে দূরে 
| সরিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর নবীকে এবং 
| তৎসঙ্গে যারাই দীনের দাওয়াত দিতে. যাবে তাদেরকে এ কৌশলই শিক্ষা দিয়েছেন। 


| ৪8৪. অর্থাৎ যদি আমরা পথভ্রষ্ট হই, তাহলে তার জন্য তো তোমরা দায়ী হবে না, | 
আমাদের পথ ভ্রষ্টতার জন্য আমরা দায়ী হবো। আর তোমাদের পৎন্রষ্টতার জন্যও 

| তোমরাই দায়ী হবে সেজন্য আমাদেরকে কেউ দায়ী করতে পারবে না। সুতরাং দেখা 
| যাচ্ছে কোনো মত-পথ ও আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করার আগে আমাদের নিজেদের | 
| স্বার্থেই ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন, যাতে করে কোনো ভুল পথে চলে | 
| নিজের জীবনকে ব্যর্থ করে না দেই। এ বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রোতা তথা ঘাকে দাওয়াত 
| দেয়া হচ্ছে তাকে অধিক চিন্তার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেকার আয়াতেও | 
| তাকে চিন্তা করার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এখন তার মধ্যে এ অনুড়ূতি জাগ্রত হবে | 
| ঘে, আমাদের জীবন যাপনের সঠিক পথ ও ভুল পথের এ বিষয্নটির যথাযথ ফায়সালা | 
করা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই জরুরী । এ ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে-ক্ষাতিটা | 

আমাদের নিজেদেরই হবে। ৃ 

৪৫. অর্থাৎ কেউ বিশ্বাস করুক. আর না-ই করুক, আমাদের সবাইকে আমাদের | 


| প্রতিপালক একদিন একব্রিত করবেন এবং সেখানে একথা চূড়ান্তভাবে তিনিই ফায়সালা 
| 8554588888158885508585885555885 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা সাবা 


ঢ.+ ॥* ৮ ০৬ বিারােরানদরার নিপা 

199 21৩46592557202%47 

| বরং তিনি-ই আল্লাহ__পরাক্রমশালী,প্রজ্ঞাময়। ২৮. আর আর্মি তো আপনাকে | 

্‌ পাঠাইনি সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতারূপে ছাড়া 

| 9০9111 ০5 ঠ 2299 ৩$ ০51 53159975959 

[ এবং সতর্ককারীরূপে ছোড়া) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না৪৭। ২৯. আর ৃ 
তারা বলে-__“কখন এ ওয়াদা বোস্তবায়িত) হবে 


| 3:বরং ; ৯৮-তিনিই ; 4101-আল্লাহ ; 7:51-পরাক্রমশালী ঃ ্পা। -প্রজ্ঞাময় । | 
| €97আর ; &:1:/-04+.59 ৮)-আমি তো আপনাকে পাঠাইনি ; থা-ছাড়া; 
| 4৩-সমথ ) ৮+৫৫-মানুষের জন্য ; (--১/সুসংবাদ দাতারূপে ; /-এবং ; [55 - 1 
| সতর্ককারীরূপে (ছাড়া) ; ১৪4৮কিন্তু ; ৮৫ ঠা-অধিকাংশ ; ১+০৪। মানুষ; থ | 
১”. [ (তা) জানে না। €৯, আর ; 21, /তারা বলে ; ১৮০ কখন | 
(বাস্তবায়িত) হবে ; 9৬-এ ; ১০৯)।-ওয়াদা ; | 


উপর রয়েছে। যেহেতু আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মগত পরস্পর | 
বিরোধিতা রয়েছে তাই দু'পক্ষই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত__-এটা হতে পারে না। | 
একপক্ষ অবশ্যই মিথ্যার উপর রয়েছে এবং তার বিপক্ষ সত্যের উপর রয়েছে। | 
আমাদের প্রতিপালক-ই জানেন আমাদের কোন্‌ পক্ষ সত্যের উপর রয়েছে, কারণ 
তিনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনি তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার 
দ্বন্দের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়ার সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, | 
তোমাদের কাছে সত্যকে তুলে ধরার জন্য আমাদের ভূমিকা কি ছিল এবং মিথ্যাকে | 
আঁরড়ে ধরে তোমরা আমাদের বিরোধিতা কিভাবে করেছো । ৃ 
৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা*আলা সত্যের বিরোধীদেরকে বলার জন্য তাঁর নবীকে নির্দেশ | 
দিচ্ছেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন-___যেসব দেব-দেবী বা মানুষকে তোমরা আল্লাহর | 
সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে দেখেছো এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করে চলার মতো 
বিরাট বিপদের ঝুঁকি মাথায়, নিয়েছো তারা কারা ? তারা কি এমন শক্তি রাখে যে, | 
| তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে ? 

| ৪৭. আল্লাহ তা'আলা তীর প্রিয় নবীকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, | 
আপনাকে তো আমি শুধুমাত্র .এ শহর বা এ জনপদের লোকদের জন্য রাসূল হিসেবে 
পাঠাইনি, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য পাঠিয়েছি। সুতরাং মক্কাবাসী কাফির- | 
মুশরিকরা আপনাকে না মানলেও তাতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই; দুনিয়াতে মানুষ আরও | 
আছে, তারা আপনাকে মেনে নেবে । তাছাড়া আপনার দায়িত্ব তো তাদেরকে সুসংবাদ 
দান করা যারা মেনে নেবে, 80818888575580857857588158 | 
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শপ টি লির্টি লী ছিশটি ভি পাছিতা। 9 জিলা 2 পচিজ ৯০০ ৯০০৯০ 


: বিরহ রি (09০১৮৫01 ূ 
| যদি তোমরা সত্যবাদী হওঃ৮ । ৩০. আপনি বলুন__“তোমাদের জন্য রয়েছে এক | 
নির্দিষ্ট দিনের ওয়াদা, যা থেকে তোমরা না এক মুহুর্তও পেছনে নিতে পার, 


€)৮ ৯৮০৪ নিপা পা 
০০*১-০-০১৭ 
আর না পার এগিয়ে নিতে ।৪৯ 

| া-যদি ; ৮-:৫-তোমরা হও ; ০০০৮ সত্যবাদী । €9)১-আপনি বলুন ; ৮৩ -] 
| তোমাদের জন্য রয়েছে; নির্দিষ্ট ওয়াদা 31৮:এক দিনের 3,৯০5 | 
| না তোমরা পেছনে নিতে পার ; «:০-যা থেকে ; 22১০এক মুহূর্তও ; আর ; | 
| ১৯০১৮০খি-না পার এগিয়ে নিতে । 
| আপনার সমকালীন ও স্বদেশী এ কাফির-মুশরিকরা আপনার মর্যাদা বুঝে না। তাদের | 
| এ অনুভূতি নেই যে, কত বড় মহান ব্যক্তিত্বকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে। | 
| রাসূলুল্লাহ স.-কে কেবল তার সমকালীন ও স্বদেশীয় লোকদের জন্য পাঠানো হয়নি | 
| বরং কিয়ামত পর্যস্তযত লোক দুনিয়ার সর্বত্র আগমন করবেন এমন সমগ্র লোকের জন্য | 


| রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে, তা কুরআন মাজীদের নিঙ্নোক্ত আয়াতসমূহ এবং তীর | 
| নিজের উক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ | 


সূরা আনআমের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর আমার কাছে এ কুরআন ওহী | 
করা হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌছবে | 
॥ তাদেরকে সতর্ক করি।” 


সূরা আল আ'রাফের ১৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে__“আপনি বলে দিন, হে মানুষ ! | 
| আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল যিনি আসমান ও | 
| যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী ।” ূ 
( সুরা আল আম্মিয়ার ১০৭ আয়াতে বলা হয়েছে--“আর আমি তো আপনাকে | 
| বিশ্বজগতের জন্য কেবলমাত্র রহমতন্বরূপ পাঠিয়েছি।” 


| সূরা আল ফুরকানের ১ আয়াতে বলা হয়েছে-_“বরকতময় তিনি, যিনি তার বান্দাহর | 
40555555755 যেন তিনি বিশ্বজগতের জন্য | 
সতর্ককারী হন।” 


|] নিন্ে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কিছু বাণীও উদ্ধৃত হলো । তিনি ইরশাদ করেছেন__ | 
|| “আমাকে সাদা-কালো সবার প্রতি (রাসূল হিসেবে) পাঠানো হয়েছে।”-মুসনাদে 
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| “আগেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাদের কাওমের প্রতি পাঠানো হতো, আর আমি | 
| মানবজাতির সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।-বুখারী ও মুসলিম) 


| “আমার ও কিয়ামতের অবস্থান দু'আঙ্গুলের অবস্থানের মতো (একথা বলে রাসূলুল্লাহ 
| সা. নিজের দু'আঙ্গুল উঠান)।”-(বুখারী ও মুসলিম) | ৰ 

অর্থাৎ পাশাপাশি দু'টো আঙ্গুলের মাঝে যেমন কোনো অন্তরাল নেই, তেমনি আমার | 
| ও কিয়ামতের মাঝে আর কোনো নবী আসবে না। অর্থাৎ আমার নবুওয়াত কিয়ামত | 
| পর্যস্ত থাকবে । ৰ 


৪৮. অর্থাৎ আমরা তো তোমাকে দীর্ঘদিন থেকেই মিথ্যা বলে আসছি, আর তুমি | 
বলছো যে, তোমার প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্র করে সঠিক ফায়সালা করে | 
[ দেবেন; কিন্তু সেই ফায়সালার দিনটি কবে আসবে ? 


| দেবেন। দুনিয়াতে তাদের কোন্‌ জাতিকে কি কি পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং আগের- । 
| পরের মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য কখন তিনি ডেকে নেবেন__-এসব কিছুই ) 
| তার পরিকল্পনাধীন। কোনো সৃষ্টিই এসব বিষয় অবহিত নয়। তোমরা চাইলেও সেই নির্দিষ্ট | 
[ সময়কে যেমন পিছিয়ে নিতে পারো না, তেমনি তোমাদের ইচ্ছামতো এগিয়েও আনতে | 
| পারো.না। তোমাদের কেন, তিনি কারো ইচ্ছামতো সেই সময়কে পিছিয়ে নেবেন না, | 
[ অথবা এগিয়েও আনবেন না। 


৩য় রুকৃ' (২২-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা ূ 

১. আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর । কোনো ফেরেশতা, ভ্রিন বা | 

| দেব-দেবীর এতে কোনো অংশ নেই। | 
| ২. কোনো মিথ্যা উপাস্য দেব-দ্েবী আল্লাহর সাহায্যকারী নয়, হতেও পারে না । 


৩. আল্লাহর সাবর্তৌম মালিকানায় অন্য কোনো সতার অংশ আছে বলে মনে করা এবং আল্লাহর | 
| কাজে কাউকে সাহায্যকারী মনে করা সরাসরি শিরক । ৃ 


8. শেষ বিচার দিনে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য কেউ স্বপারিশ করতে পারবে না । 


| ৫. যাকে যার জন্য ও যতটুকু সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, সে ব্যক্তি কেবল ততটুকুই | 
সুপারিশ করতে পারবে * নিজ ইচ্ছায় সে বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু বলতে পারবে না । ] 





পারা ঃ২২ 


টি ৭ , আল্লাহ তা'আলা তাদের মন থেকে য় দূর করে দেবেন তখন তারা তাঁর ফায়সালা ৪ র 

জন্য আগহী হবে। আর সঠিক ফায়সালার কথা জানতে পেরে খুশী হবে, কারণ এটাই তারা আশা | 
| করেছিল । ৰ 
| ৮. স্বশারিক বা কাফিরদের এতি সত্য দীনের দাওয়াত দিতে হলে কৌশলের সাথে তা দিতে | 
| হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ কতৃক তাঁর নবীকে শেখানো পন্থা অবলম্বন করতে হবে । । 
৯. কাফির-মুুশরিককে সরাসরি তাদের পথভ্রঈতা সম্পকো অঙ্গুলি নিদের্শ করে বলা যাবে না। 

১০. রিযৃক যেহেতু আল্লাহ-ই দান করেন, মিথ্যা উপাস্যরা যেহেত রিযিকদানের ক্ষমতা রাখেন | 
না, সৃতরাং তারা ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ারও অধিকারী হতে*পারে না | 
| ১১. কাফির-মুশরিকদেরকে তাদের গমরাহীর কথা সরাসরি না বলে দাওয়াতদাতা নিজেকেও সে | 


|| ব্যাপারে শংকিত বলে একাশ করতে হবে! এতে করে শ্রোতাকে তার নিজের ওমরাহীর ব্যাপারে | 


| চিজার অবকাশ দেয়া হয় । শ্রোতা চিভা করে দেখবে যে, দুটো বিপরীত আদশেরর উভয়টি সাঠিক | 
| হতে পারে না। একটি সঠিক হলে অপরটা অবশ্যই ওমরাহ হবে । ্ ৰ 
১২, কারো অপরাধের জন্য তার বিপক্ষ দায়ী হতে পারে না, তাই উভয় পক্ষকেই নিজের সার্থে | 
| সঠিক পথ বেছে নিতে হবে_-এ অনুভুতি শ্রোতার মনে জাগিয়ে দিতে হবে । | 
| ১৩. আখিরাত সম্পকোর নবী-রাসূলগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ শেষ বিচার দিনের একত্রীকরণ | 
| ও দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের যথার্থ পরতিফলদান সম্পর্কে শ্রোতার অনুভূতিকে যুক্তির মাধ্যমে | 
জাগিয়ে দিতে হবে । | 
| ১৪. মুশরিকদেরকে আল্লাহ কতৃক এদত যুক্তি পেশ করে তাদের শিরকের ভিভিহীনতা সম্পর্কে | 

১৫. আল্লাহর পরাক্রম ও এঙ্ঞার সাথে কোনো সতার পরাক্রম ও এজঙ্ঞার তুলনা হতে পারে না । | 
স্থতরাং কোনো সভা-ই আল্লাহর শরীক হতে পারে না । ূ 

১৬. আল্লাহ মৃহাস্বদ সা.-কে তাঁর আবিভার্ব-কাল থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্য্ভ যত মানুষ | 
| দ্রনিয়াতে আসবে সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে ধরণ করেছেন । তিনি সকমর্শীল মানুষকে | 
সুসংবাদ এবং দু়াতিকারীদেরকে সতর্ক করে গেছেন । আর এটাই ছিল তাঁর দায়িত্ব । র 
| ১৭. বিইবাসী মানুষের অধিকাংশ মুহাম্মদ সা.-এর বিস্ই-মানবতার জন্য শেষ নবী হওয়া সম্পর্ক | 
| জ্ঞান রাখে না তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে আছে। ৃ 
| ১৮. কিয়ামতের নিধা্রিত সময় সম্পকে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয় । সেই নিদিষ্ট সময়কে | 
| কেউ এগিয়ে আনতে পারবে না । আর পারবে না পিছিয়ে নিতেও । ূ 
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পারা £ ২২ 


48455013558 ০129 ৩+ 


১ এ 


চা ০/5595 ূ 
৩১. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে__-“আমরা কখনো এ কুরআনের ওপর 
ঈমান আনবো না, আর না তার ওপর যা 


১৪.৯ ৬ পাটি তানি পরি লি তিল তা নি 


৭ নি পট তা 


৬ পাকার 


(১45৩১9৪৮০9১ ৮8019 


[০৪ 
| . (তখন) তাদের একে অপরের প্রতি দোষ চাপাবে ;_ যাদেরকে দুর্বল করে রাখা 


| *৯)-তাদের একে ; ০৪1-প্রতি ;১০/-অপরের ; 0৯2)1০-দোষ ; 1৮%:-বলবে ; 
| ০:-1-তারা যাদেরকে ; 1» %-+দুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; 5541 -ওদের | 


তার সামনে আছে (পূর্ববর্তী কোনো কিতাব)৫০ ; আর আপনি যদি দেখতেন যখন | 


ওরা রি ॥ 
7 8 এটি কিশটিটি পাতি 0 ৮১৮ তা নি ৩৩ডিলা চি নি | 


00154415510 2155 815০০1০০551 
হয়েছিল তারা বলবে ওদের উদ্দেশ্যে যারা ূ 


0202 
নই (দুনিয়াতে) ক্ষমতার অহংকার করতো-__“যদি তোমরা না হতে তাহলে আমরা অবশ্যই মুমিনদের শামিনা | 
হয়ে যেতাম€১।' ৩২. যারা ক্ষমতার অহংকার করতো তারা (জবাবে) বলবে তাদের উদ্দেশ্যে যাদেরকে 


| €)/আর ; )৩-বলে ; ০+31-তারা, যারা ; [,৮5-কুফরী করেছে ; ০১৫ ০] - | 
| আমরা কখনো ঈমান আনবো না ; 915]1 124 -(1৮+11-৯+)-এ কুরআনের | 
| ওপর ; 3-আর ; এনা ; ১4৮-৬-/+৬)-তার ওপর যা ) “24 ১৮৫] 
| ৮৬-)-তার সামনে আছে (পূর্ববর্তী কোনো কিতাব) ; আর ; ৯1-যদি ; $৮- | 
| আপনি দেখতেন; -যখন ; 0+৮11। -যালিমরা ; ০১4৪৮ দণ্ডায়মান হবে ; ১:০- | 
| সামনে ;/:১-৫৯-)-তাদের প্রতিপালকের ;₹৯:৮:-চাপাবে 714৫৮ | 


শামিল । ৫3 0-$-(জবাবে) বলবে ; ১-:441-তারা, যারা ; ঠ৮_+/-:- -ক্ষমতার ] 
অহংকার করতো ; 2:,11-তাদের উদ্দেশ্যে যাদেরকে ; পু 





হাতার ই ভিহে লো 
দুর্বল করে রাখা হয়েছিল__“তারপর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম | 
হিদায়াত থেকে যখন তা তোমাদের কাছে এসেছিল £' বরং তোমরাই ছিলে 


92000008157 06524 


| অপরাধী৫২। ৩৩. আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা বলবে তাদের উদ্দেশ্যে | 
| যারা ক্ষমতার অহংকার করতো-__বরং (তোমাদের) চক্রান্ত ছিল রাত | 
| ৮৮এএনদুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; ০-৮--(০৮৮+)-আমরা কি ;১-০- | 
(*০+৯০)-তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম ; ১-০-থেকে ; ১-৫-)|-হিদায়াত 
থেকে ; ; ৮তারপর ; ঠ-যখন ;4? উকি *(৯)- তোমাদের কাছে এসেছিল ; 
| বরং :74৫-তোষরাই ছিলে ; ০:-:০$-অপরাধী।€9আর; 0$-বলবে ; 
১551-তারা যাদেরকে ; [১১-,:০-::.দুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; ১545 -তাদের | 
উদ্দেশ্যে যারা ; 1%_:£".ক্ষমতার অহংকার করতো 7 )-বরং ; +$.2 - 
(তোমাদের) চক্রান্ত ছিল ;/2/-রাত ; 


৫০. আরবের কাফিররা ছিল মূর্তিপূজক মুশরিক। তারা কোনো আসমানী কিতাবকে | 
মানতো না। কিন্তু তাদের পাশাপাশি ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায়, যারা তাওরাত অনুসারী | 
| ছিল বলে তারা দাবী করতো। কারণ তারা হযরত মূসা আ.-এর নবুওয়াতকে স্বীকার 
করতো । আলোচ্য-আয়াতে আরবের উপরোল্লিখিত মুশরিকদের কথাই বলা হয়েছে। 

৫১. অর্থাৎ যারা নিজেদের অসৎ নেতা, সরদার, ভণ্ড পীর ও যালিম শাসকদের অন্ধ 
| অনুসারী ছিল সেই সাধারণ মানুষরা তাদের সামনে উপস্থিত প্রকৃত সত্যকে দেখবে। | 
| তখন তাদের নেতা-নেত্রী ও সরদারদেরকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অভিযুক্ত করবে। | 
তারা বলবে যে, তোমরাই তো আমাদেরকে বিপথে নিয়েছো। তোমরা আমাদের দ্বারা | 
সেসব কাজই করিয়েছো যেসব আমাদের কুফর ও শিরকে লিপ্ত করেছে। সুতরাং 
| আমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মিন 
| হয়ে যেতাম । তোমরাই আমাদেরকে দুনিয়াতে ভয় ভীতি ও প্রলোভনের মাধ্যমে দাবিয়ে | 
| রেখেছিলে। আমাদেরকে তোমাদের নিজেদের স্বার্থে এবং তোমাদের অসদুদ্দেশ্য 
| সাধনে ব্যবহার করেছিলে । 
| ৫২. আখিরাতে আল্লাহর বিচারালয়ে সমবেত অসৎ নেতা-নেত্রী, সরদার ও ভণ্ড পীর- 
পুরোহিতরা তাদের অন্ধ অনুসারীদের অভিযোগের জবাবে বলবে যে, আমরা তো | 
তোমাদেরকে আমাদের পেছনে পেছনে চলতে বাধ্য করিনি । আমাদের নিকট এমন কোনো 
চদা তা 
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| ও দিনের, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহর সাথে | 
কুফরী করি এবং তার সমকক্ষ সাব্যস্ত করিৎ৩ ; আর তারা গোপন করবে 


155 মেল $072094148190 ৩ 218 | 
| তোদের) অনুতাপ-অনুশোচনা যখন তারা (জাহান্নামের) আযাব দেখবে ; এবং আমি | 
জিপ্জীর পরিয়ে দেবো তাদের গলায় যারা র 


পা 429. 


ূ /ও 7 ১4-দিনের ; -যখন ; :৮৩নতোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে ; | 
'0-যেন ; 4%4-আমরা কুফরী করি ; ,)৮-আল্লাহর সাথে ; /-এবং ; 1). - | 
সাব্যস্ত করি ; ?)-তারা ; [:-ঠ-সমকক্ষ ; 7:আর ;1/4-তারা গোপন করবে ; | 
| 20,41-€তাদের) অনুতাপ-অনুশোচনা ; (1-যখন ; (/)-তারা দেখবে ; 0) | 
| জোহান্নামের) আযাব ; /-এবং ; (:1০দ-আমি পরিয়ে দেবো ;//141-জিঞ্ীর ; | 
৩0০০ গলায় ; ০2541-তাদের যারা ; [৫-কুফরী করেছিল ; | 
[ কোটি, আমরা তো সংখ্যায় ছিলাম নিতান্ত নগণ্য । তোমরা চাইলে আমাদের ক্ষমতা- | 
| প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের অহংকার খতম করে দিতে পারতে । আমাদের ধন-সম্পদ ও; 


শক্তি ক্ষমতার উৎস তো তোমরাই ছিলে, তোমরা না চাইলে আমাদের ক্ষমতা তো | 
একদিনও চলতো না। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যে পথের দিকে তোমাদেরকে দাওয়াত | 


দিয়ে রাখার কোনো ক্ষমতা-ই আমাদের ছিল না। তোমরা তাকওয়ার পরিবর্তে নিজেদের | 
কামনা-বাসনা পূরণের প্রত্যাশী ছিলে? তোমরা হারাম হালাল বাছ-বিচার না করে, আরাম | 
আয়েশের তলদেশে ছিলে ; তোমরা এমনসব পীর মুরশীদের সন্ধানে ছিলে যারা নযরানা ও 
হাদিয়া তোহফার বিনিময়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং তোমাদেরকে 
(8১৮54 5418 5 
যারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্য প্রত্যেকটি শির্ক-বিদয়াতকে তোমাদের সামনে | 
সত্যরূপে তুলে ধরতে পারে । তোমরা চাইতে যে, পরকালে যা-ই হোক না কেন, 
| তোমাদের দুনিয়া যেন সমৃদ্ধ হয়। তোমরা চাইতে, দানকে তোমাদের চাহিদামতো | 
| সাজিয়ে দিতে । আর এসব কিছু তোমরা আমাদের নিকটই পেয়েছো। সুতরাং তোমরা | 
স্বেচ্ছায়-সাগ্রহে আমাদের অনুসরণ করেছো এটা প্রমাণ হয়ে গেলো। এখন তোমাদের | 
পথভ্রক্টতার জন্য আমাদের ওপর দোষারোপ করার কোনো উপায় নেই। 

৫৩. অর্থাৎ নেতা-নেত্রী ও ভণ্ড পীর-পুরোহিতদের অনুসারীরা তখন জবাব দেবে যে, | 
তোমরা তো আমাদের সামনে চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মোহময় 
এক দুনিয়া সৃষ্টি করে রেখে ছিলে এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার : । 
৷ জন্য নিত্য-নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলে । তোমাদের প্রলোভনে পড়েই তো আমরা, 
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] পাটি পানিপা তি পা 903. পিক ৯০০৮ ৩ 
১৬720907950 +৩১১৯০-৭। 
কুফরী করেছিল ; তারা যা করতো তা ছাড়া কি (অতিরিক্ত) প্রতিদান তাদেরকে | 
দেয়া হবে £ ৩৪. আর আমি পাঠাইনি কোনো জনপদে 
শানিপগ | শচছ। নিট 20 ছি তিলানিটি পারা ডে & 607৬ | 
০০১০4 451750176৭০ 8775:55 
॥ এমন কোনো সতর্ককারী, যার বিত্তশালী লোকেরা বলেনি-__তোমরা যে বিষয় নিয়ে | 
ূ প্রেরিত হয়েছো আমরা অবশ্যই তার অমান্যকারী5। 
| -কি ; 27৮4-তাদেরকে অতিরিক্ত প্রতিদান দেয়া হবে ; 1-তা ছাড়া ; (যা; 
০12; [৬-তারা করতো ।69;-আর ; (1:4) ৮০-আমি পাঠাইনি ; 2 
কোনো জনপদে ; ৮:35 :-%-এমন কোনো সতর্ককারী ; 00 বলেনি ; (১৮%7 
-৬+1৯০)-যার বিত্তশালী লোকেরা ; (0-আমরা অবশ্যই ; যে বিষয় নিয়ে ; 
৮:১+/-তোমরা প্রেরিত হয়েছো ; £4-তার ; 5৪-অমান্যকারী। 
আখিরাতকে ভুলে গিয়ে তোমাদের জন্য জীবন দিলাম । সুতরাং আমাদের পথত্রষ্টতার দায় 
তোমরা এড়াতে পারো না, তোমাদের দায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। এভাবে নেতা- 
নেত্রী ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে বাক-বিতপ্তা চলতে থাকবে। 


৫৪. অর্থাৎ সমাজের বিত্তশালী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ও ক্ষমতাসীন শাসক | 
শ্রেণী ও তাদের আমলা-মুৎসুদ্দী শ্রেণীই যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাওয়াতে দীনের | 
বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতো। একথা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই বর্ণিত হয়েছে ৫ 


সূরা আল আন'আমের ১২৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে__“এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে 
| তার অপরাধীদের সর্দারদের সেখানে চক্রান্ত করার সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু তারা তো | 
| শুধুমাত্র নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে, অথচ তারা তা বুঝতেই পারে না।” 


সূরা আল আরাফের ৭৫ আয়াতে বলা হয়েছে-_“ক্ষমতার অহংকারীরা বলে, 
| তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছো, আমরা তো তার অমান্যকারী।” 


একই সূরার ৬০ আয়াতে “আদ' জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে-__“তার (হুদ-এর) | 
| নেতারা বললো-_যারা কুফরী করেছিল-_-আমরা তো তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি | 
এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি।” 


এ সূরার ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে__“শো'আইবের জাতির নেতারা বললো-__হে 
| শো'আইব, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে | 
। দেবো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতেই হবে ।” 
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র ০১৬_2০-৯০৮০১ (০91১919১191 ১০1৬৭ 91599) 
| ৩৫. আর তারা বলে__ আমরা ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে (তোমাদের চেয়ে) | 
| সমৃদ্ধ, অতএব আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল হবো না ।৫৫ ূ 
| €8/-আর ; [১00-তারা বলে ; ৮.-আমরা ;/$1-(তোমাদের চেয়ে) সমৃদ্ধ ; - | 
| এস্তাধন-সম্পদে ; ও 3 ঠএঠ-সন্তান-সন্ততিতে ; অতএব ; ০-হবো না 2 


॥ £ ০ এ ৪১০4 | 
| ১৯--আমরা ; ১১47০ শীস্তিপ্রাপ্তদের শামিল । | 


এ সূরার ৯০ আয়াতে বলা হয়েছে__“তার (শো'আইবের) জাতির কাফির নেতারা | 
| বললো-_তোমরা যদি শো'আইবের অনুসরণ কর তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে ।” | 
এভাবে সূরা হুদ-এর ২৭ আয়াত ; সূরা বনী ইসরাঈলের ১৬ আয়াতে ; সূরা আল 
| মু'মিন্ন-এর ২৪ ও ৩৩ আয়াত এবং ৪৬ ও ৪৭ আয়াত এবং সূরা যুখরূফ-এর ২৩ | 


. || আয়াতে একই বক্তব্য এসেছে। [ 
৫৫. দুনিয়াতে মানবজাতির জন্মলগ্র থেকেই পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের | 

| নেশায় মানুষ সত্যের বিরোধিতা ও নবী-রাসূল এবং সৎ লোকদের বিরোধিতা করে | 
| আসছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্য পশ্থীদের মুকাবিলায় এ দাবীও করে আসছে যে, তাদের ; 
| ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট, তাই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতা- | 
| প্রতিপত্তি দান করেছেন। তারা আরও বলে যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের কাজকর্ম পছন্দ | 
| করেন, তাই আমাদেরকে দুনিয়াতেও ক্ষমতাসীন ও সম্পদশালী করেছেন এবং | 
| আখিরাতেও আমাদেরকে তিনি সুখেই রাখবেন। আল্লাহ যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট না। 
| থাকবেন তবে আমাদেরকে দুনিয়াতে এত সুখ-সমৃদ্ধি দান করবেন কেন ? কুরআন মাজীদের | 
| বিভিন্ন আয়াতে এর জবাব বিভিন্ন ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। এমনি ধরনের একটি ঘটনা | 
হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, যার প্রসঙ্গে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাফির | 
| নেতা ও বিস্তশালীদের উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাসের জবাব দান করা হয়েছে। ূ 


আইয়ামে জাহিলিয়াতে দু'জন লোক মক্কায় অংশীদারী ব্যবসা করতো । কিছুদিন পর | 

| এক ব্যক্তি স্থান পরিবর্তন করে সমুদ্র উপকূলে চলে যায় । রাসূলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাব ও | 

তার নবুওয়াত লাভের পর উক্ত ব্যক্তি মক্কায় অবস্থিত তার ব্যবসায়ীক অংশীদারের কাছে । 

| চিঠি লিখে রাসূলুল্লাহর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। উত্তর 
দিতে গিয়ে তার অংশীদার লিখে জানালো যে, কুরাইশ বংশের কেউ তার অনুসরণ করে না ; | 
| শুধুমাত্র কিছু নিঃস্ব, দুর্বল, দরিদ্র ও নিম্স্তরের লোকেরাই তার সঙ্গী হয়েছে। এ জবাব পেয়ে | 
| উপকূলবর্তী লোকটি তার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মন্কায় চলে আসলো এবং তার | 
| মকাস্থ সঙ্গীর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঠিকানা জেনে নিয়ে তার খেদমতে উপস্থিত | 

হলো। লোকটি তাওরাত ও ইনজীল প্রভৃতি প্রাচীন আসমানী গ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ ||. 
1 করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কিসের দাওয়াত দেন ? | 
জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। তার জবাব, 


ভাটি, হছে 
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রি তর সিওচিপাি পর প্ 

ূ রিট র 
€১$আপনি বলুন ; $/নিশ্চয়ই ; আমার প্রতিপালক ; 1৮. [বাড়িয়ে দেন; | 
| 39-রিযুক ; ১-যার জন্য ; £0০ইচ্ছা করেন ; /-এবং ; -১:-যোকে চান) | 


মেপে মেপে দেন ; ৮কিন্তু ; ৮%া-অধিকাংশ ; ৮/৫0-মানুষই ; ০৯154 - ! 
॥ (তা) জানে না। ূ 


| শুনেই লোকটি বলে উঠলো-_“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল” । 
| রাসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি আমার নবুওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে ] 
পারলে ?” সে আরজ করলো যে, জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার নবুওয়াতের সত্যতা | 
| বুঝতে পেরেছি এবং এ লক্ষণ দেখেছি যে, অতীতে যেসব নবী-রাসূল এসেছেন | 
| শুরুতে দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিন্নস্তরের লোকেরাই তাদের অনুসারী ছিল। এ ঘটনার | 
 প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাধিল হয়েছে ।-(ইবনে কাসীর) 


আয়াতে “মুতরাফ' শব্দ দ্বারা সমাজের অর্থ বিত্তের অধিকারী এবং ক্ষমতার গর্বে গর্বিত 
| নেতা-নেতৃদের কথাই বলা হয়েছে। এসব লোকের কথা হলো-_আমরা ধনে-জনে | 
সবদিক দিয়েই তোমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ । সুতরাং আমরা আযাবে নিপতিত হবো এটা | 
| কিভাবে মেনে নেয়া যায়। ূ 


[ই ৫৬. কাফির-মুশরিক নেতা-নেতৃদের ধারণার প্রতিবাদে অন্র আয়াতে বলা হয়েছে | 
| যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন-কর্তৃত্ব লাভ, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া || 
[ ও তার সন্তুষ্টি লাভের দলীল নয়। বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে আল্লাহ তা“আলা | 
| কাউকে দুনিয়াতে অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং কাউকে পরিমিত সম্পদ দেন, | 
| আবার কাউকে একেবারেই দরিদ্র করেন। এর রহস্যও তিনিই জানেন। ধন-সম্পদ ও 
| জনবলকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা । আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া 
| একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল । ৰ 


৪র্থ রুকৃ' (৩১-৩৬ আয়াত)-এর শিক্ষা |. 
| ১, অক্কার কুরাইশ কাফিররা সুদীঘর্কাল থেকে কোনো আসমানী কিতাবে বিস্াসী ছিল না। তাই | 
| সেখানে মানবতার চরম বিপধর্য় ঘটেছিল । আর এজন্যই আল্লাহ তা “আলা বিশ্বনবীকে তাদের | 
৫ 
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| ২. আখিরাতে কাফির-মুশরিক জনগোষ্ঠী ও তাদের পথই নেতা-নেড়রা আল্লাহর সামনে একে 
| অপরের রতি দোষারোপ করতে থাকবে । 

৩. ক্ষমতাদপী নেতা-নেতৃদেরকে তাদের অনুসারীরা বলবে যে, তোমরাই আমাদেরকে পত্র 
করেছো, তোমরা না হলে আমরা ঈমান ও সত্কর্ম করে জারাতবাপী হয়ে যেতাম । 

8. অভিযুক্ত নেতা-নেতুরা এ অভিযোগ অস্বীকার করে চলবে যে, হিদায়াতের বাণী তোমাদের 
কাছে আসার পর আমরা তোমাদেরকে তা এহণ করতে বাধা দেইনি, তোমরা নিজেরাই নিজেদের | 
স্বার্থ পূজায় অন্ধ হয়ে তা থেকে বিরত থেকেছো । তোমরাই অপরাধী । | 

৫. অনুসারী জনতা বলবে যে, তোমরা দিন-রাত বিভিন্ন চক্রাজ করে, বিডির একার লোভ- 
লালসা এবং হুমকী-ধমকী দেখিয়ে আমাদেরকে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত রেখেছো ; অতএব | 
আমাদের এ অবস্থার জন্য তোমরাই দায়ী । | 
| ৬. মূলতঃ এসব পথভ্রষ্ট নেতা-নেরী এবং তাদের অনুসারী দীনি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত মৃত্খ জনতা | 

উভয় পক্ষই তাদের শিরক ও কৃফরীর জন্য দায়ী । 

৭. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজেদের নেতা নিবার্চনে দীনি জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে । আল্লাহর | 
| কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুনাহর আলোকে নেতা নিবার্চন করতে হবে । 
| ৮. আখিরাতে কাফির-মবশরিক নেতা-নেত তাদের কাফির-মবশরিক অনুসারীরা জাহান্নামের কঠিন | 

শাড়ি দেখে নিজেদের হতাশা ও অনুতাপকে গোপন করতে চাইবে, কিছু তা একাশ হয়ে যাবে ৷ | 
| ৯. উ্লিখিত উভয় পক্ষের গলায় আল্লাহ তা'আলা জিঞ্জীর পরিয়ে দেবেন । অতএব তারা জাহারাম | 
থেকে বের হতে পারবে লা । | 

১০. তাদেরকে যে শাতি দেয়া হবে, তা-ই হবে তাদের কৃতকমের্র উপযুক্ত ও যথার্থ ফল । | 
তাদের কৃতকমের্র আতিরিক একটুও সাজা দেয়া হবে না। | 

১১, মানুষের সৃচনাকাল থেকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা যেসব জনপদেই নবী- র 
চা 8৮১441-871 জমিন তবলা লোনা নবীন 
দাওয়াতের সোচ্চার বিরোধী ছিল । 

১২, শেষ নবীর আবিভার্বকালেও একই পরিহ্তি ছিল এবং সবর্শেষ ও সবর্শেষ্ঠ নবীর আনীত 
দীন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কিয়ামত পরযর্ত যারাই উঠবে তাদের সাথেও সমাজের বাতিলপস্থী | 
সম্পদশালী ক্মতাসীনদের পক্ষ থেকে একই আচরণ করা হবে । এর কোনো বাতিক্রম হবে না। | 

১৩, সত্য দীনের বিরোধী হা্পূজারী এ এভাবশালী গোতী সবর্যগেই একই কথা বলেছে । আর | 
| তা হলো-- “তোমরা যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছো তা আযরা যানি না।” | 
. ১৪. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সভতির এাচুর্য আল্লাহর সতা্টির মাপকাঠি নয় । সুতরাং দুনিয়ার সখ- | 
সমৃজি জারা আখিরাতেও মুক্তি ও কল্যাণ লাত কয়া যাবে বলে ধারণা করা নিতাভই ডুল । ৰ 

১৫, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান রিৃক বাড়িয়ে দেন । এটা তাঁর এতি আল্লাহর সতুষ্টির 
পরিচায়ক নয় । 

১৬. আর দুনিয়াতে আল্লাহ যাকে সীমিত রিযূক দান করেন, তার পতি আল্লাহ অসন্থুটি এ 
খারণাও নিতাভ ভুল । 

১৭, মূলত সঠিক ঈমান ও সত্কর্ম ঘারাই আধিরাতে মক্তি ও কল্যাণ লাভ করার আশা করা যায় । | 
দুনিয়াতে সে সম্পদশালী ছিল কি দারি ছিল তা বিচার নয় । 
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(৯87035256৮2 5:0729 
| ৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে | 
সির আনার রর তো তবে যারা 
নি শট পি টি লিএটি পর তি পর পর ৩ পালি 
5 0219-3০811272159024250 
ঈমান আনে ও সতকাজ করেং৭, তারাই-_তাদের জন্যই রয়েছে বহুগুণ পুরস্কার-_ 

| তার বিনিময়ে যা তারা করেছে এবং তারা 
11 পনি পাসিপান পনি ০] 12৪ 
এাঠা ০৭৮0918৩১24 05395955581 & 
জান্নাতের কক্ষসমূহে নিরাপদ থাকবে€৮ । ৩৮. আর যারা আমার আয়াতসমূহের 
ব্যাপারে ব্যর্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে, তাদেরকে 
॥ €9+-আর ; 1০-নয় ; ৪-৮-৫৮+৭।৯/)-তোমাদের ধন-সম্পদ ; 5-ও; ৭-নয় ; | 
| 4৫85-৫+১8১)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ; এ এমন কিছু যা; ফি - | 

(+০১০)-তোমাদেরকে নিকটবর্তী করে দেবে; (০::০-আমার ;০)-মর্যাদায় 

তবে ; ৯যারা ; ০-ঈমান আনে ; ৮33 )-৮করে ; -৮৮সৎ কাজ : 

4353-তারাই ; ৮৫]-তাদের জন্য রয়েছে ; £0৮পুরককার ; ০৪-০-বহগুণ ; (2 
| “তার বিনিময়ে যা; (৮[-০-তারা করেছে ; /-এবং ; -১-তারা ; ০-/৮-%)| ৮৮৮ | 
| জানলতের কক্ষসমূহে; (:4/নিরাপদ।€) আর; ১424-যারা ?৯০-১: +চ্টায় 
লিপ্ত থাকবে ; এব্যাপারে ; (54-(0+০4)-আমার আঁয়াতসমূহের ; ১১০৯০ - 
ব্যর্থ করার; 2/-তাদেরকে ; 

৫৭. এ আয়াতের দু'টো অর্থ হতে পারে এবং দু'টো অর্থই এখানে প্রযোজ্য । একটি 
অর্থ হলো__-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বেশী হলে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বেশী || 
| হবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে এমন কোনো কথা নেই ; বরং আল্লাহর | 
নৈকট্য লাভ করবে তারাই যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে। এর দ্বিতীয় অর্থ | 
| হলো-__ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততির প্রাচুর্য্য আল্লাহর নৈকট্য ও মর্যাদা লাভে সহায়ক 
| নয় তবে যারা ধন-সম্পদ নেক কাজে তথা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং নিজের | 


| সম্ভানকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে সৎকর্মশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তাদের জন্য | 
ব85588855178588885785558588 
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দি 2) টির ১৫0৬ রা 
| আযাবের মধ্যে উপস্থিত রাখা হবে। ৩৯. আপনি বলে দিন__£নিশ্চয়ই আমার ূ 
তিমির নে চার এ রিযিক মনিরের 

২58152278৫6 ৩5 256762 +49১৮2755 ঃ 
| তার বান্দাহদের মধ্য থেকে, তি | 

তিনি রাহী রতি দেবেন রন ৰ 
ৃ "চার, প্ন্প ০9০৫ 5 (তত *2৩ দিপা পিন্পাপ শপ ূ 
র্‌ মিলান আর (ময়) যো ভিন (আহ ইল 

একত্র করবেন, অতপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন___'এরাই কি 


| মধ্যে ;০১0-০0-আযাবের ; 2/:৮-৮উপস্থিত রাখা হবে। €৯:)$-আপনি | 
| বলে দিন ;%-নিশ্চয়ই ; ০০৬+১)-আমার প্রতিপালক ; |. প্রচুর দান | 
| করেন ; 3,/-রিষিক ; ১--যাকে ; :৫চান ; ০মধ্য থেকে ; ৯১-৮(+১৮৮ | 
| 9-তীর বান্দাহদের ; 7-এবং ; ৮45:-সীমিত করে দেন ; $3-যোকে চান) তার জন্য; | 
 ”আর ; যা কিছু ;1-:১2%-তোমরা ব্যয় কর ;* ৮১ ১০-কোনো বস্তুর ; ৯4০- র 
| তিনি আল্লাহ) ; £$1১,-৫+-১)-তার প্রতিদান দেবেন ; 5-আর ; +১-তিনিই ; 
চিট ১০৪)০-রিধিকদানকারীদের মধ্যে । €9/আর (করণীয়) ; ৯4 - 
ভিখুঠি ৮৬৮--৫৯৮৮)-তিনি একত্র করবেন তাদের ; (-৮-৯৯-সবাইকে ; । 

| অর 08 ভিন বেন: ৮৪০: ফেরেশতাদেরকে ; ০মু০-৮1 | 
১৯)-এরাই কি ; | 

1 ৫৮. অর্থাৎ জান্নাতের প্রাসাদসমূহে সে নিরাপদ-নিশ্চিত্তে বসবাস করবে । সকল প্রকার | 
| ভয়-ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে. এবং জান্নাতের নিয়ামতরাজী থেকে কখনো 
| বঞ্চিত হয়ে যাওয়া বা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো আশংকাও | 


| থাকবে না। কারণ হারিয়ে ফেলা বা ছিনতাই হওয়া বা সেখান থেকে বহিষ্ৃত হওয়ার ; 
| আশংকা থাকলে সুখ ভোগ নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে না। ৃ 
| ৫৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির যে | 
॥ পরিচায়ক নয় তা আগেই বলা হয়েছে । এখানে সেকথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে একথা | 
| বুঝানোর জন্য যে, রিযিক কম-বেশী দেয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং 
| তা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তার নিজ ইচ্ছায় ভালো-মন্দ, মু"মিন- | 
কাফির ও সুস্তাকী-মুনাফিক সবাইকে রিযিক দিয়ে থাকেন । তাই প্রচুর রিযিক লাভকারীর 
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7:৯০ ৮ পার্টি পা পান্তা কাকি নিটি তা তান এিশিছিী 8৯ তা ৯৪ 
০৮99১ 2০]. ০০০১ ৬-০০ [5 0559০19১৮21 
| তোমাদের ইবাদাত করতো১ £” ৪১. তারা বলবে--আপনি পবিত্র মহান, আপনিইতো | 
॥ আমাদের অভিভাবক, তাদের ছাড়াই (তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই) ;৬২ 
| $৮-তোমাদের ; 0০১৯৫ ঠ-ইবাদাত করতো ।€১)(৮0-তারা বলবে ; ৫:০৮, 
| -৬+১০-)-আপনি পবিত্র মহান ; /-আপনিই তো; -/৮(৮+৬১)-আমাদের 
অভিভাবক ;$:+১ ০-৮তাদের ছাড়াই (তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই); 


ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ__-একথা বলা যায় না। অপরদিকে 
| সীমিত রিযিক লাভকারী বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর আল্লাহ রাগাৰিত ও অসন্তুষ্ট | 
| একথাও বলা যায় না। বাস্তবে দেখা যায় যে, একজন কাফির-বেঈমান ও যালিম ব্যক্তি 
| দুনিয়াতে প্রচুর সম্পদের মালিক, অথচ কুফরী ও যুলুম আল্লাহর একেবারেই না পসন্দ। 
| পক্ষান্তরে একজন ঈমানদার আল্লাহ ভীরু ও সত্যবাদী ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করে, ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় এবং দরিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করে ; অথচ উল্লেখিত গুণগুলো আল্লাহ পছন্দ 
[ করেন। অতএব যে ব্যক্তি বস্তুগত স্বার্থ ও লাভালাভকে ভালো-মন্দের মাপকাঠি গণ্য | 
| করে সে বিরাট ভুল করে। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে তাঁর পছন্দনীয় | 
| নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে। সেসব গুণাবলীর সাথে সাথে কেউ যদি আল্লাহর 
| নিয়ামতও অধিক হারে লাভ করে, তাহলে এজন্য আল্লাহর কাছে তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। 
কিন্তু উল্লিখিত গুণাবলী বিহীন কোনো ব্যক্তি যদি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়, তখন 
| বুঝতে হবে যে, সে কঠিন জবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। ৰ 


॥ ৬০. 'রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম” বলে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা রূপকভাবে 

যাদেরকে রিযিকদাতা বা অন্নদাতা বলে মনে কর সেসবের মধ্যেও সর্বোস্তম 
| রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ । আসলে প্রকৃত শ্রুষ্টা, রিযিকদাতা, দাতা ও উত্তাবক 
একমাত্র আল্লাহ; কিন্তু মানুষ রূপকভাবে উল্লিখিত গুণাবলীকে মানুষের সাথে সম্পর্কিত 
করে। এখানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহকে “সর্বোন্তম রিযিকদাতা' বলা হয়েছে। 


| ৬১, মুশরিকরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও ফেরেশতাদেরকে দেবতা বা 
দেবী জ্ঞানে তাদের মূর্তি বানিয়ে পুজা করতো। তারা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত | 
ফেরেশতাদের মূর্তি তৈরি করে “বৃষ্টির দেবতা" বায়ুর দেবতা, আগুনের দেবতা, বিদ্যার 
| দেরতা ও ধন-সম্পদের দেবতা ইত্যাদি ইত্যাদি নাম দিয়ে তাদের পূজা করতো । 
[ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা“আলা ফেরেশতাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন-_ 
| তাদেরকে যে দেবতা জ্ঞানে মানুষ পূজা করেছে, এতে তাদের সম্মতি ছিল কি না। এ 
| প্রশ্ন শুধু যে ফেরেশতাদেরকে করা হবে তা নয় ; বরং দুনিয়াতে যাদের পূজা-ই মানুষ 
| করুক না কেন, তাদের সকলকেই এ প্রশ্ন করা হবে। 


সূরা ফুরকানের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে-“আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র 
॥ করবেন এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকেও । অতপর , 


্ন্যাঙে 
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০9 805 রিট লিলানি তা টি পর জিএটি লে 
$8 9১ _:57৮%2:৬1০94--4 90০07 
বরং তারা ইবাদাত করতো ছিনদের, তাদের অধিকাংশই তাদের (জ্বিনদের) প্রতি | 
বিশ্বাসী । ৪২. আর আজ ৰ 
৯৮০৯০১  ৯চিতা্তি ০০ ১৯০০ পালা উপ ৮0 পতি চিতা, চিলটি -১৯্প লে 
32076258047 9১4১-১০-০০ এ] 
তোমাদের একে অপরের উপকার করার কোনো ক্ষমতা-ই নেই ; আর না কোনো অগকার করার (ক্ষমতা | 
আছে); আর আমি তাদেরকে বলবো যার যুনম করেছে__'তোমরা মজা ভোগ করো_ 
(521.:9504531919559792 94291) 01-1-| 
॥ সেই জাহান্নামের শাস্তির যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । ৪৩. বি | 
সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় 


বরং ;১১:+% ড৬-তারা ইবাদাত করতো ; ০-+-)-জ্বিনদের ; ৫৯ ৮১/-(+১5। | 
৮৯)-তাদের অধিকাংশই ; -+৫৯+৯)-তাদের (জিনদের) প্রতি ; ০৯১ - 
বিশ্বাসী) ১2).3-0৯+১-)-আর আজ ; ৯: ৭-কোনো ক্ষমতাই নেই ; | 
1০৮ (৫৮+১০০)-তোমাদের একে ; ;০47-অপরের ; (.-উপকার করার ; 
আর ; ১৩-না কোনো অপকার করার (ক্ষমতা আছে) ; আর ; [,£0-আমি | 
বলবো ; ০:511-তাদেরকে যারা ; (৮-যুলুম করেছে, ; /১তোমরা মজা ভোগ 
করো ; ₹,0০-শাস্তির ; ১.:-সেই জাহান্নামের ; 5০-যাকে ; ০৮১৫০০৮54 | 
তোমরা মিথ্যা মনে করতে । €9/আর ; ঠি-যখন ; 1-/-তিলাওয়াত করা হয় ; 
৫৮.০-তাদের সামনে ; 1:21.আমার আয়াতসমূহ; 

সেসব উপাস্যকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরাই কি আমার এসব বান্দাহকে পথত্রষ্ট 
করেছিলে-__না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল ?” 


৬২. অর্থাৎ ফেরেশতারা জবাবে বলবে যে, আমরা তো আপনার-ই বান্দাহ ! আর 
আপনি সকল প্রকার শির্ক থেকে পবিভ্র। এসব মুশরিকদের সাথে তো আমাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই । সুতরাং এদের কোনো কাজের দায়ভার আমাদের উপর নেই। 


৬৩. এখানে “জ্বিন' দ্বারা “জ্বিন শয়তানদের'-কে বুঝানো হয়েছে । ফেরেশতাদের জবাবের 
অর্থ হলো- এসব মুশরিক বাহ্যত ফেরেশতাদের নাম নিয়ে বা তাদের কাল্পনিক মূর্তি | 
বানিয়ে পূজা করলেও আসলে তারা জ্বিন শয়তানের পূজা করতো এবং তাদের নির্দেশ 
মেনে চলতো ; কারণ শয়তানরাই তাদেরকে এ পথে নিয়ে এসেছিল। আল্লাহকে বাদ 
দিয়ে অন্যকে প্রয়োজন পূরণকারী বলে বিশ্বাস করা এবং তাদের সামনে ভেট-বেগাড় 
[পেশ করার জন্য জ্বিন শয়তানরাই তাদের উদ্দ্ধ করেছিল। | 
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|| ১০৯৮ ৮ (2 5০০ নতা০* ট 

(০০২০ ৮52০525418407250076 

| যা সুস্পষ্ট, তারা বলে__'এতো এমন লোক ছাড়া কিছু নয়, যে তোমাদেরকে তা | 

] থেকে বিরত রাখতে চায় যার ইবাদাত করতো 

[96০ ০5514056575 ৬ 8৯165071654591 

| তোমাদের বাপ-দাদারা' ; ; তারা আরও বলে-_“এটাতো (এ কুরআন) মনগড়া ৰ 

| মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়"; আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে-_ 

| ৬৮০ রে 0159৩ ১০০১1০12) এ] 

| সত্য সম্পর্কে যখন তা তাদের কাছে এসেছে__“এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই 
নয়। ৪৪. অথচ আমি তাদেরকে কোনো কিতাষ দেইনি 


8 চিতা তি পরি 8 ডিপ পিছ তছি তি তত ও পাপা ভি সটটি ছি 


| ৪৮০ 52৩ (918855 ৩০এ০৪এ| 104০) 949০৯ 
| যা তারা পাঠ করতো এবং আপনার আগে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও আমি 
2১2 ৪৫. আর তাদের আগে যারা ছিল তারাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, 


০০৫ণযা সুস্পষ্ট ; (0$-তারা বলে ; (০-কিছু নয় ; %১-এতো ; ।-ছাড়া ;%)%) - 
'এমন লোক; ১০-যে চায়; 280 -(৮+-৮9)-যে তোমাদেরকে বিরত 
রাখতে চায় ; /০-(৬+০)-তা থেকে যার ; +:+£ 9.$-ইবাদাত করতো ;49.- 
তোমাদের বাপ-দাদারা ; /-আরও ; [/0-তারা বলে; -কিছু নয় ; 9৬-এটাতো ; 
খ1-ছাড়া ;4$1-মিথ্যাচার ; /,:%-মনগড়া ; -আর ; ১৩-বলে ; ৬:4-তারা যারা 
;(/54-কুফরী করেছে; 5.1) সত্য সম্পর্কে; /-যখন ; তা এসেছে; *১- 
তাদের কাছে;:/-কিছুই নয় ; ১-এটাতো ; ছাড়া সাদ ০১৮ স্পষ্ট 
€97-অথচ ; ১ -(৮+০০1০)-আমি তাদেরকে দেইনি; ৫ ৮*-কোনো 
কিতাব ; ৮$7১:১১/-০৬+১৯-,১৬)-যা তারা পাঠ করতো ; 7-এবং ; 4. 
আমি পাঠাইনি; ৫০1-তাদের কাছে; 41+-64+45)-আপনার আগে ; 0416 
কোনো সতর্ককারীও 16) আর ; ০০4-মিথ্যা আরোপ করেছিল ; ১:01 -তারাও 
যারা; "৮৮ ০৮৫+৮*৮)-তাদের আগে ; ৰ 
এ আয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, কেবলমাত্র উপাসনা-আরাধনা ও পৃজা-অর্চনার 
নামই ইবাদাত নয়, বরং কারো নির্দেশ অনুসরণ করা এবং অন্ধভাবে কারো আনুগত্য 
| করাও তার ইবাদাত বলে গণ্য হয়। শয়তানকে অভিশাপ দিয়ে ও তার দেখানো পথ | 
[| অনুসরণ করলে তারই ইবাদাত বলে তা গণ্য হবে? ৃ 
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নি টড ৫ এএশে পর ৩ রর কিল এ ও 
| সররিরজ্রিত তত এস | 
রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, অতএব কেমন (কঠোর) ছিল আমার শাস্তিঞণ। 
$-এবং ; (৯৮4: (পৌছেনি (এদের নিকট) ; ,-এক-দশমাংশও 7 ০-যা ; 
৮ $:-আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম ; (৯$-৫৯:5+-)-তবুও তারা মিথ্যা | 
সাব্যস্ত করেছিল ; '%:.১-আমার রাসূলদেরকে ; -১:৫-অতএব কেমন (কঠোর) ; | 

3৬-ছিল ; »:£-আমার শাস্তি । 
৬৪. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী বা পূজা করার অধিকার তাদেরকে | 
| কোনো নবী-রাসূলও দেননি, আর না কোনো কিতাব তাদের কাছে নাযিল করা হয়েছিল, | 
যার ভিত্তিতে তারা এসব করেছে। তাই তারা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় ; বরং মূর্খতা ও | 


অজ্ঞতার কারণেই মুহাম্মদ সা.-এর প্রদত্ত দীনী দাওয়াতের বিরোধিতা করছে। তাদের | 
| কাছে তাদের কাজের সপক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। 


৬৫. “মি*শারুন' শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ? কারো মতে 'একশ' ভাগের এক ভাগ; | 
| আবার কারো মতে “এক হাজার ভাগের এক ভাগ' । অর্থাৎ “মি'শারুন'-এর মধ্যে উশর'- | 
এর চেয়ে আধিক্য আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে-পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে পার্থিব ধন- | 
| এশ্বর্য, শাসন-ক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি যে পরিমাণে দেয়া | 
| হয়েছিল, রাসূলুল্লাহর সমসাময়িক লোকেরা তার দশ ভাগের এক ভাগ-_বরং হাজার 
| ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববতীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে এদের 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 


৬৬. অর্থাৎ তাদের (আরববাসীদের) আগেকার কাফির জাতিগুলো যে শারিরীক শক্তি | 
ও ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল, তার দশ ভাগের এক ভাগও এরা অর্জন করতে পারেনি। 
এত শক্তি-সম্পদের অধিকারী হওয়া সন্ত্্েও নবীদের প্রচারিত সত্যের বিরোধী হওয়ায় 
এবং মিথ্যার ওপর নিজেদের জীবনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করার কারণে তারা কিভাবে 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার নযীর তো তোমাদের সামনে রয়েছে। 


১, মানুষের ধন-সম্পদ ও সভান-সম্ভতি মানুষকে মযার্দার দিক থেকে আল্লাহর নিকটবতী করতে 

| পারে না। মানুষকে আল্লাহর নিকট' পৌছাতে পারে একমাত্র ঈমান ও নেক আমল । 

২. অথবা মানুষের সেই ধন-সম্পদ ও সভান-সভাতি আল্লাহর নিকট মযার্দাবান করতে পারে, যে | 
সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় এবং যে সভান-সভতিকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে সৎকর্মশীল হিসেবে | 
গড়ে তোলা হয় । 

| ৩. খাঁটি মু'খিন ও সত্কমর্শীল লোকদের জন্য আল্লাহ তাদের ঈমান ও সত্কমের্র বছওণ বেশী | 





চ্পুরক্কার তৈরি করে রেখেছেন । মু'মিন ও সত্কর্মশীল লোকেরা জান্নাতের সুউচ্চ ভবনের কক্ষসমূ 
॥ নিরাপদ-নিশ্চিভে অনভ্তকাল বসবাস করবে । 
৪. জারাতবাসীদের সুখ-সমৃদ্ধিকে নিরবচ্ছিন, নিক ও জনাবিল করার জনয তাদেরকে 
| মৃত্যুভয় ও জানাতের নিয়ামতসমূহ হারাবার ভয় থেকেও মুক্ত রাখা হবে । 
| ৫. আল্লাহর কালাম তথা কুরআন মাজীদের বিধানকে অকেজো করে রাখার অপচেষ্টায় লিগ | 
॥ থাকবে বা লিও রয়েছে, তারা সাবর্ষণিক আযাবে নিক্ষিও থাকবে । ৃ 
৬. দুনিয়াতে রিযিক কম-বেশী দান করা আল্লাহর সভুষ্টি-অসস্তুষ্টির সাথে সম্পাকিতি নয় । বরং তা | 
| আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পকির্ত । আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে কাফির-স্বশরিকদেরকেও এঁচুর রিযৃক 
॥ দান করে থাকেন, আবার সত্কর্মশীল ম্ব'মিন বান্দাহকেও সীমিত রিধিক দান করে থাকেন । 
॥ ৭. সুতরাং দুনিয়াতে আল্লাহ যাকে প্রচুর রিযিক দিয়েছেন তার ওপর সন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহর 
ধরিয় বান্দাহ , আর যাকে সীমিত রিযিক দিয়েছেন বা একেবারে অভাবথন্ত করেছেন তার ওপর 
তিনি অসভু এবং সে তাঁর অধিয় এমন বিশ্বাস ভরা । 
| ৮. দুনিয়াতে যাদেরকে রপকভাবে রিহিকদাতা মনে করা হয়, এমন সকল রিযিক দানকারীদের 
| মধ্যে আল্লাহ সবোর্তিম রিযিকদানকারী । ৃ 
| ৯. শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির পত্যেককে একত্র করবেন এবং ফেরেশতা | 
পুজারীদের সামনে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এরাই কি তোমাদের উপাসনা করতো ? 
১০. ফেরেশতারা তাদের উপাসনাকারীদের সাথে সম্পবরহীনতার কথা ঘোষণা করবে । 
১১. তাদের উপাস্য দেব-দেবীরা হলো- বৃষ্টির দেবতা, কল্যাণকারী দেবতা, ধাংসকারী দেবতা, 
| বিদ্যার দেবী, ধন-সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যে উ্নাতি দানকারী দেবী ইত্যাদি । 
॥ ১২. মুশরিকরা ভিন শয়তানদের নিদের্শ মেনেই চলে । ভিন শয়তানরাই তাদেরকে আল্লাহর 
| সাথে শিরক করতে ধরোচনা দেয় । ৃ 
॥ ১৩. আখিরাতে সোর্দিন সেসব উপাস্য বা উপাসক একে অপরের কোনো ক্ষাতি বা উপকার করার | 
ক্ষমতা থাকবে না । 
১৪. আল্লাহ তা'আলা সোদিন যালিম, মুশরিক ও কাফিরদের শান্তি দিয়ে বলবেন যে, জাহারামের | 
শাড়ির মজা ভোগ করো । যে জাহারামকে তোমরা মিৎা মনে করতে । 
| ১৫. শিরকের পক্ষে মুশরিকদের খোঁড়া যুক্তি এই ছিল যে, আমাদের বাপ-দাদারা যা করেছে, | 
॥ তা-ই আমরা করবো, তা সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক না কেন । | 
| ১৬. যুগে যুগে সকল ম্বশরিকই সত্য দীনের বিপরীতে একই অবস্থান এহণ করে এবং একই | 
| অভিযোগ সত্যের বিরদ্ধে আনয়ন করে । মুশরিকদের একটি কৌশল হলো_ _সত্যদীনের বিরুদ্ধে 
বিভ্নি অপবাদ দিয়ে তা থেকে আল্লাহর বান্দাহদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে । 
| ১৭. মুশরিকদের সেসব অভিযোগ-আপতি সবই ভিতিহীন । তাদের বিশ্বাস ও কর্মের পেছনে | 
| কেবলমাত্র শয়তানের এরোচনা-ই রয়েছে । কাফির-মুশরিকদের এসব বিরোধিতা কোনো নতুন | 
| ঘটনা নয়, এদের আগেও বহু ঘটনা এরূপ ঘটেছে । | 
| ১৮. অতীতের সেই মিথা আরোপকারীরা বতর্মানের মিথ্যারোপকারীদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী | 
| ছিল; তা সত্তেও তারা আল্লাহ তা'আলার কঠোর আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি । অতএব বতর্ানের | 
| মিথ্যা আরোপকারীরাও তা থেকে বীচতে পারবে না । 


0 
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৪৯০০ পাত 5 8৮০৮০ 08৮৩ ৬৬০ ৯০৯০ ৮০৪০০ প্টি ডি 
0.০ 551)594448 80095 ূ 
৪৬. টু ৬ 2 তোমরা আল্লাহরই জন্য দাড়াও | 
রড রর 
[৬৪৩২ ০০:১9 ১2০1৮ 
| তোমাদের সাথীর মধ্যে কোনো পাগলামী নেই৬৭; ফোরজি ডি ূ 
'__সতর্ককারী ছাড়া কিছু নন-__সামনে আসন্ন | 
€91$-আপনি বলুন ; ৮:$1-শুধুমাত্র ; ৮৫-৮০-( +৮০)-তোমাদেরকে উপদেশ | 
দিচ্ছি; ৯৮-একটিমাত্র ;/-যে ; [১$/-তোমরা দীড়াও ; ,[1-আল্লাহরই জন্য; 
০১4দুুজন করে ; ও ; ৩১৫-এক একজন করে ;27-অতপর ; (৮ %2- | 


রচিত করে দেখো নেই ; ৮৫৮৮৮ পরিজ 5 ূ 
ঠা পাগলামী দিবি ছাড়া | 


৬৭. রি 
সাথী সম্পর্কে গতকাল পর্যন্তও যে ধারণা পোষণ করে আসছো-_তাকে নিজেদের মধ্যে | 
সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত বলে মনে করে আসছো, তাকে আজ কি জন্য 'পাগল' বলে গণ্য | 
করছো £ এইতো সেদিন কা'বাঘর পুনননির্যাণের সময় কালো পাথরটি সরানো নিয়ে | 
যখন তোমাদের গোত্রগুলোর পারস্পরিক ছন্দ-সংঘাতের আশংকা দেখা দিয়েছিল, তখন 
তাকেই তো ফায়সালাকারী হিসেবে একবাক্যে মেনে নিয়েছো এবং তার ফায়সালা-ই 
তো সবাই নির্ধিধায় গ্রহণ করেছো । অতপর এমন কি ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে 
এমন একজন ব্যক্তিকে তোমরা পাগল বলে চিহ্নিত করছো । তোমাদের উচিত এসব | 
বিষয়গুলো নিজে একান্তে বসে অথবা বন্ধু বান্ধব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে, | 
তাঁকে পাগল বলাটা তোমাদের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত । তোমরা যদি মুক্তমনে চিন্তা-ফিকির | 
কর, তাহলে তোমাদের নিকট এটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দলবল ও অর্থ-সম্পদ বিহীন | 
দরিদ্র এক ব্যক্তি হঠাৎকরে তার স্বজাতি-স্বধর্মীদের যুগযুগের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে | 
অবস্থান নেয়, তবে তার দু'টো কারণ থাকতে. পারে_ এক, হয়ত সে ব্যক্তি হিতাহিত 
জ্ঞানহীন পাগল, যে নিজের ভাল-মন্দ চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শক্রতে পরিণত করে | 

নিজের বিপদ ডেকে আনবে; নয়ত দুই, তার ঘোষণা অমোঘ সত্য হবে এবং তিনি : 
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(৩০০১০2৮12-0-5859755546 
| এক কঠিন আযাব সপর্কে ৮ 8৭. আপনি বনুন-_/আমি তোমাদের নিকট যি গারিপ্রমিকই চাইনা | 
কেন, তাতো তোমাদের জন্য», আমার কোনো পুরষ্কার-ই নেই 


টি জরিপ টি তা (পা পাপা | 
| ০১৯০4 ০৪) ৩1059০০95০০ 9৯95 দেহি 
আল্লাহর নিকট ছাড়া ; এবং তিনি সব বিষয়ের ওপর সাক্ষী*০। ৪৮. আপনি বলুন__ | 

“আমার প্রতিপালক অবশ্যই (আমার প্রতি) নিক্ষেপ করেন ূ 


০৮01 59-105 0517086৮৮51 ভিউ হও 
সত্য+১; অসত্য দূর করার জন্য_তিনি যাবতীয় গোপন বিষয় ভালোভাবেই জ্ঞাত” 
৪৯. আপনি বলুন- “সত্য এসে পড়েছে আর অসত্য নতুন কিছু সৃষ্টি করতে 


| ৮0-০-আযাব সম্পর্কে ; -:--১-কঠিন।€১)$-আপনি বলুন ; যা; ১০১ - 
(তোমাদের নিকট চাই নাঁকেন; কিছু; পারিশ্রমিক ;740-তা তো; ৮৫০ 
| -তোমাদের জন্য ; ।-নেই ; :£,৮-আমার' কোনো পুরস্কারই ; 41-ছাড়া ; ০০০7 

| নিকট ; 411/-আল্লাহর ; $-এবং ; %৮-তিনি 3; ---ওপর ; [সর্ব ;*: 2223 
| বিষয়ের ; ; %+ ঠোসাক্ষী । €9:3-১-আপনি বলুন ; অবশ্যই; 1) -আমার | 
| গুতিপালক ; -3-নিক্ষেপ করেন (আমার প্রতি) ; ০1$-সত্য (অসত্য দূর করার 
জন্য); "১-০-ভিনি ভালোভাবেই জ্ঞাত ; ৮৯-৯)-যাবিতীয় গোপন বিষয়।€১১- 
আপনি বলুন ; :৮2-এসে পড়েছে ; ১--সত্য ; আর ; ৬. (নতুন কিছু 
সৃষ্টি করতে পারে না ; 4৮/-অসত্য ; 


হবেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল; তাই ভিন আল্লাহর আদেশের সামনে কারো পরওয়া 
| করেন না। 


৬৮. অর্থাৎ ইনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে তোমাদেরকে সতর্ক 
করেন। এর বেশী তো তিনি কিছুই করছেন না। এ কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা 
| তাকে 'পাগল' আখ্যা দিচ্ছ। তাহলে কি তোমাদের ধ্বংস দেখেও যদি তিনি চুপ করে | 
॥ থাকতেন, সেটাই তোমাদের মতে বুদ্ধিমানের কাজ হতো £ আর তোমাদের সামনে 
| বিরাট বিপর্যয় দেখে তোমাদেরকে সতর্ক-সজাগ করে দেয়ার কাজটিকে তোমরা | 
| পাগলের কাজ বলে আখ্যা দিচ্ছ। 


৬৯. অর্থাৎ আমাকে এ কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না ; তা তোমাদের 
জন্যই থাকুক। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা ভালো হয়ে যাও। 
| তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আমার আর কোনো পারিশ্রমিকের প্রয়োজন নেই। ] 
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ই এটউইউিউউউ ্ 01035:531 
গার না এবং না পারে পুনরায় সৃষ্টি করতে।” ৫০. আপনি বনুন___“আমি যদি পথ্রষ্ট হই, তবে তো আমি 
পথত্রষ্ট হবো কেবল আমার নিজের জন্যই ; আর যদি হিদয়াতের ওপর থাকি_ 


19551569155 -252554815) প্র ০৯9: 
তবে তা এজন্যই যে, আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী নাধিল করেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি 
নিকটবর্তী ।”৭২ ৫১. আর আপনি যদি দেখতেন যখন তারা ভীত সন্ত্স্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে 


এবং ; 4১৬ না পুনসৃষ্টি করতে পারে ।€9-১-আপনি বলুন ; ১/-যদি ; জোরে | 
| আমি পৎতষ্ট হই; ৮$--তবে তো ; ০-া-আমি পথত্রষ্ট হবো ; /:-জন্যই ;| 
৮৮০(৬+৮৪)- -আমার নিজের ; /আর; )-যদি ; ০১০১।-আমি হিদায়াতের | 
ওপর থাকি ; ৮:$-তবে তা এজন্যই যে ; *৯১-ওহী নাধিল করেন ; *11-আমার | 
| প্রতি ;+,%-আমার প্রতিপালক ; :4নিশ্চয়ই তিনি; ০ সর্বশ্রোতা; 4৮2০ অতি | 
নিকটবর্তী ।৫১)-আর ; '৮/-যদি ; 4০5-আপনি দেখতেন; 3-যখন ; [০১-তারা | 
ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে ; 


একই ধরনের কথা সূরা আল ফুরকানের ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে__“আপনি | 
বলুন-_“আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; তবে যে. 
| চায়, সে তার প্রতিপালকের পথে চলুক' (এটাই আমার পারিশ্রমিক)।” | 
৭০. অর্থাৎ তোমরা আমার বিরুদ্ধে যত অপবাদ ছড়াও না কেন, আমার আল্লাহ | 
| সবকিছু জানেন, তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী। আমার কোনো খার্থ নেই, আমি 
| তোমাদের কল্যাণ চাই, তোমাদের কল্যাণ-ই আমার স্বার্থ । ৃ ৃ 
৭১. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আল্লাহ আলেমুল গায়েব আমার প্রতি সর্ত্য দীন নাধিল | 
| করেছেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে আমার প্রতি সত্যের জ্ঞান নািল করেন | (অথবা এর | 
| অর্থ আমার প্রতিপালক সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, আল্লাহ মিথ্যার | 
ওপর ছুড়ে মারেন ; ফলে মিথ্যা সুরমার হয়ে যায়। “ইয়াকযিফু* অর্থ “তিনি ছুড়ে মারেন? । | 
| এর উদ্দেশ্য হলো সত্যকে মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা । মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাতের | 
| গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করাই এর মূল তাৎপর্য। এটি একটি উপমা । কোনো ভারী বস্তুকে | 


মুকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে চুরমার হয়ে যায় যে, মিথ্যা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না | 
| এবং পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না। ৰ 
৭২. অর্থাৎ আমি যদি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকি যেমন তোমরা আমাকে অপবাদ | 
দিচ্ছ এবং আমার এ নবুওয়াত দাবী ও তাওহীদের দাওয়াত তোমাদের মতে আমার 
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83580840888 ডা 


০৮1 25 নটি শিপ তা লি টি 

টিতে 30:1065০, রিট 19১519১95১5 
| কিন্তু পালাবার পথ থাকবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকেই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। ৫২. তখন তারা : 
বলবে__আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম, কিন্তু ভাদের জন্য কিভাবে সন্ভব হবে ৃ 

| ০৮3950515055291 ঠ658১5556555901 | 
| এত দূরবর্তী স্থান থেকে (ঈমানের) নাগাল পাওয়া ।৭ ৫৩. অথচ আগে থেকেই তারা তাকে ূ 
| নিঃসন্দেহে অস্বীকার করে আসছিল ; এবং গায়েবী বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করতো | 


এ পে পট পাতা পি পিপি ৪ এটি 1 ও চি করি ডট ডি ভি ছি তা ডন 


0৯৮৮ ০৭৮ ( 1 ০9-০৪:0_2598১5%৪ 5০৭ ৬০ 


বা পর টিপি 


বহুদূরবর্তী স্থান থেকে ।৭৬ ৫৪. কারণ তাদের মধ্যে ও তারা যা আকাঙ্া করে তার | 
মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল ্‌ 
| ০১$ 9--0০৯ _+১+-)-কিন্তু পালাবার পথ থাকবে না ; 9-এবং ; [৮ | 
তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ; থেকে ;১৫্থান ;২-০$-নিকটবর্তী।€)/- ৰ 
তখন ; ?-0$-তারা বলবে ; (:21আমরা ঈমান আনলাম ; *+-তীর প্রতি; - 
কিন্তু; কিভাবে স্ব হবে; %-তাদের জন্য ; 4,.::0-(ঈমানের) নাগাল | 
| পাওয়া; ৩৮ থেকে ;১৬-০স্থান ; ২-০এত দূরবর্তী । €9 +অথচ ; (৮১ - | 
| তারা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করে আসছিল ; *+তাকে ; ):5 ১৮আগে থেকেই ;? | 
-এবং ; ১৯৯-৮/-বিরূপ মন্তব্য করতো ; ৯0৬গায়েবী ; ৮৮থেকে 7১0৫ - 
স্থান ; বহু দূরবর্তী। €)/কারণ ; -বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে 
| ৮: 2তাদের মধ্যে ; ও ; ০4মধ্যে; (তার যা ; ,%:5:-তারা আকাঙ্ক্ষা | 
| করে ; ৫-যেমন ; -$-করা হয়েছিল ; ূ 
| বিভ্রান্তির ফসল, তাহলে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার ওপরই পড়বে । এজন্য তো | 
॥ তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। আর যদি আমি সঠিক পথের ওপর থাকি. এবং 
| আমি তা আছি, তাহলে তার কারণ হলো আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমার কাছে ওহী | 
| পাঠানোর মাধ্যমে আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমার প্রতিপালক আল্লাহ | 
ন নিকটেই আছেন, তিনি সবকিছু শুনছেন এবং তিনি জানেন যে, আমি সঠিক পথের | 
| জ্ঞান লাভ করেছি। ূ 


৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপরাধীদের পাকড়াও হওয়ার অবস্থা দেখে মনে হবে | 
17955 958 আর অপরাধী পালানোর চেষ্টা করা | 
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8898 সূরা সাবা 


পানি, চির তি এর লতা 


হেরা 
তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে 1৭৭ 


৮+৮৩:১৩-৫৮৮৯)-তাদের সমপন্থীদের সাথে ; )--$ ১-ইতিপূর্বে ; 1৫ | 
-(৮+৩)-নিশ্চয়ই তারা ; (৮3.৫-ছিল ; :৮5-মধ্যে ; নহে ৮:40 রি 
| বিভ্রান্তিকর । ৰ 


৭৪. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে বলবে-__রাসূল দুনিয়াতে | 
] যে শিক্ষা পেশ করেছিলেন। আমরা তার প্রতি এখন ঈমান আনলাম। কিন্তু এ ঈমান | 
তাদের কোনো উপকারে লাগবে না। 


৭৫. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান অনেক। ঈমান আনার স্থান | 
ছিল দুনিয়া । সেখান থেকে এ অপরাধীরা আখিরাতের জগতে চলে এসেছে । এখন ঈমান | 
॥ আনার আর সুযোগ নেই। ] 


৭৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স.-এর রিসালাত ও তার দাওয়াতের বিরুদ্ধে এবং মুমিনদের | 
॥ ওপর নানা ধরনের অপবাদ দিতো, তাদের প্রতি ব্যাঙ্গ-বিদ্রপ করতো । রাসূল-কে কখনো | 
যাদুকর, কখনো পাগল বলতো ; তাওহীদ ও আখিরাতের ধারণা-বিশ্বাসকে উপহাস | 
করতো । কখনো সে সম্পর্কে বলতো যে, “এসব কথা কেউ তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয় 
| এবং সে এসে এসব গল্প আমাদেরকে শোনায়। রাসূলের অনুসারী মুমিনদের সম্পর্কে | 
মন্তব্য করতো যে, 'বেচারারা শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণেই রাসূলের অনুসারী হয়েছে'। | 


৭৭. অর্থাৎ কাফির মুশরিকদের সকল ধারণা ও বিশ্বাসের পেছনে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান | 
নেই । শিরক, নাস্তিকতা ও আখিরাত অস্বীকারকে সেজন্য নিশ্চয়তার সাথে কেউ গ্রহণ করে | 
না এবং করতেও পারে না। কারণ নিশ্যয়তার সাথে কোনো বিষয় গ্রহণ করে নিতে | 
হলে তার পেছনে সঠিক জ্ঞান ও তথ্যসূত্র থাকতে হয়। আর “আল্লাহ নেই' অথবা, | 

| “একাধিক আল্লাহর অস্তিত্ রয়েছে কিংবা “বহু সত্তা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃত্বের | 
মধ্যে অংশীদার আছে' ইত্যাদি বিষয়গুলোতে কোনো ব্যক্তিরই সঠিক কোনো জ্ঞান | 
নেই। তাই দুনিয়াতে যারাই এসব মতের অনুসারী তারা সবাই শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমান | 
| ও ধারণার ভিত্তিতে এ সবের অনুসারী হয়েছে । এসব বিষয়ের মূলভিত্তি সন্দেহ- | 
সংশয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ সন্দেহ-সংশয়-ই তাদেরকে ঘোরতর বিভ্রান্তি ও 
| পথন্রষ্টতার দিকে নিয়ে গেছে। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করছে, তাওহীদ | 
সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে। আখিরাতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত হয়েছে। 
এমনকি এ সন্দেহকে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসের মতো তাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে 
নিয়ে নবী-রাসূলদেরকে অমান্য করেছে এবং নিজের জীবনকে__-জীবনের সকল | 
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| ১. সৃস্থ ও অনাবিল মন নিয়ে চিন্তা করলে আল্লাহ্‌র রাসূলের সব কথাই নিরেট সত্য ও যুক্তিপূর্ণ | 
| বলে মানুষের অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে । ৰ 
২. কুফর, শিরক ও মুনাফিকীর পরিণাম হলো-__ আখিরাতের নিশ্চিত আযাব ও ধংস । ৃ 
| ৩. মানব জাতির জন্য সবচেরে নিঃস্ার্থ দরদী ও কল্যাণকামী মানুষ হচ্ছেন দুনিয়াতে আল্লাহর | 
প্রেরিত নবী-রাসূলগণ । 

৪. নবী রাসূলগণ মানব জাতির জন্য হিদায়াতের যে রাজপথ রচনা করে গেছেন, সেজন্য তাঁরা | 
দুনিয়াতে কোনো এতিদান চাননি, আর তাঁদের অবদানের এতিদান দুনিয়াতে দেয়াও স্ব নয় । 

৫. তাঁদের দাওয়াতের সত্যতার সাক্ষী আল্লাহ তা'আলা » যিনি সকল গোপন ও একাশ্য বিষয় 
| সম্পর্কে অবহিত । র 
| ৬. আল্লাহ তা'আলা সত্যকে তিষ্ঠার মাধ্যমেই অসত্যকে বিদূরীত করেন । সুতরাং এতিষ্ঠিত 
হওয়ার জন্যই এসেছে । 
৭. সত্যের আগমনে অসত্যের বিলীন হওয়া অবশ্যভাবী । এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই । | 
৮. সত্যের এভাবে বিলীন হওয়া অসত্য কখনো নুন কিছু সৃটি করতে পারে না এবং গুনরাহৃতিও 
ঘটাতে পারে না। এটিই আল্লাহর ঘোষণা । | 
৯. নবী-রাসৃলদের আনীত জীবনব্যবস্থাই নিশ্চিত সত্য, কেননা এ জীবনব্যবস্থার উৎপত্তি ও 
বিকাশ সাধন মহান আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত । 

| ১০. আল্লাহ তাআলা সবর্খোতা ও আতি নিকটবতী। তাই তিনি সাবর্ষিণিক সত্য দীনের অভিভাবক । 

১১, সত্য দীনের এতি অবিশ্বাসী ও তার বিরোধী অপরাধীরা আখিরাতে কোথাও পালাবার কোনো | 
সুযোগ পাবে না নিকটবর্তী স্থান থেকেই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে । 

| ১২. আখিরাতে আল্লাহর বিচারালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে সত্যকে তারা যখন সৃস্পঈভাবে দেখতে 
পাবে, তখন তারা ঈমানের ঘোষণা দেবে ; কিডু তখন তাদের সেই ঘোষণা কোনো কাজে আসবে না। | 
১৩, ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার স্থান হলো দুনিয়া । আখিরাত হলো তার সুফল ভোগ করার স্থান । 
১৪. ঈমান ও সৎকর্ম যা করার তা করতে হবে দুনিয়ার জীবনকালের সীমার মধ্যে থাকাবস্থায়, 
মৃত্যুর পরে ঈমান জানা ও সত্কর্ম করার কোনো সুযোগ আর থাকবে না। 

| ১৫. আখিরাতে কোনো কর্ম নেই। আছে শুধু ভোগ । সুতরাং দুনিয়াতে যে কমি করা হবে, 
॥ আখিরাতে সে কমের্রিই ফল পাওয়া যাবে । 

| ১৬, কুফর, নাণ্তিক্যবাদ ও আখিরাত অবিশ্বাস এততি বিষয় সম্পকে কোনো বিশ্বস্ত, যুক্তি-নির্ভর ও | 
এহণযোগয কোনো এমাণ নেই । 

১৭. উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পৃণহি সংশয় ও অনুমান-আন্দাজের উপর নিতর্রশীল। স্ৃতরাং অনুমান- | 
॥ আন্দাজ ও সন্দেহ-সংশয়ের ওপর নিতর্রশীল কোনো বিষয় সত্যের মুকাবিলায় টিকতে পারে না। | 
১৮, সত্য-িথ্যার মুকাবিলায় সত্যের জয় ও হিত্যার পরাজয় অবশ্যভাবী । সুতরাং সত্যপস্থীদের 
দুশ্চিভার কোলো এয়োজন নেই । | 





এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতে উল্লিখিত “ফাতির' শব্দটি দ্বারা। এ | 
| সূরার আরেকটি নাম রয়েছে “আলমালায়িক' | এ শব্দও প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ | 
| শিরোনাম ছারা বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যাতে “ফাতির' ও “মালায়েক' শব্দ | 
| দুটো উল্লেখিত হয়েছে। 


 লাবিলেক সমস্মব্গান্ল 


বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন নাযিল হয়েছে। 
| আনল্পোচ্য বিশ্বক্স | 
| এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে | 
| মক্কার কুরাইশ কাফির ও তাদের নেতৃবৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিল সে সম্পর্কে | 
| তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া । এ প্রসঙ্গে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, হে কাফিররা | 
| তোমাদেরকে এ নবী যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তা তোমাদের কল্যাণেই। তোমরা | 
তার বিরুদ্ধে যা কিছুই করছো এসব কিছু তো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে না__যাচ্ছে | 


| তিনি যা করছেন তাতো অযৌক্তিক নয়। তিনি শির্ক-এর প্রতিবাদ করছেন, আল্লাহর | 
| সাথে শরীক সাব্যস্ত করার পক্ষে কি কোনো যুক্তি প্রমাণ আছে ?. তিনি তোমাদেরকে | 
তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন ; তোমরা ভেবে দেখো, এক আন্রাহ ছাড়া অন্য কেউ কি 


| অস্তিতু কি কল্পনা করা যায়? রাসূল তোমাদেরকে বলছেন যে, তোমাদের এ জীবনের পর | 
আরেকটি জীবন আছে যেখানে তোমাদের এ জীবনের সকল কাজ কর্মের হিসাব দিতে | 


| চোখের সামনে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি যেমন হচ্ছে, তেমনি তোমাদেরকে পুনঃসৃষ্টি করবেন। | 
॥ এটি আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। কেননা প্রথমবার সৃষ্টি তো তিনিই করেছেন। | 
৷ ভালো কাজ করলে তার ফল অবশ্যই ভালো হবে ; আর মন্দ কাজ করলে ফল মন্দ হবে। 


[লা গিলে] 
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্িটাই তো হওয়া উচিত। বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তির রায় তো এটাই । ভালো-মন্দ মান্য 
| হয়ে একাকার হয়ে মাটিতে মিশে যাক এবং দুনিয়ার ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডের কোনো ফল | 
॥ কেউ ভোগ না করুক, দুনিয়ার জীবন অর্থহীন হয়ে যাক-_এটা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি | 


|| বিরোধী কথা। এখন তোমরা যদি রাসূলের এসব বিবেকসম্মত যুক্তিসংগত কথাগুলো না | 


॥ মানো এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দায়িতৃহীন মনে করে স্বেচ্ছাচারী জীবন ] 
| যাপন কর, তাহলে রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না ; ক্ষতি হবে তোমাদের নিজেদের । 
| রাসূলের দায়িত্‌ ছিল, এসব বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া। তিনি তীর প্রতি | 
| অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন । 


উপরোল্পিখিত বিষয়গুলো বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহ তা“আলা | 
॥ বারবার সাস্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি 
| পালন করেছেন। সুতরাং যারা পথ্রষ্টতার মধ্যে ডুবে থাকতে চায় এবং সত্য-সঠিক | 
॥ পথে চলতে না চায় তার দায়িত্ব আপনার নয়। আপনি এজন্য দায়ী. হবেন না। এসব | 
| লোকের হঠকারি আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং এ জাতীয় লোককে সঠিক 
পথে আনার চিন্তায় আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন না; বরং যারা আপনার কথা | 
শুনতে প্রস্তুত তাদের প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন। তাদেরকেই দীনের পথে এগিয়ে আসতে 
সহায়তা করুন। 


এ প্রসংগে মুমিনদেরকেও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যাতে তাদের মনোবল দৃঢ় হয় 
| এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল হয়ে দীনের পথে অবিচল 
থাকতে পারে। 
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ৰ ্ ঠা 111৮ ঠা ৃ 
চিনে জনি 2 ০০ পাল পা টিপা 11155 ক ৬০ ০০৯ পাত ৃ 
১৪৯ 3919০ 2৩1 ০9৯ ০5019491225 ০ | 
| ১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, ধিনি ফেরেশতাদেরকে (তীর) বাণীবাহক | 
ৰ নিয়োগকারী; যারা ডানাসমূহের অধিকারী-__(যা সংখ্যায়) 
| ৮৩৬৪০ পে পা্ড। 9 পেটের পা উিপাছি ০৯ পলা পা পা তা 1৯5 | 
[৬৬০৫৯ 401০1569418 ০১22৮7১9409 | 
দুই দুই ও তিন তিন এবং চার চার২ ; তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন ; | 
[1 নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ওপর | 
[$--২শা-সকল প্রশংসা ; “7-আল্লাহর জন্য ;০৮-যিনি ্টা ; ০৬৯.. -আসমান; | 
১-ও; ০৮)থুঁ-যমীনের ; 4-৪.2-যিনি নিয়োগকারী ; $:7--1-ফেরেশতাদেরকে ; | 
| 9---(তীর) বাণীবাহক ; ০/-যারা অধিকারী ;.০--:%া-ডানাসমূহের ; .-:-(যা | 
সংখ্যায়) দুই দুই ; /-ও ; ১44-তিন তিন ; +এবং ; ৮১-চার চার ; ১:৮-তিনি বৃদ্ধি 
করেন ;০-মধ্যে ;91-৯1/সৃষ্টির ; যা ; :02-তিনি চান ; -নিশ্চয়ই ; 411- 
| আল্লাহ ; .০-ওপর ;1)4-সর্ব ;,:০-বিষয়ের ; |] 
১. অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের নিকট ওহী | 
| পৌছাবার দায়িতে নিয়োজিত। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ | 
বিশ্ব-জাহানে যেসব বিধান জারী করেন তা ফেরেশতারাই নিয়ে আসে এবং সেসব বিধান | 
জারী করে । ফেরেশতাদের মর্যাদা এক লা-শরীক আল্লাহর অনুগত হুকুম-বরদারের বেশী .] 
কিছু নয়। মুশরিকরা তাদেরকে উপাস্য দেব-দেবীতে পরিণত করে থাকলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই, সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। 
২. ফেরেশতাদের হাত ও ডানার ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে আল্লাহ 
তা'আলা যখন “ডানা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন তা আমাদের পরিচিত ডানার মতো 
তথা পাখিদের ডানার মতোও হতে পারে। আর ডানার সংখ্যা দুই-দুই, তিন-তিন ও 
চার-চার ডানা বলা দ্বারা ফেরেশতাদের দায়িত্ব অনুসারে তাদের ক্ষমতার পার্থক্যের | 
কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যে ফেরেশতাকে দিয়ে যে ধরনের কাজ 
করাতে চান, তাকে সে ধরনের গতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন। 
॥ ৩. অর্থাৎ ফেরেশতাদের ডানা শুধুমাত্র চার-এ সীমিত নয় ; বরং দায়িত্‌ অনুপাতে | 
| ডানার সংখ্যা আরও' বাড়িয়েও দিয়েছেন। সহীহ হাদীসে জিবরাঈলের ডানা সম্পর্কে | 





2 পি পি পনর ্ তত পরা » পাকি £ি রর পি কা 
ৃ সর্বশক্তিমানি। ২. জিনের তার 
- প্রতিরোধিকারী রেউ নেই আরাযা তিনি অহ করে দেন পু 


পাটি, টিটি ক্রি তর এটিও দত (ছি এ 1151 


12০32002692 92415-৯9+5% ০০4 5১১৪ | 
তার পরে তার চালুকারীও কেউ নেইঃ এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । ৩. হে | 
ৰ মানুষ 1! তোমরা স্মরণ করো 


ূ :৩-সর্বশক্তিমান।৫)০-যা ; ০-৮-খুলে দেন; 4 )-আল্লাহ ;০৫4-মানুষের জন্য; | 
| ১৮থেকে ;2-৯৮(তীর) রহমত ; 9-কেউ নেই ; &.... »-প্রতিরোধকারী ; () - 
| তার; ;আর ; ৮-যা ; :... “/-তিনি বন্ধ করে দেন; 9.$-কেউ নেই ; 0৮৮%- 
চালুকারীও ; £4-তার ; 14 ৮৮তার পরে ; এবং ; ৮৯-তিনি ;9 ১০1 - 
| পরাক্রমশালী ; :5০-)/-্রজ্ঞাময় |ও1-4৮-হে ;+11-মানুষ ; (৮4 -তোমরা 
স্বরণ করো ; 


স. জিবরাঈল আ.-কে এমন অবস্থায় দেখেছেন; যন ভয় ভালার লখ্যা ছিল হালত। ূ 
[ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-কে তীর | 
আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন। তখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত এবং তিনি 
॥ সারা আকাশ জুড়ে ছিলেন। | 


৪. এখানে মুশরিকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মুশরিকরা মানুষের মধ্য থেকে 
| কাউকে তাদের রিষিকদাতা, কাউকে সন্তানদাতা, কাউকে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধারকারী 
ইত্যাদি ভেবে নিয়ে তাদের আনুগত্য করতে থাকে । আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের 
| মাধ্যমে এটা পরিষ্কার করে দেন যে, মানুষের প্রতি যেসব নিয়ামত আল্লাহ বর্ষণ 
করেন, এতে কারো হাত নেই। দুনিয়ার কোনো শক্তিই এ নিয়ামত আগমনের ধারা রোধ 
করতে সক্ষম নয়। অপরদিকে আল্লাহ যদি কারো প্রতি নিয়ামতের বর্ষণ বন্ধ করে | 
দেন, তাহলে কেউ তা খুলেও দিতে সক্ষম নয়। সুতরাং মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া 
হবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই । এভাবে মানুষ গায়রুল্লাহর ছারে দ্বারে ভিক্ষা করে 
8৮৮প7৮-146 
তার ভাগ্যের উন্নতি-অবনতি একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ 


৫. ৮55৯2 জোলারা 
কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ নেই ; কেননা তিনি একমাত্র পরাক্রমশালী । তার 
| সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, তিনি কাউকে কিছু দিলে তা 
|| পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর কাউকে কিছু না দিলে তা-ও জ্ঞান ও প্রজ্ঞার 
58855596285 / 
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৮৮0, ৬ ৪ ০৯ পা খু নিপা ছি পা ৪িচি নিপার্তী এ টি 


ও 5201085 32০৮: 481 ০৮৮১ ূ 


1০588 উরে রা 211,০29 
ূ যন থেকে? তিন ছাড় কোনো ইলাহ নেই; তাহলে তোমরা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছো"? ৪. আর (হে নবী!) | 
তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সবস্ত করে তবে (এটা নতুন নয়) নিঃসনেহে মিথ্যা সাবান করা হয়েছিন | 
| প্টেপরী ০১১০ 2 তা ৪৪ নিপা ৪৬৩ ৪০০০০ | 
401655017701165 1:42 41115415502) 
আপনার আগেও রাসূলদেরকে ; আর সকল বিষয়ই অবশেষে আল্লাহর দিকেই 
প্রত্যাবর্তিত হবে*। ৫. হে মানুষ ! আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চিতভাবেই 


| +৮নিয়ামতসমূহ ; “1)-আল্লাহর ; ৫-4-০তোমাদের ওপর (বর্ষিত); ও 
আছে কি; ১৮-কোনো ;/--এমন স্রষ্টা ;/-১-ছাড়া ; *4141-আল্লাহ; ৃ 
(-৪+3)০)-যে তোমাদেরকে রিধিক দান করে ; (থেকে ; :০:-/আসমান :০- ৃ 
ও; ৮খ-যমীন ; থ-নেই ; /-কোনো ইলাহ; &1-ছাড়া ; %-তিনি ; +-+০ | 

(2), “তাহলে কিভাবে ; ১১-%+- তোমরা প্রতারিত হচ্ছো।৪)১-আর (হে নবী!); ১- | 
যদি; ৮ (41৮5) -তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; ০2৫ +$-তবে ূ 

(এটা নতুন নয়) নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ; 4 রাসূলদেরকে; 2 | 
এ০আপনার আগেও; /-আর ; 4-দিকেই ; “10-আল্লাহর ; ০৯৮ -প্রত্যাবতীত | 
হবে ; 2৮১%-অবশেষে সকল বিষয়ই 1$:0-হে;111-মানুষ 1 )-নিশ্চিতভাবেই; ূ 
3/-ওয়াদা ; 41-আল্লাহর ; | 
৬. অর্থাৎ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেগুলো যে আল্লাহর-ই দেয়া 
একথা মনে রেখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকো। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার অর্থ | 
হলো-_একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত বা দাসত্ব, সকল নিয়ামত-ই আল্লাহর দেয়া বলে 


| দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও তার শোকর আদায় করা এবং সকল চাওয়ার পাত্র একমাত্র | 
আল্লাহকেই মনে করা । 


৭. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যখন কোনো জরষ্টা ও আসমান-যমীন থেকে | 
তোমাদের রিিকদাতা যে নেই, তা তোমরা তো জান ; অতএব তোমাদের ইবাদাত- | 
আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী-ও কেউ হতে পারে না। স্রষ্টা ও রিষিকদাতা যে একমাত্র | 
আল্লাহ এটা নিশ্চিত জেনেও তোমরা এ ধোকাতে কেমন করে পড়লে যে, স্রষ্টা ও | 
| রিিকদাতা হবে আল্লাহ আর ইবাদাত আনুগত্য পাবেন অন্য কোনো সত্তা। 


| 
৮) 





রড | ৬টি 5০০: রি ৪+ ] 
ভি তোপ জলন মম জও ৃ 
তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে কখনো যেন ধৌকায় ফেদতে না গারে*ং। ৬. নিই 
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শয়তান তোমাদের দুশমন । অতএব তোমরা তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ করো ; 
সে তার দলবলকে শুধুমাত্র এ জন্যেই ডাকে, যেন তারা হয়ে যায় 


| সত্য ; ৮44৮8 -/-৫$*৩৮৯০১+০)-অতএব তোমাদেরকে কখনো যেন | 
_ধোকায় না ফেলে ; (| ?১:২ »-1-দুনিয়ার জীবন ; 9-এবং ; ৮০৮৯৭ 
তোমাদেরকে কখনো যেন ধোকায় ফেলতে না পারে ; “110-আল্লাহ সম্পর্কে ; 
2১০4-সেই বড় ধোকাবাজ |ড)-নিশ্চয়ই ; ১৮:4)-শয়তান ; ৮/০-তোমাদের ; 
|] %দুশমন ; ১৮-১৬-৮1০৭-)-অতএব তাকে গ্রহণ করো ; 9১০ -দুশমন | 
| হিসেবেই ; শুধুমাত্র ; (২::এ-সে-তো ডাকে ; £৯-৫৮১-৯)-তার দল- | 
| বলকে; ;৮৮- এজন্যই যেন তারা হয়ে যায় ; ৰ ! 


৮. অর্থাৎ আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নেয় না এবং আপনি যে দাওয়াত দেন তার 
| প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। আপনি যে বলেন, “আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য | 
॥ আর কেউ নেই' তারা একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। 


৯. অর্থাৎ আপনার যেসব নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। তাদেরকেও 
| আপনার মতোই মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ; কিন্তু সত্য-মিথ্যা ফায়সালাদানের ক্ষমতা- 
| কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে, কোনো মানুষের হাতে এ ক্ষমতা নেই। কে সত্যের ওপর 
| আছে, আর কে মিথ্যায় জড়িয়ে আছে, তার সিদ্ধান্ত অবশেষে আল্লাহ-ই দেবেন এবং 
সাথে সাথে মিথ্যার পরিণতিও দেখিয়ে দেবেন। 


১০. অর্থাৎ সকল বিষয় যে অবশেষে আল্লাহর-ই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে যে | 
প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রতি নিশ্চিতভাবে সত্য। 


| ১১. অর্থাৎ “আখিরাত বলতে কিছুই নেই, দুনিয়ার জীবনই সবকিছু” এমন প্রতারণায় ||. 
যেন তোমরা পড়ে না যাও। অথবা “আখিরাত থেকে থাকলেও দুনিয়াতে যারা আরাম- | 

আয়েশে দিন গুজরান করছে, তারা আখিরাতেও আরাম আয়েশে থাকবে ।” এমন | 
ধোকায় যেন তোমরা পড়ে না যাও। 

১২. সবচেয়ে “বড় প্রতারক" হলো শয়তান । এ শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত 

| করে। কাউকে বলে যে, “আল্লাহ বলতে কিছুই নেই' ; আবার কাউকে বলে-__“আল্মাহ 

থাকলেও তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করে দিয়ে আরাম করছেন,তীর সাথে এখন দুনিয়ার কোনো 


ঘা 


শ. শ. কু. ১০/২৯-__ পারা ৪ ২২ 
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জাহান্নামবাসীদের শামিল । ৭. যারা কুফরী করেছে১৩ তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর শাস্তি ; আর যারা 
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ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কার ।১৪ ৰ 


শামিল ; ৯৯:-বাসীদের ; ০৮২-/-জাহারাম:34-যারা ; 124 -কুফরী | 
করেছে; (তাদের জন্য রয়েছে; %$০-শাস্তি ১%,কঠোর ; : -আর 7 ০:১3 
-যারা ; (৮-ঈমান এনেছে ; এবং) 1১০করেছে; ০৯4:০]-সৎকাজ ; 4) 
-তাদের জন্য রয়েছে ;%০ক্ষমা ; /-ও ;%21-পুরক্কার ; ;%৮৫-বিরাট। 
সম্পর্ক নেই ; কাউকে এটা বলে বিভ্রান্তকরছেন যে, “আল্লাহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে এর 
ব্যবস্থাপনাও করছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষকে দিক নির্দেশ দেয়ার জন্য কোনো নবী- 
রাসূল পাঠাননি। কাজেই নবী পাঠানো ও তীর প্রতি কিতাব পাঠানো এগুলো সবই | 
| মিথ্যা কথা।” কিছু কিছু লোককে এমন আশ্বাস দিয়েও শয়তান প্রতারিত করছে যে, | 
| আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ; সুতরাং তোমরা যত গুনাহ-ই কর না কেন, | 
আল্লাহর. কিছু কিছু প্রিয় বান্দাহ আছেন, যাদের সুপারিশে তোমাদের সকল গুনাহ-ই | 
তিনি ক্ষমা করে দেবেন ; অতএব গুনাহের জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। 
১৩. অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহর প্রতি এব* তাঁর প্রতি নাধিলকৃত কিতাবের প্রতি 
অস্বীকৃতি জানাবে, তারাই কুফরী করেছে বলে ধরা হবে। ! 
১৪. অর্থাৎ ঈমান ও নেককাজ নিয়ে যারা আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে, তাদের 
গুনাহ-খাতা ও তুল-ভ্রান্তি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক ফাজগুলোর 
ন্যায্য প্রতিদানের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কার তাদেরকে দেবেন। 


১. সকল এঁশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, কারণ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তিনিই । 
২. ফেরেশতারা আল্লাহর বাণীবাহক, যারা ভিন ও মানুষ জাতি থেকে তির দূরের তৈরি একটি 
: সৃষ্টি। তারা পানাহার করে না, তারা নারীও নয় পুরুষও নয় । 
ও. দারিতৃু ও ক্তর্বের তারতম্য অনুসারে ফেরেশতাদের ডানার সংখ্যা কম-বেশী দেয়া হয়েছে । 
তবে ফেরেশতাদের ডানার আকার-আকৃতি সম্পকোরআমাদের কোনো ধারণা নেই । 
| ৪. হযরত জিবরাঈল আ.-এর ডানার সংখ্যা হয়শত ছিল বলে হাদীসে এমাণ আছে । রাসূলুল্লাহ || 
॥ সা. তাঁকে হমৃতীর্তে দু'বার দেখেছেন । ৰ 
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ঁ ৫. আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান দুনিয়াতে বান্তবায়ন করাও ফেরেশতাদের দায়িতে রয়েছে। 
হওয়ার কিছু নেই । তিনি যখন, যা, যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন । ূ্‌ 
| ৭. আল্লাহ যদি কোনো মানুষকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তাহলে তাকে রুখে রাখার সাধ্য |. 
কারো নেই । অপরাদিকে তিনি যাদি কারো নিয়ামত দান বন্ধ রাখেন, তবে তা চালু করার কারো | 
ক্ষমতা নেই। 

৮. আল্লাহ কাউকে নিয়ামত দিলে তা ন্যায় ইনসাফ ও এজ্জার ভিভিতে দেন ; আবার কাউকে 
সীমিত নিয়ামত দান করলেও তা ন্যায়, ইনসাফ ও এঙ্জার দাবী বলেই তা করেন । 

৯. আসমান ও যমীন থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো াণীর রিখিক-এর ব্যবস্থা করতে পারেন 
না। অতএব ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী-ও কেউ হতে পারে না । 

১০. আল্লাহ বিরোধী শক সকল নবী-রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; আর নবী-রাসূলদের 
দাওয়াত নিয়ে যারাই দীড়াবে, তাদেরকেও আল্লাহ বিরোধী শক্তি মিথ্যা সাব্যস্ত করবে_ এটাই 
ক্কাভাবিক । 

১১, কারা সত্যের ওপর রয়েছে, আর কারা মিথ্যার. ওপর, তার চুড়াজ ফায়সালা আলাহ-ই 
করবেন । কারণ তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে । 

১২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তার কিতাবের মাধ্যমে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা অকাটা 
সত্য । এতে বিন্ব্মাতও সন্দেহ সংশয় করা যাবে না । 

১৩, দুনিয়ার জীবনের মোহে পড়ে আখিরাত সম্পকে আল্লাহর ওয়াদা ভুলে যাওয়া যাবে না। 
আখিরাতে জবাবদিহিতার কথা স্বরণ করেই জীবন যাপন করতে খর । 
| ১৪8. দুনিয়ার জীবনের ছোট থেকে ছোট কাজের হিসাবও আল্লাহুর কাছে দিতে হবে, এটা সদা 
সবর্দা স্মরণ রাখতে হবে । 

১৫. মানুষের চিরশক্রু শয়তান সম্পকে মানুষকে সদা-সচেতন থাকতে হবে, তাহলেই তার 
ধোঁকা থেকে বাঁচা সহজ হবে । 

১৬. শয়তান তার অনুসারীদেরকে জাহারামে নিয়ে যাওয়ার জনাই যাবতীয় এচে্টা চালায় । 
স্বতরাং তার সকল এঁলোভনকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে 
সাহায্য চাইতে হবে । ৃ্‌ 

১৭. মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াতকে অ্কীকারকারীদের জন্য আখিরাতে কঠোর শাততি-নিধাররিত 
রয়েছে। | 

১৮, মু'মিন সত্ক্মশীল লোকদের জন্য আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও আশাতীত 
প্রকারের সুসংবাদ রয়েছে । র্‌ 





৮৮৯ 123 ॥ ৩ ৩ শশা গোপা গা ০ ৩ গা পরি ৰ 
12555010642 2)১2/৮4-1 ৬৫)৬৮০৮০ ৃ 

জি ০৮ তত 2 
তার সমান, ১১১০১০১০ ৰ 


(৬ ০ পাত । 5 1 পা নি উিপা্পা রশ রি ৮০৮1 পা সিরা কে ] 
পতিত পারেন নিভাতি ও বান “৮ 
করে নিজ্জেকে ধ্বংস করে দেবেন না১৭ আল্লাহ অবশ্যই ভালোভাবে অবগত ূ 
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| $৮-8-তবে কি যাকে ; ০:/-শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে; ?4-তার ; 
মন্দ; +/2-2-0+-৮০)-তার কাজকে ; /03-€+1)+-)- পরানোর ৰ 
| নিয়েছে ; ..০-ভালো (সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ বলে জানে ?) :.-তবে | 
নিশ্চিত ; £-10-আল্লাহ ; 4-.:-গুমরাহ করেন ; ১-যাকে, তাকে ; £024-চান ; ?- 

এবং ;4+:-হিদায়াত দান করেন ; '১০-যাকে ; 44-তিনি চান ; ৫ 93-+ | 
৬১৯০5 3)-অতএব হে নবী ! আপনি ধ্বংস করে দেবেন না ; 4. %-64+৬৮)- 

আপনার নিজেকে ;1:15-তাদের জন্য ;.০/--৮-আক্ষেপ করে ; :/-অবশ্যই ; 2441 

-আল্লাহ ;1-:4-তালোভাবে অবগত ; 

জপ এখান থেকে সেসব গুমরাহ নেতাদের কথা বলা "হচ্ছে যারা মনের সন্তোষ সহকারে 


| নিজেরা গুমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিগ ] 
রয়েছে। এর আগে সাধারণ জনগণের কথা বলা হয়েছিল। 


১৬. অর্থাৎ যারা খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তাকে ভালো মনে করেই, এ জাতীয় লোকের 
অভ্যাস ও মন-মানসিকতাই বিগড়ে গেছে। এ জাতীয় লোকের ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ 
নষ্ট হয়ে গেছে। গুনাহের জীবন তার কাছে প্রিয় ও গৌরবময় । নেক কাজকে সে ঘৃণার | 
চোখে দেখে এবং অসৎ কাজকে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি মনে করে। সৎ মানসিকতা ও | 
তাকওয়া পরহ্যেগারীকে সে সেকেলে মানসিকতা বলে উপহাস করে । সৎপথে চলা ও 
সৎপন্থা অবলম্বন করাকে সে বোকামী মনে করে : অপরদিকে অসত্য-অসৎ পথে চলা, | 
চালবাজী, শঠতা ও প্রতারণা করে চলতে পারাটাকে সে সঠিক পন্থা বলে মনে করে। 
এ ধরনের লোকের পেছনে লেগে থাকা অর্থহীন। কারণ এদেরকে কোনো উপদেশ 
দেয়া কার্যকর হতে পারে না। সত্যের পথে আহ্বানকারীদের শ্রম, মেধা ও অর্থ এসব | 
টী লোকের পেছনে ব্যয় করা ঠিক নয়। অপর দিকে এমন লোকও আছে, যাদের বিবেক] 





শট 18৩টি তা ক পা পা শটিডি তিতা ৬ 


৯ পটিলা ০৯ পট তার 


হযে জা চারা িতেত র 


| সে সম্পর্কে, যা তারা করছে+৮। ৯. আর আল্লাহ তো তিনিই, যিনি বাতাসকে পাঠান, ৰ 


তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে এবং আমি তাকে পরিচালিত করি 


পাজি তা ৩ দ্র স্থির পি 


(০2504727595294- 22624 


|| এক মৃত ভূখণ্ডের দিকে, অতগর আমি তা বারা যীনকে তার মৃত্যু শকিয়ে যাওয়ার) | 


পর সঞ্জীবিত করে দেই ; একইভাবে হবে মোনুষের) পুনরুথান১৯। 


| (2+-সে সম্পর্কে যা; ০৮:-তারা করছে 1:-আর ; ?-1)-আল্লাহ. তো ;55| - 
| তিনি যিনি ; 3-১-পাঠান ;82/-বাতাসকে ; -১০/-(৮৯৯)-তার তা সঞ্ালিত | 


করে ; ৮%৮-:-মেঘমালাকে ; £২৯:.-(৮+৮৪-,+)-এবং আমি তাকে পরিচালিত 
করি ; ;।-দিকে ; 47-এ তৃখপ্ডের ; অমৃত ; (০৯1$-0৮।+-)-অতপর আমি 


| সঞ্জীবিত করে দেই'; .+-তা দ্বারা; ১৮4-যমীনকে; পর ৫০৫৮৮) | 
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| তার মৃত্যুর ; ৬১৫-একইভাবে হবে )/৮:১:41- (মানুষের) পুনরুথান। 


এখনো একেবারে মরে যায়নি। তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হলেও তারা মন্দকে মন্দ বলেই জানে | 
এবং নিজে স্বীকার করে যে, সে যা কিছু করছে তা খারাপ । এধরনের লোকের ওপর উপদেশ | 
কার্যকর হতে পারে এবং এসব লোক কখনো বিবেকের তাড়নায়ও সঠিক পথে ফিরে আসতে | 
01 পারে । কারণ তার শুধু মাত্র অভ্যাস-ই বিগড়ে গেছে। বিবেক তার এখনো ঠিক আছে। | 
| ১৭. অর্থাৎ যেসব লোক এতদূর বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছে যে, মন্দকে | 

তারা মন্দ তো মনে করেই না ; বরং ভালো মনে করে তাতে ডুবেই থাকতে ভালোবাসে, | 
তাদেরকে আল্লাহ তা“আলা তাতেই ডুবে থাকার সহজ সুযোগ করে দেন। এ জাতীয় | 
| লোককে হিদায়াতের পথে আনা রাসূলের কাজ নয়। কাজেই তাদের ব্যাপারে সবর করতে | 
| হবে। এদের জন্য দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। এদের হিদায়াতের মালিক আল্লাহ | 


তা“আলা । চাইলে তিনি কাউকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন ; আবার চাইলে তাদেরকে || 


| ভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু | 
জেহেল__এ দু'জনের একজনকে হিদায়াত দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য | 
| আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তা“আলা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর | 
ব্যাপারে তার দোয়া কবুল করেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের খুঁটি হিসেবে | 


| সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে আবু জেহেল তার পথ ভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে । 


এখানে উল্লেখ্য এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা কোনো সাধারণ লোক | 


| ছিল না। তারা ছিল আরবের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ। আর তাদের কথা সাধারণ জনগণের 
সামনে বলা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা এ জাতীয় নেতা- নেতৃর পেছনে চলো না, কারণ 
। এদের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। এদের ওপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে। 


পারা ঃ ২২ 





|. নি শিপ উপ উপ কিছ পাড়ে দ্রীনিল্ ৬৯৩৩ ন্‌ 
০772541 1৯৪১ এ] 05529 | 
১০. যে সম্মান চায়, 'তবে (তার জানা উচিত) সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্যই২০, 
তারই নিকট উঠে যায় উত্তম বাক্যসমূহ 


7 ৬০ | পটিপিলটি কিপার 0 পা ভািলানিল পা রিতা 


এডি ডা উন ৩9১০ (৬) 7 15::28৮41৮014 ৮৮79 


এবং সৎকাজ তাকে ওপরে উঠায়২১ ; ; আর যারা 'মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে২২, 
তাদের জন্য রয়েছে, 


69১০-যে ; নি ৩৬-চায় ; £7০-সম্ান ; ১113-তবে (তার জানা উচিত) একমাত্র 
আল্লাহর জন্যই ; /,11-সম্মান ; 1১০2-সমস্ত ; +2]-তীরই নিকট ; 2১৮০ -উঠে 
যায়; 71--বাক্যসমূহ ; ০২৫১/উত্তম ; 1-এবং ;7:20-কাজ ; ০০০-সৎ ] 
৮৪০৫ (৬১)-তাকে উঠায়; আর ;52-যারা ; 34842 করে , | 
০৩০মন্দ কাজের ;41-তাদের জন্য রয়েছে ;. 


[১৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদের এসব ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সম্পর্কে সব খবর রাখেন; সুতরাং 
তারা এসব অপকর্মের শাস্তি অবশ্যই পাবে। এ বাক্যে দীন ইসলামের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 


১৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের সামনে মৃত যমীন যেমন বৃষ্টি পেয়ে জেগে উঠে, তেমনি | 
-আখিরাতেও মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে । অতপর তাদেরকে জবাবদিহি করার-জন্য | 
আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে । অথচ এ মূর্খেরা আখিরাতকে অসন্ভব মনে করছে। তাদের 
ধারণা, আমরা দুনিয়াতে যা কিছুই করি না কেন, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। 


২০. অর্থাৎ কেউ যদি সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করতে চায়, তাহলে তার জেনে রাখা উচিত | 
যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আয়ত্ব নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে 
এবং সম্মান পাওয়ার আশায় যাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে 
পারে না। স্মরণীয় যে, কুরাইশ সরদাররা রাসূলুল্লাহ স. তথা ইসলামের মুকাবিলায় যা 
কিছুই করছিল, তা ছিল তাদের ইয্যত ও মর্যাদা রক্ষার খাতিরে । তারা ধারণা করতো 
| যে, মুহাম্মাদ স.-এর কথা মেনে. নিলে তাদের নেতৃত্ ও শ্রেষ্ঠতু শেষ হয়ে যাবে। 
| তামাম আরবে তাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মাটিতে মিশে যাবে। এ | 
পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মর্যাদা যা তোমরা তৈরী করে |]. 
রেখেছো, তাতো ক্ষণস্থায়ী । আসল ও চিরস্থায়ী-মর্ধাদা তো দু'টো পন্থায় অর্জিত হতে . 
পারে-_এক, আল্লাহর একতৃবাদ ও তার গুণাবলীর জ্ঞান অর্জনে এবং দুই, সৎকর্ম 
| সম্পাদনের মাধ্যমে। অর্থাৎ অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস ও শরীয়তের অনুসরণে সৎকর্ম 
সম্পাদনের মাধ্যমে আসল ও স্থায়ী সর্ধদা অর্জিত হতে পারে। ॥ 





টি ০০৫ রি 237 125, দিতে ] 
কঠোর শান্তি; এবং তাদের ষড়যন্ত্র_তা ধ্বংস হবেই । ১১. আর আল্লাহ২৩ 


| 2১3শাস্তি ;%4১কঠোর ; /-এবং ; ৮৪০-ষড়যন্ত্; 47/-তাদের ;%%-তা ; 
] £১2-ধ্বংস হবেই ।69-আর ; £11-আল্লাহ ; 7৫-1(১৯)-সৃষ্টি করেছেন ; 
| ০৫-থেকে ; ৮১০$-মাটি ; 


২১, হা 
| উচ্চ মর্যাদায় পৌছায়। কিন্তু এর উপায় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করা। | 
॥ আল্লাহর দিকে আরোহণ করানো বা করার অর্থ হলো, আল্লাহর দরবারে তা কবুল 
হওয়া। কোনো সতবাক্য বা যিকর-আযকার সতকর্মের সহায়তা ছাড়া আল্লাহর দরবারে || 
পৌছে না তথা কবুল হয় না। সকর্মের প্রধান অংশ হলো আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ | 
আল্লাহ.ও. তাঁর তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা ব্যতীত “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা 
অন্য কোনো যিকর গ্রহণীয় নয়। আবার কোনো কর্ম 'নিছক তার বাহ্যিক আকার- |. 

দিক দিয়ে সৎ হতে পারে না। যতক্ষণ না. তার পেছনে থাকে সৎ আকীদা- | 
বিশ্বাস। কোনো আকীদা-বিশ্বাসও সৎ ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের 
| কাজতার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার সত্যতা প্রমাণ করে। অতএব মুখে মুখে “আল্লাহকে 
এক ও লা শরীক বলে মানি' একথা বলেও কেউ যদি কার্যত তার বিপরীত করে, তাহলে তার | 
| একাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। মুখে মুখে কেউ যদি “মদ হারাম বলে, কিন্তু 
কার্যত সে মদ পান করে, তাহলে তার একথা মানুষের নিকট-ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে | 
না; আর আল্লাহর দরবারে তো গ্রহণযোগ্য হবার প্রশ্বই উঠে না। 

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন করা এবং হারাম ও 
মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে-কবুল হওয়া শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি অস্তরে 
॥ ঈমান ও বিশ্বীস রাখে না, সে মুখে যতই কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক, আল্লাহ | 
| তাআলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস | 
রাখে, কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না, অথবা তাতে ক্রটি করে, তার যিকর ও 
কালিমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না; বরংসে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে। 
তবে সে পরিপূর্ণ কবুলিয়াত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন-ও ক্রটির 
| পরিমাণ আযাব ভোগ করবে। 


॥ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন-__আল্াহ তা“আলা কোনো কথাকে. 
| কাজ ছাড়া ; কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে 
সুন্নত অনুষায়ী না হওয়া পর্যস্ত কবুল করেন না।-(কুরতুবী) 

২২. অর্থাৎ বাতিলের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং প্রতারণা ও মনোমুগ্ধকর যুক্তি খাড়া 
করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায় ; সত্য ও হকের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার |] 
জন্য বত প্রকার মন্দ ব্যবস্থা আছে, তার সবই অবলম্বন করে 





পারা £ ২২ 


ৃ রোযার হত ১৫০০- 
অতপর শুক্র থেকে, তারপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া ; আর কোনো | 

ৃ নারী গর্ভও ধারণ করে না ও সন্তান প্রসবও করে না | 
শান ৩ 9 5 তপতি পাশা, 
11520 ১৬, ৮১1 
তার অবগতি ছাড়া ; আর কোনো ব্যকক বির বস বাড়িয়েও দেয়া হয়না এবং তার বয়স থেকে কমিয়েও ৰ 
দেয়া হয় না, কিন্তু তা (লিপিবদ্ধ) থাকে একটি কিতাবে, . 


অতপর ; থেকে ;/-:-১--শুক্র 71/তারপর ; ০4:৫৯ )-| 
তোমাদেরকে করেছেন ; (৯%)-জোড়া জোড়া ; ?-আর ; ০০৮ তগর্ভও ধারণ | 
করে না ; কোনো ; *:ানারী ; 2-ও; ৮০5%-সস্তান প্রসবও করে না; 3. 

ছাড়া ; ++২-৮৮-৮৮15৭৬)-তীর অবগতি ছাড়া ; ১ 9আর ; 274 ৮০বয়স 
বাড়িয়েও দেয়া হয় না ; ১-কোনো ; ৮*-.৮-বয়ন্ ব্যক্তির ; 4-এবং ; ৮০৭ - 
কমিয়েও দেয়া হয় না ; -থেকে ; ?-৫+০)-তার বয়স; 3।-কিন্তু; রন ূ 
*-তা (লিপিবদ্ধ) থাকে একটি কিতাবে ; ূ 


২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষকে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের | 
| সৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। | 
২৪. অর্থাৎ প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করা হয় মাটি থেকে। অতপর মানব বংশবিস্তার করা | 
হয়, শুক্র বা বীর্য থেকে ; এ পদ্ধতিতেই কিয়ামত পর্যন্ত বংশ বিস্তার চালু থাকবে । 
২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করলে তা যেমন লাওহে মাহফুষে | 
লিখিত থাকে, তেমনি কাউকে স্বল্প জীবন দান করলে তা-ও সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
এখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথা বলা হয়নি ; বরং গোটা মানব জাতির সকল | 
সদস্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, কাউকে | 
দান করা হয় স্বল্প জীবন।-(ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে) 

কারো কারো মতে, যদি বয়স কম-বেশী হওয়া ধরেও নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ এই | 
হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স যা আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন, তা নিশ্চিত, কিন্তু এ 
নির্দিষ্ট বয়স থেকে একদিন অতিবাহিত হলে, একদিন.হাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে | 
দুদিন হাস পায় । এমনিভাবে প্রতিদিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার বয়সকে হাস করতে : 
॥ থাকে ।-(ইবনে যোবায়ের, আবু মালেক, আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে রুহুল মা'আনী) ক 
| আবু দারদা রাসূলুল্সাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্পাহ স.-এর সাথে | 
| আলোচনা করলে তিনি ইরশাদ করেন- আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট বয়স শেষ হয়ে গেলে | 
কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না ; তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ | 
তা'আলা যাকে সংকর্মশীল সত্ান-সন্ভতি দান করেন, যারা তার মৃত্যুর পরও তার জন্য 
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গু ৬ নে ভি নি টি ভ+ পা এ) পরা ৩ 
(০ 6০৬০ উ9৮স্শা ১ টা 275৩4৩৮ | 
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7 থেকে তরতাজা গোশত খেয়ে থাক২৮ এবং 

] পালা লী পাল পলারলি পলা টিপছি ও পচ ত৪ পা কিটি ৪ পচ ৮ | 
19-4559758 আহা 55565-8 হিপ ০০৯০৯৩-$১| 
তোমরা বের করে নাও অলংকার যা তোমরা পরিধান কর২» ; আর তুমি দেখতে পাও 
ৃ তাতে বুক চিরে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজ যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পার 

| 0-নিশ্চয়ই ; &1১-এটা ;:০12-পক্ষে ; 44)1-আল্লাহর ;%+_..:-অতিসহজ | €)১ - 
আর ; ৬১: (সমান নয় ; ০0৯.2)-সমুদ্র দুটি ; 0১-এটাতো 7 2-সুমিষ্ট ; 
5০-পিপাসা নিবারণকারী ; ; &০০-সহজ ; 240১0৮০1৯5)-তা পান করা ;? - | 
| আর ; 9১-অপরটি ; 79-লবণজ ; €0কটুস্বাদ বিশিষ্ট ; আর ; ১৮-থেকে | 
[কটি :04:8-তোমরা খেয়ে থাক; (.০এ-গোশত ; £,৮-তরতাজা ; % 

| -এবং ; 0১_+১2তোমরা বের করে নাও ; 4: 1 »-অলংকার ; (৫7:05 - | 
ূ (১+১৯--৮০)-তোমরা পরিধান কর ; আর ; ৬০/-তুমি দেখতে পাও ; 1401 - | 
 নৌকা-জাহাজ ; *-:$-তাতে ; ৯৯৮-৮বুক চিরে চলাচলকারী ; ৮০৮ -যাতে | 
তোমরা খুঁজে নিতে পার ; ূ 
| দোয়া করতে থাকে।সে জীবিত না থাকলেও কবরে থেকেও তাদের দোয়া পেতে থাকে। | 


॥ ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। সারকথা হলো-__বয়স বাড়ার অর্থ বয়সের বরকত 
ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া । ৰ 


|. ২৬. অর্থাৎ অগণিত অসংখ্য মানুষ ছাড়া ও অসংখ্য প্রকারের প্রাণীর জন্য যাবতীয় | 
| বিধান দেয়া এবংতা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ কাজ।. | 


২৭. অর্থাৎ একটি হলো লবণাক্ত সমুদ্রের পানি এবং অপরটি হলো- বৃষ্টির পানি র 
[) যা খাল, বিল, নদী-নালা ইত্যাদি দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই মিষ্টি পানি। | 


২৮. অর্থাৎ পানিতে বসবাসরত প্রাণীর গোশত তথা মৎস জাতীয় প্রাণীর গোশত। 


২৯. অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরিত মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও হীরা ইত্যাদি, যা | 
মানুষ দেহের শোভা বর্ধনের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে। 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ইরারাতির 


ূ 19145505842: ৪৩৮৫-:+2754501 
০ 
১৪০০০৯১৬১০১ | 


৮৫ (054 8৮0৩০ পাপা টি রি 
০ টার গু 255 | 
নির্ধারিত সময় পর্যস্ত চলতে থাকবে ৃ 


পা ছিশটি নিপাত পা টিপি জিলা পাতি 0 তা ঞ 1] চিট ৩ ৪4৩ পি 
০১০ (549552৩9০39 ৫0119 হে [লা 4414 
৷ ইনিই তো তোমাদের আল্লাহ-___তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তারই; রা | 
ূ _তীকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তারা মালিক-নয় ূ 
9:৮-915.+276315 ৫০৩৫ ১1৯১৮ 5৩5] 
খেঁজুরের আঁটির একটি পাতলা আবরণেরওৎ২। ১৪. যদি তোমরা তাদেরকে ডেকেও | 
থাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না ; আর যদি শুনেও থাকে, 


১,-থেকে ; +4:/-৫৮১--9-তীর অনুগ্রহ ; এবং ;7414-যাতে তোমরা ঃ 
টি 3 -রাতকে; | 
] .০মধ্যে ;43দিনের ; এবং ; (প্রবেশ করিয়ে দেন ; 74%-দিনকে ; 

| ৬মধ্যে ; -1-রাতের ; »আর ; -»-তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন; ৬৮৬ 
-সূর্য ; /-ও ;7:20।-চন্ত্রকে ; ৭£-প্রত্যেকে ; ৬৮-চলতে থাকবে ; 4+-একটি 
সময় পর্যন্ত ; নির্দিষ্ট ; ৮44১ -ইনিইতো তোমাদের ;11-আল্লাহ ;৮৫-৫১- । 
(5+০১)-তোমাদের প্রতিপালক ; 4-তারই ; 1 %-সার্বভৌমত্ব ; আর ; 
১--/-যাদেরকে ; 3৯৮-তোমরা ডাক ; *-১১ তাকে বাদ দিয়ে ; ৮ 
১৮%-:-4তারা মালিক নয় ; ৮ ৮৪ ৮খেজুরের আঁটির একটি পাতলা 
আবরণেরও ।69১1-যদি ; রণ £১০-০৮। [১০.০)-তোমরা তাদেরকে ডেকেও থাক ; 
(*:"..:9-তারা শুনবে না ; ৫: (০১(৪+৬৯-তোমাদের ডাক ; 7আর ; ১7. 
যদি ; [৯-,-শুনেও থাকে ; 


৩০. ক 
৯৮৮০১58854 ূ 
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চি পর পটিপা্পটি পালা নটি পর৪ পা ছি পা লাছি 


22, 2 রিমা 


(72005 অরাজাড়া দেবেনা &0-তোমাদের ডাকে ; ?-আর ;7০-দিন ; 
] 72১৪)1-কিয়ামতের ; ০১৮১%--তারা অস্বীকার করবে ; ৮৮০৮৮৫৮৭৬১০ )- 
| তোমাদের শির্ক করাকে ; ;আর ; &:::/9-কেউ তোমাকে সঠিক খবর দিতে 
পারবে না ; ১৮১৮৯৯১১১ 


নিলা রাবি রে 


র ০৫ ০ সিনিটিরাবারির [|] 
পূজা-উপাসনা করছ, তারা তো সামান্যতম বন্তুরও মালিক নয়। 


৩৩. অর্থাৎ তোমরা দেব-দেবীর বা নবী ও ফেরেশতার উপাসনা কর, তাদের তো | 
শোনার যোগ্যতাই নেই। নবী বা ফেরেশতার শোনার যোগ্যতা আছে বলে ধরে নেয়া 
[| হন্সেও তারা তো উপস্থিত নেই এবং তোমাদের আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার 
| কোনো ক্ষমতা-ই তাদের নেই।. কোনো লোক যদি তার দরখাস্ত কোনো এমন ব্যক্তির | 
কাছে পাঠায়, যে শাসক নয়, অথচ শাসক ছাড়া তার আবেদন বিবেচনা করার ক্ষমতা 
কারো নেই। অতএব উক্ত ব্যক্তির আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


৩৪. অর্থাৎ তোমরা যেসব উপাস্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ, তারা পরিষ্কার 
বলে দেবে যে, আমরা তো এদেরকে কখনো বলিনি আমাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক 
করার জন্য। তারা যে আমাদের উপাসনা করেছে এবং আল্লাহর সাথে শরীক করেছ 
সে সম্পর্কে আমরা জানতাম-ই না। তাদের কোনো প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি। 
তাদের কোনো উপহার উপটৌকনও আমাদের কাছে পৌছেনি। সুতরাং আমাদের সাথে | 
তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই হবে তাদের উপাস্যদের বক্তব্য। 


৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা-ই সর্বজ্ঞ তথা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। তোমাদের | 
উপাস্য মা*বুদদের কতটুকু ক্ষমতা আছে তার সঠিক বিবরণ একমাত্র তিনিই | 
তোমাদেরকে দিতে পারেন। তিনি-ই বলছেন যে, তোমাদের এসব উপাস্য মা'বুদদের | 

| কোনো ক্ষমতা-ই নেই। 





পারা £ ২২ 


১. যেসব অপরাধী মন্দকে মন্দ বলে জানে, কিন্বু অভ্যাস বশত এখনও তা ত্যাগ করে নিজেকে | 
| সংশোধন করে নিতে পারছে না, এমন লোকদেরকে বুঝাতে পারলে পরিশুদ্ধ হওয়ার আশা করা | 
যায় । কারণ এদের বিবেক এখনও জাথত । | 
| ২. যেসব অপরাধী মন্দকে ভাল মনে করেই তাতে লিগ হয় এ জাতীয় অপরাধীদের সংশোধনের | 
আশা সুদূর পরাহত । কারণ এদের বিবেক একেবারেই মরে গেছে । সুতরাং এদের হিদায়াত করার | 
জন্য সময় ব্যয় করা ফলধসূ হয় না। ক 
৩, অপরাধীদের সকল অপরাধ সম্পবেহি আল্লাহ ভালোভাবে অবহিত । সুতরাং তাদেরকে | 
॥ অবশাই অপরাধের শান্তি পেতেই হবে । | 

৪. আল্লাহ তাআলা বাতাসের ছারা মেঘমালাকে পরিচালিত করে শুষ যমীনে বৃষ্টি বর্ণ করেন 
এবং মৃত যমীনকে জীবিত করেন । যার ফলে শু-মৃত যমীন জীবিত হয়ে সুজলা-সুফলা হয়ে উঠে । | 

৫. একইভাবে মানব জাতির আদি-অজ সকলেই আল্লাহর হুকুমে হাশরের দিন জীবিত হয়ে | 
আল্লাহর সামনে হাজির হবে । ও 

৬. মানুষের উচ্চারিত সৎকথাসমূহ সত্কমের্র গুউপোষকতায় আল্লাহর নিকট পৌছে যায় ; কিছু | 
অসৎ বাক্যগলো উর্ধে উঠার ক্ষমতা রাখে না, তাই তাদের কোনো মধার্দা আল্লাহর নিকট নেই । | 

৭. কাউকে সম্থানিত করা বা মধার্দাবান করার ক্ষমতা ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে । | 
স্বতরাং কৃত সম্মান-মধার্দা একমাত্র আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 

৮. আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে সে অনুসারে কাজ ছাড়া, কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত | 
ছাড়া, কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে (রাসূলের) সুরত তথা পদ্ধতি ছাড়া এহণ করেন না । 
| ৯. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরদ্ধে যাবতীয় যড়যন্ত্র বা কৃট-কৌশল অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে । 

এজন্য মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক অনুসারী হতে হবে । 
| ১০. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফড়যন্ত্কারীরা আখিরাতে কঠোর শাস্তি পাবে । এতে | 

কোনো সন্দেহ নেই । | 

১১. থম মানুষকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন । অতপর তাদের সৃ্টিধারা শুক্র থেকেই | 
চলে আসছে । এভাবে কিয়ামত পর্র্ত চলতে থাকবে । | 
ৃ ১২. কোনো নারীর গভর্ধারণ ও সম্ভানগরসব কোনটাই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে হতে পারে না | 
| দুনিয়াতে কোনো ঘটনাই আল্লাহর অবগতি ছাড়া ঘটে না । ূ 
| ১৩. দুনিয়ার সকল থাণীর জীবনকাল আল্লাহ কতৃ্কি লাওহে মাহফুবে নির্ধারিত । এতে কম- | 
| বেশী করার ক্ষমতা কারো নেই । | 
| ১৪. কোনো কোনো কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়া বা বয়স কমে যাওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তার | 

অর্থ হলো নিধারিত বয়সেই তার চেয়ে অধিক বয়সের বরকত ও কল্যাণ লাভ করা; আর নিধারিত 

বয়সের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া অধর্হ হলো বয়স কমে যাওয়া । ূ 

১৫. অগণিত-অসংখা মানুষ ও অন্যসব গ্রাণীর বয়সের সঠিক হিসাব পরিচালনা করা আল্লাহর জন্য 
| কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয় । ৃ 





টি ১৬ ১৬. আল্লাহর কুদরতের নিদপন তো আমাদের সামনে জনেক রয়েছে বেন হিট ও পের 
পানি এবং লোনা ও কটু্কাদ বিশিই পানির দুটো উৎস । 

১৭. উভয় একার পানি থেকে আমাদের পুষ্টির অন্যতম উপকরণ জলজ ধাণীর গোশত পাওয়াও | 
| আল্লাহর কুদরতের অন্যত:, নিদশনি । / 
1 ১৮, সম্থদ্র থেকে থাও দামী মুক্তা, হীরক ও বণ পরড়তি সৌন্দর্যের উপকরণ আমরা পেয়ে | 
| থাকি-_-এতেও আমাদের জন্য আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে । ৃ 
| ১৯. নদী-সমুদ্রে যে পরিবহন ব্যবসা তথা নৌকা-জাহাজের চলাচলের মধ্যেও রয়েছে আমাদের 
| ২০. আল্লাহর ক্ষমতা-কৃদরতের নিদর্শন রয়েছে রাত-দিনের আবতর্নের মধ্যে । অজানা কাল | 
| থেকেই ব্যতিক্রমহীন রাত-দিনের আবর্তন হচ্ছে । | 
| ২১. আরও নিদশর্ন রয়েছে চন্্র-সূে্র পরিভ্রেমণের মধ্যে । এরাও আল্লাহর জ্ঞানে নিধার্রিত সময়- | 
| কাল পর্র্ত চলতেই থাকবে । | 


২২. উল্লিখিত নিদশ্নই এমাণ করে যে, আল্লাহ-ই একমার শ্রষ্টা, এতিপালক এবং সাবর্ভৌমত্ের | 
মালিক । | 
২৩. আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মানুষ উপাস্য ও সাবর্ভৌমত্বের মালিকানায় অংশীদার মনে করে, | 
| তারা খেজুরের আঁটির ওপরের পাতলা আবরণেরও মালিক নয় । . 
২৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করে আনুগত্য করে, তারা কিয়ামতের দিন তা | 

ৃ অহ্বীকার করবে এবং সোদিন তারা মুশরিকদের সাথে কোনো সম্পকৈররি কথাই স্বীকার করবে না। 


২৫. আল্লাহর পক্ষ' থেকে আগত নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে থাড খবরই | 
ূ একমার নিভর্রযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য | 





|| চা! 62125215. টি 
১৫. হে মানুষ ! তোমরাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী৩ আর আল্লাহ__তিনি হলেন 
অভাবমুক্ত সর্বগুণে গুণািত৩৭। ্‌ | 
[০4104155989 59 ৯/৮-১১ ০1৪ | 
১৬. যদি তিনি চান তবে তোমাদেরকে বিবৃত করে দেবেন এবং (তোমাদের জায়গায়) এক নতুন সৃষ্টি নিয় 
আসবেন। ১৭. আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয় ।* 


90 -হে;০+]মানুষ ! ”১/-তোমরাই ; :001মুখাপেক্ষী ; 2-কাছে ;4)। 
-আল্লাহর ; আর ; £1)-আল্লাহ ; »৯-তিনি হলেন ; ৯1-অভাবমুক্ত; ১৮৯ - | 
| সর্বগুণে গুণাবিত ।€9১।-যদি ; ' ২ 4তিনি চান ; ৮৫৮৮১ (১5+৮৯৭৪ )- | 
ৰ তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন; ;-এবং ; ০১৮-আসবেন; নি -(3/৮+)-এক 


সৃষ্টি নিয়ে ; ১২১এনতুন ।€9১আর ; (০-মোটেই নয় এ৭১এটা ; ১4০-জন্য ; 414 
-আল্লাহর ;১:724-কঠিন। 


৩৬. কিতা 
সর্বপ্রশংসিত। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মানুষ তাকে আল্লাহ বলে মেনে না 
| নিলে, তার সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা কর্তৃত্ব তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে । অথবা মানুষ তার 
ইবাদাত-বন্দেগী না করলে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই তিনি এতটুকুর জন্য তার 
| সৃষ্টিকূলের কাছে মুখাপেক্ষী__-এমনওনয় । বরংমানুষই তার জীবনের জন্য তথা সৃষ্টি প্রবৃদ্ধি 
ও স্থিতির জন্য সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষী । তাই . মানুষকে তার ইবাদাত-আনুগত্য করার 
নির্দেশ তাদের নিজেদের কল্যাণেই__এতে আল্লাহর কোনো কল্যাণ নেই। এ ইবাদাত- 
আনুগত্যের ওপরই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্তরশীল। তা না হলে 
মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করবে, আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। 


৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ কারো সাহায্যের বা কারো থেকে উপকার লাভের মুখাপেক্ষী 
নন। দুনিয়ার মানুষ প্রচুর সম্পদের মালিক হলে “গনী' হতে পারে ; কিন্তু সে কারো না 
কারো কাছে মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তার সম্পদ ছারা কারো উপকার সাধিত না হলেও সে 
" গনী'-ই থাকতে পারে। এমতাবস্থায় সে কোনো প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হয় না। আল্লাহ | 
| সকল সম্পদের মালিক, ৭54 ডি 
| তার সম্পদের উপর নির্ভরশীল-_-সবাই তীর মুখাপেক্ষী । তিনি ৰ 
পলি কু এ শংলা পাওয়ার জনাও মুখে ন। তাই ভন হি. রী 
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টা 
| ১৮, আর কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না ; আর যদি কোনো বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যকতি 
(কাউকে) ডাকে তা (তার বোঝা) বহন করতে (তবে তবে) কিছুই বহন করা হবে না 


৫9;আর ; +১54-বোঝা বহন করবে না ;%,)0-বোঝা বহনকারী ; “';/-বোঝা ; ,/- | 
অপরের ; -আর ; 0-যদি ; ৮০-ডাকে (কোউকে) 'ু৪১০-বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি ; 
গোজন্য; 4৮৯৮ (৮১+৭-৯)-তা (বোঝা) বহন করতে ; টি -(তবে) বহন 
করা হবেনা; 

৩৮. দস 
জাতিকে বসিয়ে দেয়া আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। তিনি একটি মাত্র 
ইশারা করলেই তোমাদের স্থলে অন্য একটি জাতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অতএব 
নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হও । কারণ কোনো জাতির অপকর্মের ফলে তাদের উপর 
আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির ফায়সালা হয়ে যায়, তখন দুনিয়াতে এমন কোনো শক্তি 
নেই, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে। .. 
| ৩৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুধের গুনাহের বোঝা 
বহন করবে না। কেউ ন্িজের অপরাধের দায়ভার অন্যের উপর চাপাতে পারবে না। 
প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবৃতের ১৩ আয়াতে 
| বলা হয়েছে__ 

74165065385 ০17৯59 

অর্থাৎ, “তারা তো বহন করবে নিজেদের, অপরাধের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার 
সাথে আরও কিছু বোঝা,”এখানে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেরা পথঘ্রষ্ট হওয়ার সাথে 
সাথে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে তারা নিজেদের অপরাধের বোঝা বহন করবেই, 
তৎসঙ্গে আরও কিছু বোঝা বহন করবে, তর্ৰে সেগুলো তাদের বোঝা হবে না যাদেরকে || 
তারা পৎঘ্রষ্ট করেছিল, বরং সে বোঝাগুলো হবে অন্যদের পৎঘ্রষ্ট করার অপরাধের 
বোঝা । সুতরাং উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই। |... 
| হযরত ইকরিমা আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন- কিয়ামতের. দিন এক পিতা || 
| তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি দুনিয়াতে তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ছিলাম । | 
[| পুত স্বীকার করে “বলবে, নিশ্চয়ই আপনার খণ অপরিশোধ্য । আমার জন্য দুনিয়াতে 
| অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। অতপর পিতা বলবে-_-বৎস !আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী, 
তোমার নেকসমূহের মধ্য থেকে যদি তুমি সামান্য কিছু নেক আমাকে দিয়ে দাও, তাতে আমি 
মুক্তি পেয়ে যাব। পুত্র বলবে-__পিতা ।আপনি তো সামান্য জিনিসই চেয়েছেন ; কিন্তু | 
পিতা, আমি কি করব, আমি যদি আমার নেকী থেকে আপনাকে কিছু দিয়ে দেই তবে 
| আমার অবস্থাও আপনার মত হয়ে যাবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে ব্যক্তি | 
| তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরূপ নেকী চাইবে, কিন্তু সে-ও পুত্রের মতই জবাব দেবে । | 
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০ 


ডি %৪ পা পা নপক পা পন ৃ গে দান 

পিন 75 09256 দো)১০1৮5৫256625 

| তা থেকে কোনো কিছু, যদিও সে হয়-নিকটাত্বীয়*ণ আপনি তো শুধুমাত্র তাদেরকে | 

০০, | 

এবংনামায কারেম বরে; নব শিরা এ ৰ 
জনয পরিজ করে; আর আল্লাহর নিকটই (সকলের) রত্যাবর্তন। 


পা 0 কচি ৫0, পারা ০1৩0 ূ 
38145872145 শ। ৩5505999225] 
১৯. আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুম্মান। ২০. আর না (সমান) অন্ধকার ও না আলো। | 
ৃ ২১. এবং না (সমান) ছায়া র 
পা 5 পট পাটির ৪ পাপা পা পা্িপা & পারিণা পাপা তে ৮৪০ পনি পাতা | 
4/1০)1*-০191১9প--৮খাশে 0: (০93)৭১_1 9 | 

ও.না রৌদ্র। ২২. আর সমান নয় জীবিতরা ও না মৃতরা৪২ ; নিশ্চয়ই আল্লাহ | 


“£তা থেকে ; “:১-কোনো কিছু ;/-যদিও ; 9$-সে হয় ;.%৮ -নিকটাত্বীয়; | 
| শুধুমাত্র; :১:-আপনি তো সতর্ক করতে পারেন ; ৮:447তাদেরকে, যারা ; ূ 
১::১.-ভয় করে ; টি (-৯+৮১)-তাদের প্রতিপালককে ; ক 
৬৮৪)-অদৃশ্য সত্বেও; এবং; (৯,$1-কায়েম করে ; ০-নামায ;7-আর ;১০- | 
যে কেউ; /%/-পরিশুদ্ধ করে ; (2-/-তবে শুধুমাত্র ; ৫১০:-সে পরিশুদ্ধ করে ; | 
482) (+১-০+০)-তার নিজের কল্যাণের) জন্যই; 5-আর ; ঞ-নিকটই; 4)0- ূ 
|| আল্লাহর ; “*_...)1-সকলের প্রত্যাবর্তন ।6৯,-আর ; ৬৯০৪ (-সমান নয় ;.১৮৭- | 
অন্ধ; /-ও১* ০:-চ্ুম্মান। €9)-আর ; ঘু-না (সমান) ; 14 1-অন্ধকার ১১- : 
ও; এ-না ; :1-আলো । €)7-এবং ; ৭-না (সমান); 4./-ছায়া ;9-ও; ৭-না; 
| +১০৯|-রৌদ্র । €১আর ; ৬১০ (সমান নয় ; *৮1-জীবিত ;১-ও ; খু-না ; 
| ০০০৭-মৃত ; ১-নিশ্চয়ই ; 4-আল্লাহ ; ৃ 
৪০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অবস্থা যেখানে এমন হবে যে, নিকটাত্মীয় হওয়া সত্বেও কেউ | 
কারো সামান্যতম উপকার করতেও পারবে না বা করতে রাজী হবে না। সেখানে যারা | 
দুনিয়াতে অন্যের গুনাহের দায়িত্ব নেয়ার স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে গুনাহ করার ছাড়পত্র দিয়ে | 
চলছে এবং খিথ্যা ভরসা দিচ্ছে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে তা অনুমেয় । তারা নিজেদের 
চলাছে 88158878587858/ ।অন্যের গুনাহের ১8880488882 | 
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৪8:৪৯৬১২০৪ সূরা ফাতির 


লিজ ঢ০1৪)81 ৬০৮১০ চি যি 
শোনান যাকে চান ; আর আপনি তাদের শোনানে ওয়ালা নন, 
যারা শোয়িত) রয়েছে কবরে৩ । ২৩, আপনি তো নন 


৬ নি পা শর 6 পা পনি তা 


-15291910559550 254 এনা 3195+১5১ 


একজন সতর্ককারী ছাড়া ( অনয কিছ] ২. আমি অবশ্যই আগনাকে মতসহ গিয়েছি সুসবাদদাত 
ডি 


[শোনান যাকে ; £0৫-চান ; 7-আর ;-না ;০9-আপনি ; ; ৮৮৮০ - 
শোনানেওয়ালা ; -তাদের যারা ; 4৮2)| -(শায়িত) রয়েছে কবরে । €9:1-নন; 

আপনি তো ; ৩-ছাড়া (অন্য কিছু) ;*১/-একজন সতর্ককারী | €)-আমি 

অবশ্যই ; &৮১1::/-04+(4-,))-আপনাকে পাঠিয়েছি ; 3৮৮0৮(৮কঞ )- ৃ 

| সত্যসহ ; [.সুসংবাদদাতা হিসেবে ; ৮ও ; (5-সতর্ককারী হিসেবে ; 4- 
আর ; 2া-ছিল না ;:4-কোনো ; এ 24-উম্মত ; 


৪১. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে 
আনুগত্যের মস্তক নত রাখে, এমন লোকেরাই আপনার দেয়া উপদেশবাণী শুনতে 
পারে এবং আপনার সতর্কবাণী তাদের ওপর কার্যকর হতে পারে। 


৪২. আল্লাহ তাঁআলা এ আয়াতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দর 
উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক ব্যক্তি আল্লাহর কুদরতের অগণিত-অসংখ্য 
নিদর্শনাবলীর মধ্যে ডুবে থেকেও অন্ধ হয়ে আছে অর্থাৎ সে এসব নিদর্শনাবলী দেখেও 
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছে না, সে নিজের অস্তিত্ে সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আল্লাহর 
একত্বাদ তথা প্রকৃত সত্যের প্রতি ঈমান আনতেছে না-__ এমন ব্যক্তিকে অন্ধ ছাড়া আর কি 

| বলাযায়? অপরদিকে অন্য ব্যক্তি যে তার চারিপাশে ও নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর 
| কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার সামনে জবাবদিহিতার কথা 
অনুভব করে নবীর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে। অন্ধ ব্যক্তিটি নবীর হিদায়াতের আলো 
| দেখতে পাচ্ছে না সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছে। আর চস্ষুম্থান ব্যক্তি নবীর জানানো 

হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে চলছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে, মুশরিক, কাফির ও 
নান্তিক্যবাদীরা যে পথে চলছে, তা ধ্বংসের পথ | এ ব্যক্তি মু"মিন__এ মু"মিনের পথ ও 

কাফির-সুশরিকদের পথ কখনো এক হতে পারে না। এ দুনিয়াতে এ দু'দলের নীতিও এক 
হতে পারে না, তাই এদের উভয় দলের পরিণতিও এক হতে পারে না। দু'দলই মরে 
|. মাটি হয়ে যাবে। কাফির মুশরিকরা তাদের 'কুকর্মের শান্তি পাবে না, মু'মিনরা তাদের 

ঈমান ও সৎকর্মের কোনো পুরস্কার পাবে না-_ এমন কখনো হতে পারে না । একদল 
আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী অপরদল জাহান্নামের অগ্নিতাপে দগ্ধ । এদের 

ূ 8008800558780858850815518 যেহেতু অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেচনা, ] 





টি পারা £ ২২ 


০ ১5০]14৬০ 45১491 1৪০430053৫8 | 
যাদের মধ্যে আসেনি কোনো সতর্ককারী৪৫। ২৫. আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত 
করে তবে নিঃসন্দেহে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল যারা ছিল তাদের আগে ; 
এটি ৪ ল 5০ পা এটি ৫ি টি এটিজুটিএটিওটি সিটি ভি ওটি 
০১951 ৪১০]1৮০58258182-5109) 395 ৃ 
তাদের নিকট এসেছিলেন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহণ৬ ও ক্ষুদ্র কিতাবসহ 
এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ৭। ২৬. অতপর আমি পাকড়াও করেছিলাম 
9৬ থ|-আসেনি ; ($৮-যাদের মধ্যে ;%:45-কোনো সতর্ককারী । €)7আর ; )1- | 
যদি ;/৮:৫-4-(/+৫-+)-আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; ৮৫ *- 2 -তবে | 
নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; ০১41-তারাও যারা ;-$ ১৮-ছিল তাদের 
আগে 7৮42 ঠে৫-(১+০.০)-তাদের নিকট এসেছিলেন ; +-৫৯+৬-০)- 
তাদের রাসূলগণ ; ০-::0৬-6০-4++৮)-স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; +ও ; ২৭৮৭৯ 
০+৭)-্ষু্র কিতাবসহ ; /-এবং ; +৮1৮-কিতাব সহ; ৮১৯)-উজ্জবল। ৫9০4 - 

অতপর ; ০-আমি পাকড়াও করলাম ; 
সকল নল ক্লে শুক িসস্া ু 
শির্কের অন্ধকারে ডুবে আছে, তারা চেতনাহীন ; তাই তারা মৃত। 

৪৩, অর্থাৎ যাদের বিবেক মরে গেছে ; যাদেরকে আল্লাহর রাসূল সত্য দীনের 
দাওয়াত দেয়ার পরও তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। তারা রাসূলের কথা শুনতেই চায় 
না--এমন লোকদেরকে দীনের প্রতি হিদায়াত দান তাঁর সাধ্যের বাইরে ; কারণ তারা 
| কবরে শায়িত মৃতদের সমান। ৰ 
৪৪. অর্থাৎ আপনি একজন সতর্ককারী মাত্র। আপনার সতর্ক করা সত্বেও কেউ যদি | 


সচেতন না হয়, বরং পথশ্রষ্টতায় ডুবে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। অন্ধদের 
পথ দেখাবার এবং বধিরদের শোনাবার দায়িত আপনার নয়। 


৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে শেষ নবী পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের সবাইকে 
কোনো না কোনো জাতি গোষ্ঠীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। দুনিয়াতে কোনো জাতি- 
গোষ্ঠি-ই এমন ছিল না, যাদের কাছে কোনো না কোনো সতর্ককারী তথা নবী-রাসূল 
পাঠানো হয়নি। 

কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই একথা উল্লিখিত হয়েছে। সূরা রা'দের ৭ম আয়াতে 
বলা হয়েছে___“প্রত্যেক কাওমের জন্যই রয়েছে পথপ্রদর্শক ।” | 


সূরা হিজরের ১০ আয়াতে বলা হয়েছে__-“আর আপনার আগে আমি পূর্ববর্তী 
ি88018888 ! 





৯ পা নেতা পাস 


টড ৬ লা দিন 

০2511-তাদেরকে যারা ; (/৮:4-কুফরী করেছিল ; -১-$-৫--+ )-সুতরাং 
কেমন ; ১$-ছিল ;৮১5--আমার আযাব । 

সূরা শুআরা'র ২০৮ আয়াতে বলা হয়েছে__“আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস 
করিনি যেখানে কোনো সতর্ককারী আসেনি ।” 

এখানে ম্বরণীয় যে, প্রত্যেকটি জনপদে ও প্রত্যেকটি জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে নবী পাঠানো 
| জরুরী নয় বরং একজন নবীর দাওয়াত যতদূর পৌছে ততটুকু পর্যন্ত সে নবী-ই যথেষ্ট। 
তাছাড়া একজন নবীর দাওয়াত ও হিদায়াতের প্রভাব যতদিন ছিল ততদিন নতুন 
নবীর প্রয়োজন ছিল না। 

৪৬. অর্থাৎ তাঁদের রিসালাতের সত্যতার সমর্থনে পেশকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। 
এসব নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তারা আল্লাহর রাসূল। 

৪৭. “যুবুর' শব্দটি “যাবূর'-এর বহুবচন। এর অর্থ সহীফাসমূহ। কিতাব ও যাবূর- 
এর মধ্যেকার পার্থক্য হলো-__যাবূর হলো উপদেশাবলী, নীতিকথা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী- 
সমষ্টি এবং তাতে শরয়ী বিধি-বিধান ছিল না। আর “কিতাব' হলো-__শরয়ী বিধি- 


| বিধান ও আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণমাত্রার গ্রন্থ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ 
আ.-এর ওপর নাযিলকৃত “যাবূর' পূর্ণাঙ্গ শরয়ী বিধান সম্বলিত কিতাব ছিল না। 


আল্লামা বগভী লিখেছেন যে, যাবূর হলো সেই কিতাব যা আল্লাহ তা“আলা দাউদ 
আ.-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন । এটি ছিল একশত পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত; যার অধিকাংশই 
ছিল বিভিন্ন প্রকার দোয়া ও আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা । এতে হালাল, হারাম, 
ফরয বা অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলী এবং অপরাধের শাস্তির কোনো বিধান ছিল না। 


১. মানুষ এবং আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই প্রয়োজনহীন নয় । তাদের অভাব আছে, তাই তারা 
| সাবর্ষণিক আল্লাহর মুখাপেক্ষী । 

- ২. আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় এয়োজন থেকে স্বক্ত; তাই তিনি অভাবমু্ত । সবর্ধকার মুখাপেক্ষিতা 
| থেকেও তিনি মুক্ত । 

৩. আল্লাহ কারো এশংসারও মুখাপেক্ষী নন । কেউ তীর এঁশংসা করুক বা না-ই করুক, তাতে 

তার কিছু আসে যায় না। 
| .৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে অভিতশীল সকল বিলুগ করে দিয়ে তদহ্থলে অন্য কোনো 
595559895 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ২৪৪ সূরা ফাতির 































॥ ৫. আখিরাতে কারো অপরাধের দায়-দারিতু কেউ এহণ করবে না। এমনকি কোনো শনাহগার | 
ব্যক্তি সামান্য কিছু নেকীর অভাবে জাহারামে হাওয়ার যোগ হয়ে যায়, তথাপিও তার ঘনিষ্ঠতম 
আতীয়, তরী, প্রর সামান্য নেকী দিয়ে তাকে জাহারাম থেকে বাঁচাতে রাজী হবে না । 

৬. রাসুলের সতর্ক ও হিদায়াত তাদের জন্যই ফলধসু হতে পারে, যারা আল্লাহকে না দেখেও 
ভয় করে এবং নামায কায়েম করে । 

৭. রাসূলের নিদের্শ অনুসারে যে বা যারা নিজেদেরকে পরিতুদ্ধ করবে, তা তার নিজের জন্যই 
কল্যাণকর । 

৮. যাদের বিবেক মৃত, আল্লাহর কৃদরতের নিদশর্নাবলী দেখে, রাসূলের হিদায়াতের আলো দেখে 
দীনের সৃশীতল ছায়ায় এাশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য যাদের হয় না, তারা অন্ধ, তারা কাফির । 

৯. যাদের বিবেক জাত, যাদের পরিবেশ-রতিবেশে ছড়িয়ে থাকা এবং নিজের অভিত্রে মধ্যে 
ক্রিয়াশীল অসংখ্য নিদর্শন অনুভব করে রাসূলের হিদায়াতের আলোকে পথ চলে দীনের সুশীতল 
ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তারা চকুল্মান | তারা মুব'খিন । 

১০. আখিরাতে কাফির ও মু'মিনের পরিণাম সযান হওয়া কখনো সঙ্বপর নয় । এরাপ কল্পনা 
করা যুক্তি ও বিবেক বিরোধী । 

১১. রাসূলের দায়িতৃ ছিল কুফরীর অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতকরকরা এবং ঈমান ও সত্কমের্র | 
শুভ পরিণাম সম্পকে সুসংবাদ দেয়া । 

১২. দায়ী তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের দায়িত্ব মানুষকে আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে | 
সতকার্করা । এ সতকর্তাকে যারা মূল্যায়ন করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, তা হবে তাদের 
নিজেদের জন্য কল্যাণকর ৷ 

১৩. যারা রাসূলের সতকর্তাকে মূল্যায়ন করবে না তাদের বিবেক মৃত, তাই তারাও মৃত । আর | 
মৃত ব্যক্তিদেরকে হিদায়াতের বাণী শোনানোর সাধ্য কারো নেই । 

১৪. দ্রুনিয়াতে এমন কোনো জাতি-গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়নি, যাদের নিকট নবী-রাসূলের 
মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌছেনি। 

১৫. এক শ্রেণীর মানুষ সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতকে-ই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল । স্বৃতরাং সত্য 
দীনকে মিথ্যা সাব্যন্তকারী মানুষের অভিতু সবর্যুগেই থাকবে, এতে বিন্বয়ের কিছু নেই । 

১৬. সকল নবী-রাসূল কতৃর্কি তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতার সমর্থনে সৃস্পই এমাণ নিয়ে আসা 
সত্বেও তাদেরকে মিথ্যা সাব্যন্ত করা হয়েছে। অতএব আজও এ জাতীয় লোক থাকবে-_এটাই 
স্বাভাবিক । 

১৭. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে সহীফা ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পাধর্যিকারী আসমানী 
কিতাব লাভ করেছিল | রাসূলকেও তাঁর ওপর নাধিলকৃত ওহীকে অ্বীকারের ফলে আল্লাহর আযাব 
তাদেরকে দুনিয়াতেও পাকড়াও করেছিল । আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাততি । 


রা] 





রুল 
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পে কচি পি ৫ 1 তন পাজি পার্ণা নিপাত ডে তা পাতি লি পা 
025৮ 307:42০050729590 
| ২৭:তুমি কি লক্ষ করনি, আল্লাহ-হ তো আসমান থেকে পার্নি বর্ণ করেন; অতপর 
তহারা আমি ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি, যা বিভিন্ন রংয়ের 
১১৮০ ০5 পপুলার পাতি) 1 এর রেশ চিত ভ রি 
: আর পর্বতমালারও রয়েছে গিরিপৎসমূহযা সাদা ও লাল, 
বিচিত্র বর্ণের এবং নিকষ কালো। 


'৬-)১০9-৯:0-8055035-3159 


২৮. আর মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে 
একইভাবে রয়েছে বিচিত্র বর্ণ ;৪৮ 


€১?0-6০5 4+)-তুমি কি লক্ষ্য করনি ; 2101 ঠা-আল্লাহ-ই তো ; :71-বর্ষণ 
করেন; ০০-থেকে ; ১০এ|।-আসমান ; 2০-পানি ; ১২০৮-৫১৯০৯/৭-)-অতগর ৃ 
| আমি উৎপন্ন করি ; +:-তদ্বারা ; ০৮০ফল-ফলাদি ; (৫1 2১*৮-বিভিন্ন ; 1401 - | 

রংয়ের ; +আর ; ১৫) ০৮ পর্বতমালারও রয়েছে ;%:-গিরিপথসমূহ ; এয়া 
সাদা ; 7-ও ১%৮-লাল ; £&12১*$-বিচিত্র ; $01-বর্ণের ; ;-এবং ) ৮৪০৪ পি 
নিকষ ; %,-কালো । €9 /আর ; ১৮মধ্যে রয়েছে ; ০৬|-মানুষ ; /ও 3 
50:4/বিভর পাপী; ৮-এবং ;-%-চতুষ্পদ জর; 1০৯০৮বিচিত্র; তি] 

-(৮+01৯)-তার রং ; 414-একইভাবে ; 


৪৮. অর্থাৎ এ বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মধ্যে যা কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তার 
সবকিছুতেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্ের নিদর্শন রয়েছে। এখানে নেই কোনো একঘেয়েমী। একই 
মাটিতে একই পানি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিচিত্র সব উত্তিদ। এসব উত্ভিদ থেকে উৎপন্ন 
ফলগুলোও স্বাদ, রং ও গন্ধে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ৷ এমনকি একই উত্তিদ থেকে উৎপন্ন 
দু'টো ফলেরও বর্ণ, স্বাদ, এবং দৈহিক কাঠামোতে বৈচিত্রতা দেখা যায়। অতপর যদি 
পাহাড়ের দিকে তাকালে সেখানে দেখা যায় বিচিত্র বর্ণের সমাহার । এসব পাহাড়ের | 
গঠনশৈলীতে রয়েছে বিরাট পার্থক্য ।প্রাণী জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, একই 
| জোড়া থেকে জন্ম নেয়া দু'টো সস্তানও একই রকম হয় না। এই যে বিরাট বৈচিত্র্য ও পার্থক্য, || 
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9০৮52 বে রেযেন যা ূ 
আল্লাহকে তীর বান্দাহদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরা-ই ভয় করে* ; অবশ্যই আল্লাহ 
ও মহাপরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীর্লণ ২৯. নিশ্চয়ই 


|125555180569215959-০৮ ঘ ০ 
যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও.যথারীতি নামায কায়েম করে এবং আমি 
তাদেরকে যা কিছু রিষক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে গোপনে 


(০4-কেবলমাত্র ;.১:.৫-ভয় করে ) ?1/-আল্লাহকে ;'৮,-মধ্যে ; ১১৮০-৫+১৬০)- 
তার বান্দাহদের ; (_.1,)জ্ঞানীরা-ই ; $1-অবশ্যই ; ?-41)-আল্লাহ ; 4+১- 
মহাপরাক্রমশালী ;% 2-পরম ক্ষমাশীল ।€9:/নিশ্চয়ই; ১34-যারা ;3১::-পাঠ | 
করে ; .১-কিতাব ; 411-আল্লাহর ; 5-ও ; 1,০-যথারীতি কায়েম করে ; £11| 
নামায; ৮-এবং;(424খরচ করে; ০-তা থেকে যাকিছু;7:-৯০3১১- | 
রিযৃক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; (.-গোপনে ; 


1 এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এবিশ্ব জাহানের শ্রষ্টা একজন মহাবিজ্ঞানী অতুলনীয় 
্রষ্টা ও সুকৌশলী নির্মাতা । তীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অন্তহীন। প্রত্যেকটি সৃষ্টির অগণিত নমুনা 
তার জ্ঞানে রয়েছে। মানব-আকৃতি ও মানৰ বুদ্ধির বৈচিত্র এবং অন্য সকল সৃষ্টির বৈচিত্র 

| সম্পর্কে সত্যই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা এ 
বিশ্ব-জাহানি ও এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি অনর্থক সৃষ্টি করেননি । এর পেছনে রয়েছে তার 
সুবিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য । সুতরাং মানুষকেও তিনি আকম্সিক | 
খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি । বরং তাকে পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার | 
অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সৃষ্টি কাঠামোর বিভিন্নতা এবং বুদ্ধি-বৈচিত্র-ই এর 
সাক্ষ্য দেয়। যদি তা না হতো- _মানুষ যদি নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টি-কাঠামো, 
প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝৌক-প্রবণতা ও চিন্তা ধারার দিক দিয়ে অভিন্ন হতো 
এবং কোনো প্রকার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের অবকাশই তাদের মধ্যে না থাকতো, তাহলে | 
দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যেতো। সুতরাং সৃষ্টবন্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকার ও বর্ণে 
প্রজ্ঞা সহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার অতুলনীয় নিদর্শন । 

৪৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞানী হবে সে 
আল্লাহকে ততবেশী ভয় করবে । আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ; তাঁর ক্রোধ ও 
পরাক্রমশালীতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃতব সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি কখনো আল্লাহর 
পাকড়াও হতে নির্ভয় হয়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় | 
করে না, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয়ে বেধড়ক গুনাহে লিপ্ত থাকে, সে আসলেই | 
একজন মূর্খ ছাড়া কিছু নয় ; যদিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে | 
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র 25) 57541 ৮3509055০35 2232 
ওপ্রকা্যে, ভারা এমন ব্যবসায়ের আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে নাণ১। ৩০. যাতে করে তিনি 

বি 
৮ নিশ্যাই তিনি অত্যন্ত ক্ষমা, লহ 
(হে নবী 1) ওহী রূপে আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা আমি নাধিল করেছি 


4-ও ; £25--প্রকাশ্যে ; ০৮:-তারা আশা করে ; ঠ৫০- -এমন ব্যবসায়ের ; 7:5১ 
-যাতে কখনো লোকসান হবে না।€)4--৮-- (*১+১৯৮))-যাতে করে তিনি 
(আল্লাহ) পুরোপুরি দেবেন তাদেরকে ;+১7১৯- (৯৯+১১৯)-তাদের প্রতিদান ; 7-এবং; 
৯১ (৯৯+৯)-তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন; ১০-থেকে ; 4:0-0৮-৮5)- 
তার অনুগ্রহ; £41-নিশ্চয়ই তিনি ;'$2-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ;১£:১-গুণগ্রাহী ।6)),-আর 
(হে নবী!) ;:544-যা ;৫:2%/-আমি ওহীরূপে নাধিল করেছি; ৬-৮-আপনার প্রতি ; 
০৮থেকে ; ৮৬।-কিতাৰ ; 


| স্বীকৃত হোক না কেন। পক্ষান্তরে যে ব্য্তি আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখে ]] 
এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে জীবন পরিচালনা করে, সে যুগের দৃষ্টিতে | 
মূর্খ বলে বিবেচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি । 


কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইলমে ক্লামের জ্ঞানের অধিকারী হলেও যদি কোনো 
ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকে, তাহলে তাকে 'জ্ঞানী' বলা যায় না। হযরত ইবনে 
মাসউদ বলেছেন-“বিপুল হাদীসের জ্ঞান থাকাই জ্ঞান নয়, বেশী বেশী আল্লাহর ভয় 
থাকাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক ।” হযরত: হাসান বসরী র.-ও বলেছেন-_-“যে ব্যক্তি 
আল্লাহকে না দেখে ভয় করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন, সে দিকে আকৃষ্ট হয় ও 
আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তার প্রতি নিরাসক্ত থাকে, তিনি-ই আলেম তথা জ্ঞানী ।” 


৫০. অর্থাৎ আল্লাহ এমন-ই পরাক্রমশালী যে, তিনি যখনই চান, আল্লাহদ্রোহীদের 
পাকড়াও করতে পারেন। তার পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই । তবে 
যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাই তিনি যালিমদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিয়ে থাকেন। 


৫১. মানুষ ব্যবসায়ে যেমন নিজের অর্থ-সম্পদ, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে মূলধনের 
অতিরিক্ত বাড়তি মুনাফা পাওয়ার জন্য, তেমনি মু'মিন ব্যক্তিও আল্লাহর ইবাদাত ও 
আনুগত্য করে এবং তার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্বাম-সাধনায় নিজের অর্থ-্রম ও মেধা 
ব্যয় করে শুধু মাত্র এসবের সমপরিমাণ প্রতিদান লাভের জন্য নয়, বরং সমপ্রতিদান || 
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মু 9০০ ৮ পিজি লতা 


! ঢিলে $১0৯320191550 5০৮529103১০ 
দিতির শত ; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভার 
বানদাহদের সম্পর্কে সব ওয়াকিফহাল সর্বৃষ্টাৎ। ৩২. অতগর 


+-তা ; ১০|-সম্পূর্ণ সত্য ; ($:-৮-তা সত্যায়নকারী ; (4-তার ; 4535 - 
সামনে বর্তমান পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে ; %1-নিশ্চয়ই ; 4+আল্লাহ; ;১১৮-৫০ 
১৮+১২৯)-তীর বান্দাহদের সম্পর্কে ;%::৮--সর্ব-ওয়াকিফহাল 7. সর্বষ্টী। €3) 
*-অতপর ; 


লাভের সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাড়তিও পাওয়া যাবে সেই আশায় । আল্লাহ 
তা'আলা ঈমানদারদের এ কাজকে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। তবে ঈমানদারদের এ 
ব্যবসা ও পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যবসা এক নয় । পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যবসাতে 

| লোকসানের ঝুঁকি আছে, কিন্তু আল্লাহর মুমিনের ব্যবসায় লোকসানের কোনো ঝুঁকি 
তো নেই-ই বরং আশাতীত লাভের নিশ্চয়তা । 

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু*মিনদের সৎকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়ার পরও 
নিজ অনুগ্রহে তাদের ধারণার অতীত অনেক বেশী-পুরক্কার দেবেন। এই বেশীর মধ্যে 
আল্লাহ তাআলার সেই ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে যে, মুমিনের সৎকর্মের 
পুরস্কার আল্লাহ তাআলা বহুগুণ বেশী দেবেন, যা কমপক্ষে দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে 
সাতশত গুণ বা তার চেয়েও বেশী হবে । অন্যান্য পাপীর জন্য মুমিনের সুপারিশ কবুল 
করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল । 

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন_ _রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন___“মুমিনের প্রতি 
যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, আখিরাতে মু'মিন ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে । ফলে 
জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সন্ত্্ও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে ।'-(মাযহারী) 

আর সুপারিশ কেবল ঈমানদারদের জন্যই হতে পারবে-_কাফিরের জন্য সুপারিশ 
করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। একইভাবে জান্নাতে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত 
লাভও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের মধ্যে শামিল। 

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন মালিক নন, যে তার গোলামের খুঁত খুঁজে বেড়ায় 
এবং খুঁটি-নাটি ক্রটি-বিচ্যুতি পেলেই তার জন্য পাকড়াও করে শান্তি দেয় ; বরং তিনি 
এমন মালিক যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; মুখলিস মুমিনের ছোট-খাটো দোষ ক্রটি তিনি 
ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং বড় অপরাধও যথার্থ অর্থে তাওবা-অনুশোচনার সাথে ক্ষমা 
চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি মু"মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতের অত্যন্ত কদর করেন। 

৫৪. অর্থাৎ শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর কাছে যে কিতাব ওহীব্মপে পাঠানো হয়েছে এবং 
এ কিতাবে যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে 
একই দাওয়াত পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতেও দেয়া হয়েছে। এ রাসূল পূর্ববর্তী নবী- 

ী,রাসূলদের দাওয়াতের বিপরীত কোনো কথা বলছেন না। যেহেতু এরাসূল পূর্ববর্তী নবী- 


[5 
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শন সঙ্গে জাল কুরান সূরা ফাতির 


54404625550 -৬ ৯ 
আমি এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি (এ উততরাধিকারের জন্য) আমার বান্দাহদের মধ্য 
থেকে বাছাই করে নিয়েছি€* : 2০০১০১০২০১০ 
১১৫] 0640171১, 411, ১১১০৪ যো 22952 
মধ্যমপন্থী ; আর তাদের মধ্যে (কতেক) আল্লাহর হুকুমে নেক কাজে অগ্রবর্তী ছিল; 
র এটাই ছিল অনেক বড় অনুথহ৫৭ | 
১:7;9-আমি উত্তরাধিকারী করেছি ; ₹.:5-)1-এ কিতাবের ; :১53-1| -তাদেরকে, 
যাদেরকে ; (:%:০-আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) বাছাই করে নিয়েছি; মধ্য 
থেকে ; ০১আমার বান্দাহদের ; “:-৮৫৮৮-)-তবে তাদের সি 
(কতেক) ; /০3৬-অত্যাচারী ; /-:50+০১5৭)-নিজের প্রতি; এবং ৮০ - 
তাদের মধ্যে (কতেক) ;%.423% মধ্যমপন্থী ;-আর ; তাদের মধ্যে (কেতেক); 
9%-ছিল অগ্রবর্তী ; ০-/৮-৫০১-৮+৭)-নেক কাঁজে ; ১১৬-হুকুমে ; 401- 
আল্লাহর ; /১ 4)১-এটাই ছিল ;5511-অনুগ্হ ;/:$0-অনেক বড়। 
রাসূল ও কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলছেন না,অতএব তিনি সেসব কিতাবকে স্বীকার 
(করেন এবং সেগুলোতে যে শাশ্বত সত্য দীনের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, তিনিও 
সেদিকেই মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন। 


৫৫. আল্লাহর “খাবীর' ও বাসীর" গুণবাচক নাম দু'টো উল্লেখ করে এখানে বুঝানো 
হয়েছে যে, বান্দাহর প্রকৃতি, চাহিদা, প্রয়োজন এবং কল্যাণ কিসে তার সার্বিক দিক 
সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত ।আর তিনি এসবের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখেন। বান্দাহ 
নিজের সম্পর্কে যাজানে, আল্লাহ তার সম্পর্কে তার চেয়ে বহুগুণ .বেশী জানেন। কারণ তিনি 
তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক । সুতরাং বান্দাহর জন্য কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা সেটাই, যা আল্লাহ 
ওহীরূপে তার রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। | 


৫৬. অর্থাৎ “উম্মতে মুহাম্মদী' ও তাদেরকে আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে বাছাই করে 
নিয়েছি। উম্মতের ওলামায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে এবং অনান্য মুসলমানগণ ওলামায়ে 
কেরামের মধ্যস্থৃতায় এতে শামিল । হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “আল্লাধীনাস্‌ 
তাফাইনা" বলে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার 
অবতীর্ণ প্রত্যেকটি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। যেহেতু কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী 
সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসেবে সমস্ত আসমানী কিতাবের সমষ্টি, যেহেতু 
এর উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ সমস্ত আসমানী কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া । 


|| ইবনে আব্বাস রা. আরও বলেন__“এ উম্মতের আলেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা 
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এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে ; কেননা এ শব্দ নবী- | 
রাসূলদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। 
৫৭. অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী তিন প্রকারের-__যালেম, মধ্যপন্থী ও সৎকর্মে অগ্রগামী । 
(ক) প্রথয় প্রকার হলো, নিজেদের প্রতি যুলুমকারী। এরা এমনসব লোক যারা 
আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব, মুহাম্মদ স.-কে আল্লাহর রাসূল বলে | 
স্বীকার করে ; কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করে না। 
এরা কোনো কোনো ফরয-ওয়াজিব কাজে ক্রটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজে 
ও জড়িত হয়ে পড়ে। এরা মু'মিন কিন্তু গোনাহগার-_-এরা অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী 
নয়। দুর্বল ঈমানের অধিকারী ৷ তবে মুনাফিক বা কাফির নয়। তাই এদেরকে “নিজের 
প্রতি অত্যাচারী" বলা সত্ত্বেও আল্মাহর কিতাবের “উত্তরাধিকারী” হওয়ার মর্যাদায় | 
ভূষিত করা হয়েছে। আর এদের সংখ্যা-ই উম্মতের মধ্যে বেশী হওয়ার কারণে এদের 

কথাই আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 


(খে) দ্বিতীয় প্রকার হলো, মিতচারী মধ্যপন্থী। এরা ফরয-ওয়াজিব পালন করে এবং | 
নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বেঁচে থাকে ৷ তবে মাঝে মাঝে মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবংমাকরূহ 
কাজে জড়িত হয়ে পড়ে । এরা আল্লাহর হুকুম পালন এবং কখনো কখনো অমান্যও করে। | 
তবে নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়নি ; প্রবৃত্তিকে আল্লাহর অনুগত 
রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় এবং সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে । তারপরও কখনো 
কখনো তার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের জীবন ভালো- 
মন্দের সময়ে গঠিত। এ মধ্যপন্থীদেরকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। কারণ, এরা | 
সংখ্যার দিক থেকে প্রথমোক্ত দলের চেয়ে কম, কিন্তু তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী । | 


€গ) তৃতীয় প্রকার হলো, ভালো তথা নেক কাজে অগ্রগামী । আল্লাহর কিতাব তথা 
কুরআনের যথার্থ উত্তরাধিকারী এরাই। এরাই উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। এরা 
কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে সদা-সর্বদা তৎপর থাকে । শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, 
সুনাত, মুস্তাহাব সাধ্যমত মেনে চলে ; নিষিদ্ধ মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজ থেকে | 
বেঁচে থাকতে তৎপর থাকে । নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার আশংকায় অতি 
সতর্কতাবশত মুবাহ কাজ থেকেও দূরে থাকে । আল্লাহর পয়গাম তার বান্দাহদের 
নিকট পৌছানোর কাজেও এরা এগিয়ে থাকে । সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্ামে এগিয়ে 
যেতেও এরা পিছপা হয় না। এরা জেনে-বুঝে গোনাহে লিপ্ত হয় না এবং কখনো 
অজান্তে কোনো গোনাহ হয়ে গেলেও সে সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই আল্লাহর 
দরবারে অনুশোচনা করে তাওবা করে এবং দ্বিতীয়বার এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হয় না। 
প্রথমোক্ত দু'দলের চেয়ে এদের সংখ্যা কম, তাই এদের কথা সবার শেষে বলা হয়েছে। 
“এটাই অনেক বড় অনুগ্রহ' এর অর্থ-_আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারীদের তালিকায় | 
চডামহিতএারা ই দারাহা ব্রা হর বরা জজ রর বারে বানী 
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পা ৪5টি পাপা ৯ ৩৬ ৯5 নিপা শি তা | 


|, বিচারকালীন সময় আটক থাকবে, তাদের কেউ জাহান্নামে যাবেই না__একথা মনে করে 


৩৩. চিরস্থায়ী জান্নাত-__তাতে তারা প্রবেশ করবে€৮ ৷ তাদেরকে সেখানে সাজানো 
হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দিয়ে ; 


€১--+ জান্নাত ;,১.০-চিরস্থায়ী ; ৮$৯1১--৫৯+০+:-)-তাতে তারা প্রবেশ 
করবে ; 2১1০-:-তাদেরকে সাজানো হবে ; $০-সেখানে ;১০-দিয়ে ;7১০4-বালা ; 
০৬১ ৩পন্বর্ণের 73 ১ 9-মুজা ; | 

হতে পারাটা-ই আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ । কারণ মুসলিম উম্মাহর তিন শ্রেণীর মধ্যে 
এরা সবার সেরা । 


৫৮. অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে উম্মতে মুহাম্মাদীর উল্লিখিত তিনটি শ্রৈণীই জান্নাতে 
যাবে । তবে এদের মধ্যে কেউ যাবে কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ; কেউ যাবে 
হিসাব-নিকাশের পর; আবার কেউ যাবে বিচারে শাস্তিযোগ্য হয়ে সেই শাস্তি ভোগ করার 
পর। কুরআন মাজীদের আগে-পরের আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, যারা এ 
তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম । জান্নাতে যাওয়ার হুকুমের সাথে উল্লিখিত তিন শ্রেণীই 
যে সম্পৃক্ত, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত আবু দারদা রা. থেকে 
বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন-_“যারা নেককাজে অগ্রগামী হয়েছে তারা 
বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ; আর যারা মধ্যপন্থী হয়েছে, তাদের হিসেব 
নেয়া হবে, তবে তা হবে সহজ হিসাব ; আর যারা নিজের ওপর যুল্ম করেছে |. 
তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন সময় আটক করে রাখা হবে, অতপর আল্লাহ রহমতের 
সাথে তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং এরাই হবে সেসব লোক, যারা বলবে- সমস্ত 
প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দুঃখ-চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।” 

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে যেটা বুঝা যায় তা হলো- উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে 
নেককাজে অগ্রগামীরা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে । মধ্যপন্থীরা অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয় 
কর্ম করেছে যারা তাদের উভয় কাজের হিসাব হবে ; কিন্তু তা হবে সহজ হিসাব। আর 
যারা নিজের প্রতি যুলুমকারী হবে, তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না; বরং 
হাশরের বিচারকার্ধ চলাকালীন দীর্ঘ সময় আটকে রাখা হবে, অতপর আল্লাহর অনুগ্রহে 
তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। উল্লিখিত হাদীসের সমার্থক সাহাবায়ে . 
কিরামের অনেক বক্তব্যই মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃত করেছেন। আর এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ 
স. থেকে না শুনে এসব কথা তারা বলেননি। 


অতপর কথা থাকে যে, কুরআন মাজীদে ও হাদীসে অনেক অপরাধের শাস্তি স্বরূপ | 
জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি তাদের ঈমানও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে ব 
পারবে না ; তাহলে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তারা শুধুমাত্র, হাশরের দীর্ঘ | 
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আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের । ৩৪. আর তারা বলবে___সকল প্রশংসা 
8১4৯১898599, 





নিলা নি ও এটি ছি শি ও এটি কিটিপ ছি লারা ৮০৩ 5৪ 


২4145 ৩০ 2260017 2-025:925 99৯৯4)! 
অবশ্যই আমাদের প্রতিপালক নিশ্চিত পরম ক্ষমাশীল অত্যন্ত গুণর্থাহী৬০ | ৩৫: যিনি 
নিজ অনুথহে আমাদেরকে অনন্ত নিবাসে স্থান দিয়েছেন ১৬১ 

পূণ উঠিল তর চারশ গড ৯০. ৮৯ ০৫৮৮:৮৮ গড তত পানি তো পা তা 

০12০ ০8919955810-49৮৮0ধু 

সেখানে আমাদেরকে কোনো কষ্টও স্পর্শ করে না এবং সেখানে কোনো ক্লান্তিও আমাদেরকে 
স্পর্শ করে না২। ৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে 


| ?-আর ; ১-/-/-৫৯*৮৮)-তাদের পোশাক হবে ; 4:-১-সেখানে ; ৮১৮ - | 
রেশমের ।€9 ”আর ; [৮$-তারা বলবে; 4১০]/-সকল প্রশংসাঁ; 11-আল্লাহর জন্য; 
৬৪]-যিনি ; দূর করলেন ; -আমাদের থেকে ; 2১৮11-চিন্তা ; )- 
অবশ্যই ; 8১22 
অত্যন্ত গুণথাহী । €9551-নিজ ; (এ-া-আমাদেরকে স্থান দিয়েছেন ; ১০-নিবাসে 
2০02/-অনন্ত ; 4:০৫ ১(৮+-০০+০)-নিজ অনুগ্রহে ; ৫2:9-0০+১৫১ )- 
আমাদেরকে স্র্শও করে না; ; ৮4 ৮১-সেখানে ; .০-কোনো, কষ্ট ; /-এবং ; 
.24-আমাদেরকে স্পর্শ করে না ; সেখানে ;/১;1-কোনো ক্লান্তিও।€9; 

অপ ($-কুফরী করেছে; 7/-তাদের জন্য রয়েছে; 

রাখা উচিত নয়। যেমন কোনো মুমিনকে যদি 

তার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ নিজেই জাহান্নাম ঘোষণা করেছেন। একইভাবে মীরাসী আইনে 
আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকারীর জন্য কুরআন মাজীদে জাহান্নামের ঘোষণা 
দিয়েছেন। সৃদের ব্যাপারেও কুরআন মাজীদে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ 
ছাড়া হাদীসে কাবীরা গুনাহের শাস্তি হিসেবেও জাহান্নাম ঘোষিত হয়েছে। 

৫৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা যেসব দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-পেরেশানীতে ছিলাম এবং 
শেষ-বিচারে আমাদের পরিণাম সম্পর্কে যে শংকায় ছিলাম তা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে 


মুক্তিদান করেছেন। এখন আমরা সকল প্রকার দুশ্চিস্তা-ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত, কারণ 
ভবিষ্যতে আর কখনো দুঃশ্চস্তার কোনো কারণ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা নেই। 


| ৬০. অর্থাৎ তিনি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন 
এবং আমাদের সামান্য সৎকর্মের অত্যন্ত বেশী মূল্যায়ন করেছেন। অতপর তার | 


পারা £ ২২ 


8885859- | নিন 


ৰ ৫ ৯৬ টি ডিপ ০২টি 2৯পপ ৯ শপ হি পর্ভি পাশা “পা 
জাহারাগের অরিন; তাদের অস্তিত্ব শেষ করেও দেয়া হবে না, জি 


শা চিত ৩০ পি চি চিট তা ৯ তা 6০৮০৮ 
৮৯০10) 1772 1১৫ 
আমি প্রত্যেক অকৃতদ্রকে এরপই প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৩৭. আর তারা সেখানে আর্তচিতকার করে 
বলবে-_+হে আমাদের প্রতিপালক । আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করে নিন, 


(০৮ পি 
আমরা নেক কাজ করবো-_তা থেকে ভিন্ন যা আমরা (আগে) করতাম ; 
(আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে (এতটুকু) বয়স দেইনি £ 


/৬-আগুন ;4৮-জাহান্নামের ; ১০) -অস্তিত্ব শেষ করেও দেয়া হবে না; প৮:০- 
তাদের ; 1,?,:-0৯৯৯*+)-যাতে তারা মরে যায় ; ;-আর ; ৮&2.44-না লাঘব 
করাহবে; ৮4:০-তাদের থেকে ; ১--থেকে ; $-:0-০-তার (জাহান্নামের) আযাব ; 


&:-এরপই ; ১৯০আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; ০-প্রত্যেক ; ১ ৫ - 


অকৃতজ্ঞকে।€)১-আর ; ; তারা ; 2৮৯০৮০-আর্ত-চিৎকার করে বলবে; ৮৫৮১ 
সেখানে ;%-হে আমাদের প্রতিপালক ; $,1-আমাদেরকে বের করে নিন (এখান 
থেকে) ; )-১-আমরা করবো ; -):০নেক কাজ ; -2-ভিন্ন; ৬4-তা থেকে যা; 
০ ৬$-আমরা (আগে) করতাম ; ৮৮১৯১ ৮1/-0+৮৭ 1+১)-(আল্লাহ 
বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে (এতটুকু) বয়স দেইনি £ 


নিভিয়ে রি নমিভি হর মিনার হাহা 
গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক । 

৬১. জরি আরিরাডের পনির 
ছিল এ সফরের একটি মনযিল ; তারপর হাশর নশর ছিল আরেকটি পর্যায় । বর্তমানে 
| আমাদেরকে যে আবাসস্থল দিয়েছেন তা এমন স্থায়ী আবাস, যেখান থেকে বের 
হওয়ার আর কোনো আশংকা নেই। 


৬২. অর্থাৎ এখানে আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না বা এমন কোনো কাজ 
কারতে হয় না, যাতে আমাদের কোনো ক্লান্তি আসতে পারে। আমাদের সকল কষ্ট 
পরিশ্রমের অবসান হয়েছে। এখন শুধু সুখ আর সুখ । ৃ 

৬৩. এখানে “কুফরী করেছে অর্থ মুহাম্মাদ স.-এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে 

চালের রি করেছে! ] 
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যাতে সে উপদেশ খ্রহণ করতে পারতো, যে উপদেশ লাভ করতে চাইত৬৪, অথচ 
তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল ; লিন নাহি নহাঃ তো বন 


-যাতে ; +45;-সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো ; 4১-তাতে ;*১-যে ; 74- | 
উপদেশ লাভ করতে চাইত ; /-অথচ ; ০ 2১ £-(৮:৮%)-তোমাদের কাছে || 
এসেছিল ; 24-:)|-সতর্ককারীও ; [৯$,4-(15+১+--অতএব ভোগ করো শাস্তির | 
মজা ; ৮-/-কেননা নেই ; ১:-4১1-যালিমদের জন্য ; ৮০-কোনো ; ০০ - | 
সাহায্যকারী । ৷ 


৬৪. অর্থাৎ জাহান্নামে কাফিররা যখন ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক | 
আমাদেরকে «লন আযাব থেকে রেহাই দিন, আমরা সৎকর্ম করবো, অতীতের সকল | 
অপকর্ম ছেড়ে-দেবো। তখন আল্লাহ জবাবে বলবেন-_আমি কি তোমাদেরকে এমন 
বয়স দেইনি যাতে একজন চিন্তাশীল লোক চিন্তা করে সঠিক পথে আসতে পারে £ | 
যেসৰ বয়সে মানুষ সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ পায় ? ৰ 
এ আয়াতের দৃষ্টিতে কেউ যদি এ বয়সে পৌছার আগে মৃত্যুবরণ করে । তাহলে তাকে | 
আল্লাহর দরবারে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ বয়সে পৌছে গেলে | 
তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে! অতপর তার বয়স যতই বেড়ে যেতে থাকবে | 
এবং হিদায়াত লাভের যতই সুযোগ সে পেতে থাকবে ততই তার দায়িত্ব কঠোর হয়ে | 
যেতে থাকবে । যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌছেও হিদায়াতের পথে এগিয়ে আসবে না, তার 
কোনো ওযরই আল্লাহর দরবারে টিকবে না। | 


হযরত সাহ্‌ল ইবনে "সা'দ সায়েদী রা. বর্ণিত হাদীসে আছে__রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ | 
করেছেন, “যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে, তার জন্য ওযর পেশ করার সুযোগ থাকে, কিন্তু 


যে ব্যক্তি৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়স পর্যস্ত পৌছেযায়, তার জন্য ওযর পেশ করার 
কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।” 


রথ রুকৃ* (২৭-৩৭ আয়াত) -এর শিক্ষা ৃ 
১, পানির ঘারাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ, অন্যসব প্রাণী এবং উ্ভীদের জীবন এবাহ চালু 
রেখেছেন । তাই পানির অপর নায জীবন । 


| ২. গাল উৎস ভরত হলেও আহ তাআলা মদ বৃষ্টি আকারে বিডির অঞে বরের 





টি না করতেন, তাহলে ভূপুর্ঠে কোনো উডিদ-ই জন্মাতো না । সৃতরাং বৃষ্টিপাত সৃষ্টিকুলের জন রণ 
আল্লাহর অন্যতম রহমতন্বরূপ | | 

৩. বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদিত ফল-ফলাদীর রং স্বাদ ও গন্ধে যেমন রয়েছে এচুর বৈচিত্র্য, তেমনি 
আল্লাহ আল্লাহর কুদরতের নিশান পাহাড়-পরর্তের আকার-আকৃতি ও বধের রয়েছে এচুর পার্ক । 

৪. আল্লাহর অপর সৃষ্টির অন্যতম পশু-পাখির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট বরর-বৈচি্ । 

৫. উল্লিখিত নিদ্শর্নাবলী আল্লাহর একতৃ ও অসীম শক্তি ক্ষমতার সুস্পঈ এমাণ । 

৬. 'আলেম' বা একৃত জ্ঞানী তারাই যারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসৃলের সুন্নাহর জ্ঞান রাখেন এবং 
আল্লাহকে ভয় করেন । অতএব যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই । তিনি উল্লিখিত জ্ঞানের আধিকারী 
হলেও তাঁকে 'আলেম' বা জ্ঞানী বলা যায় না। 

৭, মুমিনের বৈশিষ্ট হলো-_তিনি সদা-সবর্দা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অজর্নে মশগুল থাকেন, 
নামায আদায়ের মাধ্যমে দৈহিক ইবাদাত সম্পাদন করেন এবং আল্লাহর পথে আধিকি ত্যাগের 
মাধ্যমে আধির্কি ইবাদাত করেন । 

৮. মমিন ব্যজি আল্লাহর সাথে তার ব্যবসায়ে শুধুমাত মূলধনের সমপরিমাণ এতিদান-ই আশা 
করেন না ; বরং অতিরিক্ত পুরক্কারও আশা করেন। আর আল্লাহ-ও মব'মিনদেরকে আশাতীত 
প্ুরফার দেবেন । 

৯. আল্লাহ মুমিনের ছোটখাটো গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং বড় গুনাহ-ও তাওবা করলে ক্ষমা 
করে দেন, কারণ তিনি অত্যভ ক্ষমাশীল । 

১০. আল্লাহ মুমিনের নিষ্ঠাপৃ্ণ ইবাদাতকে অবূল্যায়ন করেন না; কারণ তিনি অত্যন্ত গুণখাহী । 

১১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাধিল হয়েছে । এটা অতীতের আসমানী কিতাবওলোর 
সত্যায়নকারী । কেননা এতে ইতিপৃবের্কার কিতাবসমূহের মূল বিষয়গলো সরিবেশিত রয়েছে । 

১২. আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাহর জন্য যে বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা-ই বান্দাহর জন্য 
কল্যাণকর ; কারণ তিনি বান্দাহর সর্ব বিষয় সম্পকে অবগত এবং বান্দাহর সবকিছুর দ্রটী । 

১৩. আল্লাহ মুসলিম উদ্মাহকে মানব জাতি থেকে বাছাই করে নিয়েছেন তাঁর কিতাব তথা আল 
কুরআনের উত্তরাধিকারী হিসেবে । 

১৪. মুসলিম উম্মাহ তথা উম্মতে মৃহাম্মাদী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণী বিশ্বাসের দিক থেকে 
স্বমিন, কিতু শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিব পালনে ক্রুটি করে এবং শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত । 
এরা নিজের এতি যুলুমকারী । তবে এরা বিদ্রোহী নয় । এরা সংখ্যায় বেশী । 

১৫. ছিতীয় শ্রেণীর মু'মিন শরীয়তের ফরয-ওয়াজিব পালন করে * আবার মাঝে মাঝে আল্লাহর 
হুকুম অমান্যও করে । এদের জীবনে ভালো-মন্দ উভয় কাজের সমাবেশ রয়েছে । এরা সংখ্যায় 
এম দলের চেয়ে কম । 

১৬, তৃতীয়. দল নেক কাজে অথবতাঁ। এরা আল্লাহর কিতাবের উভ্রাধিকারী হওয়ার হক 
যথাযথভাবে পালনকারী । এরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ৷ কখনো গুনাহ হয়ে 
গেলেও চেতনা আসার সাথে সাথে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেয় । 

১৭, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের উভরাধিকারীদের সবাইকে অবশেষে জারাত দান করবেন । 
| তবে এম দলকে হাশরের দীর্ঘ সময়কাল আটক রাখার পর জানাতে এবেশ করাবেন । দ্বিতীয় | 
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[ঁ দ কে সহজ হিসাব নিয়ে জানাতে এবেশ করাবেন এবং তৃতীয় দলকে বিনা হিসাবে জ 
এবেশ করাবেন । | ৰ 
১৮. জানাতবাসীদেরকে কর্ণ-রৌপোর অলংকারে সাজানো হবে এবং মহামুল্য রেশমী পোশাক 

পরিধান করানো হবে । 


১৯. জারাতীরা সকল একার দুঃশ্চিভা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী জারাতে অনভকাল 
বসবাশ করবে । 


* ২০, জানাতীরা সকল একার অশাভি ও দুঃশ্চিভা থেকে যুক্তি পেয়ে আল্লাহর এরশংসায় সদা নিমগ্র 
থাকবে । 

২১. জারাতের সখ হবে অনাবিল । সেখানে সুখের সাথে কণামার দুঃখের মিশ্রণ থাকবে না । 
এমনকি দৃঃখের কোনো একার আশংকাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না । 

২২. আর আল্লাহদোহী কাফিরদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহারাম । সেখানে দুঃখের সাথে সুখের 
কণা মাত্র মিশ্রণ থাকবে না । এমনকি সুখের সামান্যতম আশার আলোও তারা দেখবে না । 

২৩. বিদবোহী কাফিররা দুনিয়াতে আবার এসে নেক কাজ করার সযোগ পাওয়ার আবেদন জানাবে, 
কিছু তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না । কারণ তাদেরকে যথেই বয়স দেয়া হয়েছে । 

২৪. জাহারামে বিদোহী কাফিরদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না । তাদেরকে চিরদিন জাহারামের 
শাতি ভোগ করতে হবে । 
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পর 1% প 65 
| জারা কাযা ূ 
| ৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় অবগত ; অবশ্যই | 
| রিতা রিকি | 
ছলে বি উপাত্ত পাতি & তলা পা জি পিতা তা £ ] 
9১4 এটিও ১8৫ ০৮৮৩, ০5) ৪৫৬৫ ০1555 | 
৩৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন৬ ; | 
সুতরাং যে কুফরী করবে তার ওপরই তার কুফরীর দায় বর্তাবে৬ এবং 


[০ 32585-8%) ৩৯৩৯১০০৮১02 ূ 
কাফিরদের কুফরী তো (তাদের প্রতি) তাদের প্রতিপালকের রাগ ছাড়া কিছুই বাড়ায় 
| না; আর বাড়ায় না কাফিরদের 
 ভ9:1-নিশ্চয়ই ; 24)1-আল্লাহ ; ৮/৮-অবগত ; ₹৮৮-যাবতীয় গোপন বিষয় 7 
| ০১-৮/-আসমান ; %-ও ; ১৮১ যেমীনের ; 4-অবশ্যই তিনি ; ১০4০ -সবিশেষ | 
| অবগত ; ০০+সেসব বিষয় যা কিছু রয়েছে ; “/ -০/-মনের গভীরে । ৫৯১ - | 
তিনিই ; $41-সেই সত্তা যিনি ; ৭7757 
| ৩৪2৪ প্রতিনিধি ; ০৮১ পৃথিবীতে ; ০০০-সুতরাং যে ; ৮5$- 
| 4৮1-০-4-+-)-তার ওপরই ; টিনা শত ৰ 
1 এবং ; ০+7:৭-বাড়ায় না ; ,541-কাফিরদের ; ৮১//-৫৯+০০)-তাদের কুফরী | 
| তো (তাদের প্রতি) ; ১২-দনিকট ;14:১-৫১৯+১)-তাদের প্রতিপালকের ; | - 
ছাড়া ; (282-রাগ ; 7-আর ; 4£:9-বাঁড়ায় না ; ১£১1)-কাফিরদের ; 
৬৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করছো, তার অর্থ এটা নয় যে, ] 
| তোমরা এসবের মালিক। বরং মূল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে তোমরা এ সবের ভোগ- | 
| ব্যবহারের অধিকার লাভ. করেছো। অথবা এর অর্থ-আগেকার জতি-গোষ্ঠী অতিবাহিত | 
॥ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। 
| ৬৬. এখানে কুফরী করার অর্থ__যারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে | 
| নিজেরাই সার্বভৌমত্বের দাবীদার হয়ে বসবে ; অথবা যারা অতীত জাতি-গোষ্ঠীর 
স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ ভুলে গিয়ে তাদের | 
পথই অনুসরণ করবে, তাদের পরিণাম এমন হবে। 





শ.শ.কু.১০/৩৩-- পারা ৪ ২২ 


দা ৯০০ 7১ পাঁলিশটি জিলা পানি ০টি নটি নিলা & ০০ চু এশা 
(৮4055; ০5০১০০ চারি ১০45)60591)-5থ1 রি 
তাদের কুফরী (তাদের নিজেদের) ক্ষতি ছাড়া (অন্য কিছু) 8০. আপনি বনুন-__'তোমরা কি তোমাদের (বানানো) 
শরীকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডেকে থাক ?৬ | 
০01159১9418 ১5+81055)%1 5921055) 
| তোমরা আমাকে দেখাও যমীনের কোন্‌ অংশ তারা সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানে | 
তাদের কোনো অংশীদারিত্ব থাকলে, অথবা আমি তাদের দিয়ে থাকলে 


গড পা সিডি টি দিত পতি খু পাপা [তর নিশা গা 

১2527০25209 ৭80 ৯21055234৮৮ 
| কোনো কিতাব, তাই তার প্রমাণের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত ; বরং যালিমরা তাদের | 
| একে অপরকে কোনো ওয়াদা দেয় না 


"১৮৮4-৫৯৮৮)-তাদের কুফরী ; ৩1-ছাড়া (অন্য কিছু) ; (0.-৮-€তোদের | 
| নিজেদের) ক্ষতি । 9 1-১-আপনি বলুন 1২; :-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; 
৫: :০১-৫৮+০১)-তোমাদের (বানানো) শরীকদের সঙ্ন্ধে ; 3:41 যাদেরকে; 
| ১৯১৮-তোমরা ডেকে থাক ; ১+১ ১-ছেড়ে ; “111-আল্লাহকে ; ৮৮1 -তোমরা | 
| আমাকে দেখাও ; ঠি.-কোন্‌ অংশ ; [১ £1-তারা সৃষ্টি করেছে ; ১৮৭ ১০ - | 
| যমীনের ; 7-অথবা ; +-তাদের ; 4৮কোনো অংশীদারিত্ব থাকলে ; ০১ | 
০৯৯৮৭।আসমানে ; শ-অথবা ; ৮57 (০৮+১৮)- -আমি তাদের দিয়ে থাকলে ূ 
২৪কোনো কিতাব ?5-তাই তারা প্রতিষ্ঠিত; ওপর +,০::4প্রমাণের রা 
| 5৮তার ; ১বরং ; +-.£0-কোনো ওয়াদা দেয় না ; 3৯--৮/যালিমরা ; | 
১4০৮ (০১+০০)-তাদের একে ; (অপরকে ; 

৬৭. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ, 


তারা তো আল্লাহর শরীক নয়-_হতে পারে না, কারণ আল্লাহ হলেন লা শরীক । এসব 
তো তোমাদের নিজেদের মনগড়া খোদা । ৰ 


৬৮. অর্থাৎ আমি কি আমার পক্ষ থেকে লিখিত কোনো প্রমাণ তাদেরকে দিয়েছি, 
যার ভিত্তিতে তারা তাদের বানানো মিথ্যা খোদাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের সামনে 
| নযর-নেয়ায পেশ করে, তাদের কাছে বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আবেদন | 
জানায় এবং তাদের প্রতি-ই কৃতজ্ঞতা জানায়। যদি তেমন কোনো কিছু থাকে তাহলে তারা | 
তা পেশ করুক । আর যদি তা না থাকে, তাহলে এসব শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি 
তারা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে । আসমান-যমীনের কোথাও কি এসব বানোয়াট | 





পারা ঃ$ ২২ 


চি 01০2795৯১10 ৩55218197528 র 

| ধোকা ছাড়া৬৯। ৪১ নিশ্চয় আল্লাহ-ই আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, 
যাতে সেগুলো টলে না যায় ; আর যদি 

| 991)9৯৮১৯১০(5 291, ০5559452491) 

[ সেগুলো টলটলায়মান হয়, তাহলে তার পরে এদেরকে কেউ স্থির রাখতে পারে না,৭* | 

ূ অবশ্যই তিনি হলেন অত্যন্ত সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল ।১ ৪২. আর | 


৭।-ছাড়া ;.()১-ধোকা । €6১%1-নিশ্চয় ; 2410-আল্লাহ ; &...+-স্থিরভাবে ধরে 
রাখেন ; ০১-৯--)-আসমান ; 7-ও ; ০৮)৭1-যমীনকে ; ৭? া-যাতে সেগুলো 
টলে না যায় ; ;-আর ; -:1-যদি ; 10-সেগুলো টলটলায়মান হয় ; | 
8475 ১দা কেউ ১ ১০০ 9৮(0৮-৮2০)-তার 

24-অবশ্যই তিনি ; 3-হলেন ; (অত্যন্ত সহনশীল ; (4 -পরম 
রতি 


অবশ্যই না-বাচক হবে। অথবা আল্লাহ তার নাধিলকৃত কিতাবসমূহে কি কোনো সাক্ষ্য- ূ 

প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ নিজেই সেসব ক্ষমতা ইখতিয়ার তাদের খোদাদেরকে দিয়ে 
॥ রেখেছেন, যেগুলো তারা তাদের বানোয়াট খোদাদের সাথে যুক্ত করেছে। এর জবাবও 
| না-বাচক হবে। তাহলে তারা কি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, যার জন্য তারা 
| আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ারকে যাকে ইচ্ছা বন্টন করে দিচ্ছে। 


৬৯. অর্থাৎ মুশরিকদের সেসব ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় গুরু, পুরোহিত নেতা-নেত্রী, দরগাহ 
মাজার এর গদীনশীন, খাদেম যারা মানুষকে তাদের পরকালের মুক্তির এজেন্সী নেয়ার দাবী 
| করে এবং বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচার করে জনসাধারণকে ধোকা দেয়। | 
আয়াতে এসব ধোকাবাজদের কথাই বলা হয়েছে। এরা মানুষকে বুঝাতে চায় যে, 
অমুক দরবারে নযর-নেয়ায দিয়ে তার শরণাপন্ন হলে তোমার দুনিয়ার সব সংকটের 
সমাধান হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তোমার গুনাহের পরিমাণ যা-ই থাক না কেন, সব 
॥ মাফ হয়ে যাবে। ! 


৭০. “নিশ্চয়ই আল্লাহই আসমান-যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন'-এর অর্থ তাদের 
গতিরদ্ধ করে দেয়া নয়, বরংএর অর্থ নিজের অবস্থান থেকে সরে যাওয়া বা টলে যাওয়া 
থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ আল্লাহ-ই এ অসীম বিশ্ব-জগতকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। কোনো 
৷ .ফেরেশতা,জ্িন, কোনো নবী বা অলী ও এজগতকে ধরে রাখছে না । এ জগতকে ধরে রাখাতো 

দূরের কথা, এ জগতের আকার-আয়তন সম্পর্কে কোনো ধারণাও তাদের নেই। তারা 

প্রত্যেকেই নিজেদের অস্তিত্ লাভ ও স্থায়িত্র জন্যই তো সেই সার্বভৌম সত্তার 
নিকট মুখাপেক্ষী । সুতরাং তাদেরকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অংশীদার 
মনে করা নিরেট বোকামী ও ধোকার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে । 





পারা £ ২২ 


টে জাতের হিতে কা 
2 ১ 
আসতো, তারা অবশ্য অবশ্যই অধিকতর হিদায়াত গ্রহণকারী হয়ে যেতো, ূ 
0241,81)5) 110 ১256275 ভুধা ৫৭ ০০ 
[অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে” ; অতপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আসলো, (তেখন)] 
| আদর ছড়া কিছুই বৃদ্ধি গেলো না। ৪৩০ রাধা বজায় রাখার জন্য | 
৩৮9981৩51/ 5৫45-৬৯-05 ০৪১1৪ | 
পৃথিবীতে এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে ; অথচ হীন ষড়ন্ত্র তার কর্তা ছাড়া অন্য 
কাউকে ঘিরে ধরে না৭৩; তবে কি 
(৯-.তারা কসম করে বলে ;*4৬-আল্লাহর নামে ; -৫-সাধ্যমত ;/--1- | 
র (৯১+০-৯%)-তাদের কসমের ; ৩4-যদি ; 4 £ ৮-৫৯+৩৮ *(৮৯)-তাদের কাছে 
আসতো ; ++--কোনো সতর্ককারী ; ১:৯৮-৮-তারা অবশ্য অবশ্যই হয়ে যেতো ; ৃ 
৬১-৮-অধিকতর হিদায়াত গ্রহণকারী; : ১-চেয়ে;/53| ৬-০1-অন্য যে কোনো জাতির; | 
| ৮.1$-অতপর যখন ; :-আসলো; 2-তাদের কাছে; %-সতর্ককারী ; ১9০ | 
[ (তখন) কিছুই বৃদ্ধি পেলো না; »-তাদের ; এ|-ছাড়া ; 7৯০-ঘৃণা ।€9-৮-৮- | 
| প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ; ০৮) ০-পৃথিবীতে ; ১এবং  + ৮৮০]| ৮$-০হীন 
| ষড়যন্ত্রের কারণে ; 3-অথচ ; 9:৮-4-ঘিরে ধরে না ;:৮-| /4-৯1-হীন ষড়যন্ত্র; | | 
| -ছাড়া অন্য কাউকে) ; +1-0+৯+০)-তার কর্তা ; )4$-তবে কি; ৃ 
| ৭১. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে এত বেয়াদবীমূলক আচরণ করছে, তারপরও তিনি 
তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে শাস্তি দিচ্ছেন না, এটা তার অত্যন্ত সহনশীলতা | 
ও পরম ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক। 


৭২. মুহাম্মদ স.-এর আগমনের আগে আরববাসী কাফির-মুশরিকরা ইয়াছুদী ও 
খৃষ্টানদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতন দেখে বলতো যে, এদের মধ্যে আল্লাহ নবী 
| পাঠিয়েছেন, তা সত্তেও এরা হিদায়াত লাভ করতে পারলো না ; আমাদের মধ্যে যদি এ | 
রকম কোনো সতর্ককারী নবী আসতো, তাহলে আমরা দুনিয়ার সব জাতির চেয়ে | 
অগ্রগামী থাকতাম । আরববাসী কাফির কুরাইশদের এসব কথা কুরআন মাজীদের অন্য | 
স্থানেও উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল আনআমের ১৫৬ থেকে ১৫৭ আয়াতে বলা | 
| হয়েছে__“হয়তো তোমরা বলতে পারতে যে, কিতাব তো শুধুমাত্র আমাদের পূর্ববর্তী | 
85555858555855555555755858871 





৪৪৯১৪০১১৯৪৫ ৬১১ সূরা ফাতির 


রি? পাতে 91১1456৮048 7 | 
তারা পূর্বব্তীদের (সাথে কৃত) বিধান-পদ্ধতির অপেক্ষা করছে" ; তাহলে (জেনে রাখুন) আপনি (এদের 
ব্যাপারে) আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন গাবেন না ; টি, 


450156-- ০2)ধী $19-52-199২৯৫401554 | 
তিল তারা কি দুনিয়াতে সফর করে না? তাহলে | 
ৰ তারা দেখতে পেতো কেমন হয়েছিল ৃ 
| 9১৮::-তারা অপেক্ষা করছে; :.. 41-বিধান পদ্ধতির ; ০:%4]-পূর্ববতীদের ; 19 | 
| 2৮--তাহলে (জেনে রাখুন) আপনি পাবেন না (এদের ব্যাপারেও) ; ০.৫:.|-বিধানে ; 
ৰ এ )আল্লাহর ; 2 কোনো পরিবর্তন ;;-এবং ; 7 -কখনো আপনি পাবেন | 
| না; ০৫./-বিধানে ;44)-আল্লাহর ; 9৩৯৮-কোনো ষড়যন্ত্র €1/৮.: -10-+1 | 
1 ৮/৯১)-তারা কি সফর করে না $ ১৮১৭| এ৪-দুনিয়াতে ; 1১:১0 
| 1)95)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; -২৫-কেমন ; ১4-হয়েছিল ; 


| কিছুই জানতাম না। অথবা তোমরা বলতে__যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা | 
॥ হতো, তাহলে আমরা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম ।” 


| সূরা আস সাফফাতের ১৬৭-১৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর কাফিররা তো | 
বলতো-__যদি পূর্ববরতীদের কিতাবের মত, আমাদের কাছেও কোনো কিতাব থাকতো | 
| তবে আমরাও আল্লাহর খাটি বান্দাহ হতাম।” | 


৭৩. 'লা ইয়াহীকু' অর্থ “লা ইউহীতু' বা “লা ইসীকু' অর্থাৎ হীন ষড়যন্ত্রের শাস্তি ৰ 
॥ অন্য কারো ওপর পতিত হয় না-_খোদ ষড়যন্ত্রকারীর ওপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি | 
| অপরের অনিষ্ট কামনা করে সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়। ॥ 


প্রশ্ন হতে পারে যে, দুনিয়াতে. অনেক সময় ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেখা | 
| যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়েই যায়। এর জবাবে বলা যায় | 
| যে, এ ক্ষতি আখিরাতের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ক্ষতি আর ষড়যন্ত্রকারীর ক্ষতি হলো | 
| আখিরাতের ক্ষতি যা অত্যন্ত গুরুতর ও চিরস্থায়ী। আর এর বিপরীতে দুনিয়াবী ক্ষতি | 
॥ একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার । ৰ 
| মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাী বলেন__“তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও | 
প্রতিফলবা শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবেন না-_€১) কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
| ষড়যন্ত্র করে তাকে কষ্ট দেয়া (২) যুল্ম করা এবং (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ।” (ইবনে কাসীর) .| 
| বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ | 
| গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার ওপর যুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও | 
। কাউকে বাচতে দেখা যায়নি । 





লিটিকি উওর এটি পা তি 8 ভিপি 2৯ টা কটি তা 
| 


১০৩০ 25806 0০255 


অনেক বেশী কঠোর শক্তির দিক থেকে ; আর আল্লাহ তো এমন নন-_ ূ 

01%95০60412)41,8559০41 88 ৩০558*4 | 

যাতে কোনো কিছু তাকে অক্ষম করে দিতে পারে আসমানে আর না যমীনে ; | 
১০০৮৮১৬০৪০৪ 


৪৫. দি জল ০ | 
করেছে, তবে তার (যমীনের) পিঠের ওপর রেহাই দিতেন না 


&-১৬-পরিণাম ; ১:44/-তাদের যারা ছিল ; ৮১ ৮৫৮৬০৮ )-তাদের | 
আগে ; 7-অথচ ; 1-তারা (পূর্ববর্তীরা) ছিল; /:-অনেক বেশী কঠোর ; 14০- 
(৯+০১-এদের চেয়ে ; %/-শক্তির দিক থেকে ; ;-আর ; 3৬ -এমন নন ; 44)। 
-আল্লাহ তো ;/7--/-+১+--৮)-যাতে তাকে অক্ষম করে দিতে পারে ; ৮৫ র 
“কোনো কিছু ; ০১: "আসমানে ; 5-আর ; এ-না ; ৮১এ ৮-যমীনে ; 
24-0৮9)-নিশ্চয়ই তিনি ; 3৩-হলেন ; 4 সর্বজ্ঞ; (৮:-১-সর্ব শক্তিমান €8 
$-আর ; +]-যদি ; 4৯-:-পাকড়াও করতেন ; ; এ]-আল্লাহ ; :,$-মানুষকে ; পে 
-তার কারণে যা ; (৮. $-তারা কামাই করেছে ; ৫ ৮০-তবে রেহাই দিতেন না ; | 
-০-ওপর ; ১,৮-৫৯+৯)-তার (যমীনের) পিঠের ; ৃ 
আয়াতে সামথিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি। অধিকাংশ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে বলা ] 
হয়েছে। 

৭৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা তাদের নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল 


এবং তাদেরকে এ অপরাধের কারণে আল্লাহ যেমন ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিলেন, | 
এরাও কি সেই পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছে ? | 

৭৫. অর্থাৎ অতীতের জাতি-গোষ্ঠীগুলো তাদের নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে | 
তাদের প্রতি শাস্তির যে বিধান জারী হয়েছিল, সে বিধান বাতিল হয়ে যায়নি, আর না | 
তাতে কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে। ূ 
| ৭৬. অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করলে শাস্তির সেই আইন জারীর পথে কেউ | 
] 88818555585585555055055695587580517888 ॥ |] 





৪৯০১ ০৯৬ পাটি 2 তেও ও 
০) ৬সনএ [1525582 
জানো কটি ভাজীকেও কিন ভিনি একা নিলি মে রন তাদেরকে অরকাদ দিচ্ছে: | 
অতপর তাদের নির্দিষ্ট সেই মেয়াদ যখন এসে পড়বে (জেনে রাখা উচিত) তখন নিশ্চিত | 


£€ পন তা শপ ও লা 


০1522 ৮১১৯১ ০)141 
আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাহদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।৭* 


22 ৮কোনো একটি প্রাণীকেও ; ১শ%কিন্তু ; চিকির (*৯+৮৯% )-তিনি | 
| 'অবকার্শ দিচ্ছেন ; পর্বত; ,-এক মেয়াদ ; ১০ নির্দিষ্ট ; 33-01১+ )- | 
অতপর যখন ; 2০-এসে পড়বে ; +15-(১+১-১)-তাদের নির্দিষ্ট সেই মেয়াদ ; ৃ 
0৩-(জেনে রাখা উচিত) তখন নিশ্চিত ; £1)।-আল্লাহ ; 3৬-হলেন ; +১৬- -তার 
বান্দাহদের প্রতি ; (+-সম্যক দ্রষ্টা। ০ 


| ৭৭. অর্থাৎ অপরাধীদের কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও | 
॥ করে যে শাস্তি দিচ্ছে না, তার অর্থ এটা নয় যে, তিনি এসব দেখছেন না ; বরং তিনি | 
সবই দেখছেন ; তিনি তো তাদেরকে দেয়া অবকাশের মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় 
আছেন, তা শেষ হলেই পাকড়াও করবেন ; তখন একজন অপরাধীও তা থেকে পালিয়ে 


বাচতে পারবে না। 
১. আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে বিশ্বজগতের কোথাও কিছু নেই । মানুষের মনের গোপন কৃটিরে যা 
| বুদবুদের মত উদ্ভূত হয়ে মিলিয়ে যায় তা-ও তিনি জানেন । ৃ 
২. মানুষ দ্রনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি । এ দায়িতে অবহেলা বা দায়িত্বের খেলাফ কাজ করলে | 
| বা দায়িত পালনে অ্কীকাতি জানালে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে । ৃ 
| ৩. আল্লাহর দেয়া খিলাফত তথা এতিনিধিত্র দায়িতু পালন না করলে আল্লাহ রাগাঘিত হন । | 
আর আল্লাহর ক্রোধে পতিত হলে উভয় জাহান বরবাদ হয়ে যাবে । | 
৪. বিশ্ব জগতের সবকিছুর স্রষ্টা একমার আল্লাহ । মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক 
মনে করে, তাদের কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই । 
৫. দুনিয়াতে যত একার ধোঁকা বা এতারণা রয়েছে, সবচেয়ে বড় এতারণা হলো আল্লাহর শরীক 
সাব্যস্ত করা । অার্ৎ আল্লাহর অধিকার ও গুণাবলীকে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করা । ৃ 
৬. আসমান ও যমীনের গতি বা স্থিতি এবং ক্বস্থানে অবস্থান একমাত্র আল্লাহর কুদরত তথা | 
ক্ষমতার এভাবেই স্ব রয়েছে । ৰ 
৭, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সভার পক্ষে যখন আসমান-যমীনকে টলে যাওয়া থেকে হম্থানে 
ধরে রাখা স্ব নয়, তখন অন্য কোনো সতাকে আল্লাহর সমকক্ষ করা সবচেয়ে বড় হৃলুম ছাড়া 
| আর কি হতে পারে? 
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| ৮. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সহনশীল ও ক্ষমাশীল হওয়ার কারণেই শিরকের শাভি দেয়ার জন্য 
তাত্ক্ষণিক পাকড়াও করছেন না । 
| ৯. কাফির-মুশরিকদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কারণ তারা আল্লাহর নামে কসম করে তাঁর 
নবীর আনুগত্য করার ওয়াদা দিয়েও তা অমান্য করেছে । | 
| ১০. আল্লাহর দীনের বিরনদ্ধে যত যড়যন্ত্রই করা হোক না কেন, সেসব ষড়যন্ত্র অবশেষে | 
| ফড়যন্ত্কারীদের বিরুদ্ধেই কাকির হবে । | 
]. ১১. আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অমান্য করলে অতীতের অমান্যকারী, জাতিওলোর | 
| পরিণাম ভোগ করতে হবে। | 
| ১২. আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত বিধানাবলী শান্ত, অপরিবতর্নীয় ও অনড় । 
| ১৩. অতীতের অমান্যকারী জাতিসমূহের ধ্বংসধাও আবাসড়মি তাদের দুঃখজনক পরিণতির চিত্ত 
| বহন করে আজো দাড়িয়ে আছে । এসব স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা এয়োজন ৷ 
১৪. অতীতের ধ্বংসণাও জাতিগুলো বতর্মানের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল । তা সত্বেও 
॥ তারা তাদের পরিণতিকে রোধ করতে পারোনি । 
| ১৫. বতর্মানকালে অভুতপূর্ব বৈজ্ঞানিক অথগতি সেও আল্লাহর দীনকে অমান্য করলে তার 
| অশুভ পরিণতি থেকে রেহাই গাওয়া যাবে না । 
| ১৬, আল্লাহ সবর্ঞ সবর্শকিমান । তাই তার দীনের বিরোধী শক্তিকে শাতিদান থেকে তীকে | 
| বিরত রাখতে পারে এমন শক্তি কোথাও কারো নেই । | 
|| ১৭. মানুষের নাফরমালীর ফলে আল্লাহ যদি তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতেন, তাহলে 
| যমীনের ওপর চলাচলকারী একটি প্াণীও পাকড়াও থেকে রেহাই পেতো না । : 
| ১৮. আল্লাহ মানুষকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ হয়ে সৎপথে এগিয়ে আসার একটি নিদিটি সময় | 
| প্যর্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন । আর সে অবকাশকাল হলো মৃত্যু পর্র্ত । সুতরাং মৃত্যুর আগেই | 
. আমাদেরকে সৎপথে ফিরে আসতে হবে । | 
১৯. যেহেতু আমাদের অবকাশকাল কতদিন তা আমাদের জানা নেই, স্ৃতরাং এখনই আমাদের | 
| সংশোধনের সময় । প্রত্যেক যানুষকে বতানকেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করার যথার্থ সময় বলে ধরে | 
| নিয়ে হিদায়াতের পথে এগিয়ে যেতে হবে । ৰ 
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১ 


| সূরার শুরুতে দু'অক্ষর বিশিষ্ট শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 
৷ এটাই এ সূরার প্রসিদ্ধ নাম। : 


হাদীসে এ সূরার আরও কতিপয় নাম উন্লিখিত হয়েছে, যেমন- 
| “আধীমা'_ যেহেতু পরকাল তথা কিয়ামত ও হাশর-নশর সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা | 
| করা হয়েছে। আর পরকালে বিশ্বাসই ঈমানের এমন একটি মূলনীতি যার ওপর | 
মানুষের সকল কাজ ও আচরণের শুদ্ধতা নির্ভরশীল । ঈমানের সুস্থতাও পরকাল | 
বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। ৰ 


“মুয়িম্মাহ'___কারণ এ সুরা তার পাঠককে “আম'ভাবে তথা ব্যাপকভাবে ইহকাল ও | 
পরকালের কল্যাণ দান করে। 
“মুদফি'আহ'__অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের বিপদ মসীবত দূর করে। 
“ক্াদিয়াহ'__অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের প্রয়োজন মেটায়। 
॥ নাহিলেল্স সমক্সকান্স 
সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্বী জীবনের 
| মাঝামাঝি বা শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। ৃ 
| আলোচ্য বিবক্স 
সূরা ইয়াসীনে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিশ্ব-জাহানে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলী ও. 
| সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আলোচনা করা হয়েছে। সেই তিনটি বিষয় হলো তাওহীদ, | 
আখিরাত ও মুহাম্মদ স.-এর রিসালাতের সত্যতা । বিশ্ব-জগতের নিদর্শনাবলী ও সাধারণ 
মানব-বুদ্ধির সাহায্যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। একইভাবে আখিরাতের সত্যতার প্রমাণ দেয়া হয়েছে । অতপর মুহাম্মদ স.- | 
1 এর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ দেয়া হয়েছে তার নিঃস্বার্থভাবে যুলম-নির্যাতন সহ্য | 
| করা এবং তীর যুক্তিসংগত দাওয়াতের ভিজ্তিতে। তিনি মানব জাতিকে যে বিষয়ের দিকে | 
দাওয়াত দিচ্ছেন তা যথার্থ ও যুক্তিসংগত এবং তা গ্রহণ করে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে মানব | 
জাতির কল্যাণ । ৷ 


| অতপর অত্যন্ত জোর দিয়ে কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে, যাতে | 
তাদের মনের তালা খুলে যায় এবং কোনো কাফির-ই ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত থেকে 
[ নাযায়। 
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| সুরা ফাতিহা-কে যেমন "উসুল কুরআন" তথা কুরআনের মূল বলা হয়, কারণ সূরা 
ফাতিহার মধ্যে কুরআন মাজীদের সারসংক্ষেপ রয়েছে ; তেমনি সূরা ইয়াসীনকে 


রী 


কুরআনের 'কালব' বা হৃদয় বলা হয়। কারণ কুরআনের দাওয়াতকে এ সূরায় অত্যন্ত | 


বলিষ্ঠতা সহকারে পেশ করা হয়েছে। 
স্ুক্াক্স কিছু বৈশ্শিষ্ট্য 


ৃত্যুপথ যাত্রীর কাছে এ সূরা পাঠ করলে তার ঈমান সতেজ হয় এবং মৃত্যু সহজ | 
হয় ; কেননা তার সামনে আখিরাতের চিত্র ভেসে উঠে, সে বুঝতে পারে তার জীবনের | 


মনযিল আর কতদূর । অবশ্য পুরোপুরি এ কল্যাণ লাভের জন্য আরবী না জানা লোকের 


| সামনে মূল আরবী তিলাওয়াতের সাথে সাথে তার অনুবাদও শুনিয়ে দেয়া উচিত। এতে | 
| করে তাকে আখিরাত সম্পর্কে উপদেশ দান ও তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরিপূর্ণ হক | 


॥ আদায় হয়ে যায়। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বলেন, কোনো অভাবী ব্যক্তি যদি অভাব- | 
অনটনের বেলায় ইখলাসের সাথে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তার অভাব-অনটন দূর | 


| যায়।-(মাযহারী) 


ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি এসুরা সকালে পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
| সুখে-শাস্তিতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যস্ত শান্তিতে | 


থাকবে ।-(মাযহারী) 
0 
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প্রেরিত রাসূলদের ।৪)০---ওপর ;.৮[-৮-পথের ;-১2:...-সরল-সঠিক ।6-১:5- 
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| 2১1৬5-গাফিল হয়ে গেছে। 
| ১. ইয়াসীন' একটি খণুবাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আহকামুল | 
॥ কুরআনে ইমাম মালেকের উক্তি উল্লিখিত হয়েছে যে, এটা আল্লাহ তা“আলার অন্যতম 
| নাম। অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ, এর অর্থ “হে মানুষ'। এর | 
| দ্বারা নবী করীম স.-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে যুবায়ের রা. বলেন__ইয়াসীন' | 
রাসূলুল্সাহ স.-এর নাম। 


| ২. অর্থাৎ যারা আপনার নবুওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, তারা ভুল করছে ; | 
॥ আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। একথার ওপর কুরআন মাজীদের কসম করা হয়েছে 
এবং কুরআন মাজীদের গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, “বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম" 
এর অর্থ বিজ্ঞানময় কুরআন আপনার নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে এক বলিষ্ঠ সাক্ষী । | 
| কারণ এ ধরনের বিজ্ঞানময় কিতাব কোনো মানুষ রচনা করতে পারে না। যারা রাসূলকে 
জানতো তারা অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য যে, এ কিতাব রচনা করা তাঁর পক্ষে কোনো 
মতেই সন্ভব নয়। অথবা এ কিতাব তিনি অন্য কারো নিকট থেকে শিখে এসে তা 
ঈ মানুষকে শোনাচ্ছেন__এটাও তাঁর পক্ষে সন্ভব নয়। যেহেতু এটা মানুষের রচিত নয়, | 
তাই এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর পদ্ধতিতে নাযিলকৃত। আর যার ওপর আল্লাহ] 





পারা ঃ ২২ 


৩. অর্থাৎ এ কুরআন প্রবল-প্রতাপশালী বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর, পক্ষ থেকে | 
অবতীর্ণ । সুতরাং এটাকে অমান্য করলে কোনো ক্ষতি হবে না__-এমন মনে করার | 


কোনো সুযোগ নেই । তিনি অবশ্যই তার ফায়সালা করার শক্তি-ক্ষমতা রাখেন। অতএব || 


এ কিতাবকে অমান্য করলে তিনি অবশ্যই পাকড়াও করবেন ; তাঁর পাকড়াও থেকে | 
রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সন্ভব নয়। | 
তবে তিনি অবশ্যই “পরম দয়ালু'। তিনি মানুষের প্রতি পরম দয়া পরবশ হয়ে রাসূল 
ও কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করে হিদায়াতের পথে তথা | 
সরল-সঠিক পথে চলতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। 
৪. অর্থাৎ এমন জাতিকে আপনি সতর্ক করে দিন যাদের মধ্যে নিকট অতীতে কোনো | 
| সতর্ককারী আসেনি এবং তাদের নিকট অতীতের পূর্ব-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি । ফলে 
তারা গাফিল হয়ে গেছে। কারণ দূর অতীতে তাদের মধ্যে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. | 
এসেছিলেন। নিকট অতীতে আরববাসীদের মধ্যে কোনো নবী না আসলেও দীনের 
প্রচারকার্য কখনো থেমে থাকেনি । কুরআন মাজীদে অন্যত্র একথাটি উল্লিখিত হয়েছে | 
এভাবে যে, এমন কোনো জাতি অতীতে অতিবাহিত হয়নি যাদের মধ্যে কোনো | 
| সতর্ককারী আসেনি । 


আর এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, আপনি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করে | 


দেন যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল ; কারণ তারা গাফলতিতে ডুবে | 
॥ ছিল। এ অর্থের আলোকে পূর্ব পুরুষ" দ্বারা দূর অতীতের পূর্বপুরুষ বুঝাবে, কারণ দূর 
অতীতে তাদের মধ্যে অনেক নবী এসেছিলেন। 


এখানে কারো মনে প্রশ্ব জাগতে পারে যে, তৎকালীন আরব জাতির পূর্বেকার লোকেরা 
যখন এমন একটি যুগ অতিক্রম করেছিল যে যুগে কোনো নবী-রাসূল আসেনি । সুতরাং | 
| তাদেরকে তাদের গুমরাহীর জন্য কেন দায়ী করা হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, | 
কোনো নবী দুনিয়াতে আসলে তার দাওয়াত ও শিক্ষার প্রভাব দৃূর-দৃরান্তে প্রসার লাভ করে। 
এ প্রভাব যতদিন সতেজ থাকে এবং নবীর অনুসারী উম্মতের মধ্যে তার হিদায়াতের 
| মশালবাহী একদল লোক দীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকে, সে সময়কে হিদায়াত বিহীন 
| অবস্থা বলা যায় না। অতপর যখন নবীর শিক্ষা ও দাওয়াতের প্রভাব একেবারে নিঃশ্বেষ | 
হয়ে যায় বা একেবারে বিকৃত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা নৰী পাঠানোর 
প্রয়োজনীয়তা মনে করেন এবং নতুন নবী পাঠান। রাসূলুল্লাহ স.-এর আগে আরবে হযরত 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, শুআইব, মূসা ও ঈসা আ. প্রমুখ নবীর শিক্ষা চারিদিকে ছড়িয়ে | 
| ছিল। তা ছাড়া তাদের মধ্যে ও মাঝে মাঝে এমন লোকের আবির্ভাব হতো বা অন্যত্র 
থেকে আগমন ঘটতো যারা নবীদের শিক্ষাকে পুনজীবিত করে তুলতেন। অতপর যখন | 
| এ পুনজীবিত -শিক্ষা ও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মূল শিক্ষা বিকৃত হয়ে যায় তখনই | 
(নাহাহ ভাভাহা হামদ সারে সী হিজর পান তর আল্লাহ ভর হিলামাত ও 





2544585১545 4%14-28৩ | 
| ৭. নিঃসন্দেহে তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে (আল্লাহর) বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, | 
| সুতরাং তারা ঈমান আনবে না€। ৮. আমি অবশ্যই তাদের গলায় পরিয়ে দিয়েছি 
2 5৯ নিপা রিপা তিটি পাপা পা পরা ৩০ পাঁছি ৫ ৯ পা পা ক | জিপ 
(99৬৯ 5০৮9 .০৭-০৪$ 95১৭ 010১14 | 
| বেড়ী এবং তা তাদের চিবুক পর্যন্ত (পৌছে গেছে), ফলে তারা উর্ধমুখী হয়ে | 
4585 মিরা তাহা ভি 

[96৮75905527 02275 
| দেয়াল আর তাদের পেছনেও দেয়াল এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি ফলে তারা | 

দেখতে পারছে নাণ। ১০. আর তাদের পক্ষে (উভয়ই) সমান-__ | 


| ৪৮ ১-৪1-নিঃসন্দেহে অবধারিত হয়ে গেছে ; 4» £1-(আল্লাহর) বাণী ; ৬০৪- 
| ব্যাপারে ; (৯০৫%- (৯৯+১:/1)-তাদের অধিকাংশের ; 4--সুতরাং তারা ; ০১-৮%৭ ূ 
| ঈমান আনবে না (-আমি অবশ্যই ; (:)+-পরিয়ে দিয়েছি; 4০৬০ ৮৪- 
| ৫৯*৩০-০+)-তাদের গলায় ; ১-এ-বেড়ী ; ৩১6০৮) -এবং তা; এ - 
| পর্যন্ত (পৌছে গেছে) ; 973341-চিবুক ;7$- (-১+-)-ফলে তারা ; ০৮৮১০ - ৃ 
| উর্ধমুখী হয়ে আছে। $)/-আর ; (3--$-আমি স্থাপন করে দিয়েছি ; 1৫421 ১ ১ | 
| -তাদের সামনে ; সিদেয়াল +.০-এবং ১1০৯ ০৮৫০০৯৮৬)-তাদের ৰ 
| পেছনে ; [দেয়াল ; শশ১০৫৮০৪৭১- -এবং তাদেরকে _ ঢেকে 
দিয়েছি; +4/ফলে তারা ; 0: _৭:8-দেখতে পারছে না। €9%আর ; গৃঙি 
| (উভয়ই) সমান ;:1-তাদের পক্ষে ; ঈ 
| শিক্ষাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য এমন সব ব্যবস্থা করেন, যার ফলে তা কিয়ামত | 
| পর্যস্ত জারী থাকবে । কেননা তিনিই শেষ নবী । দুনিয়াতে আর কোনো নবী আসবে না। 
৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুফর এবং জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় রাস্তা 
দেখিয়ে দেয়ার জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। ভালো মন্দ বিবেচনা করে যে 
কোনো রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছেন ; অতপর যে হতভাগা আল্লাহর অগণিত 
| নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে না, নবী-রাসূলের দাওয়াতের প্রতিও কর্ণপাত 
| করে না এবং আল্লাহর কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা করে না, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে 
॥ পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন যে পথ সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেয়। তাদের ভুল পথ | 
| নির্বাচনের কারণেই তাদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। 


৬. তাদের গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের হঠকারিতা তাদেরকে 





1 পর ওটি জি এটি 55 পটি ছিপটি তর কিপটি ও 11 লীপটি তাও শা চিপ লি 


(৮ 85:58 39০ ::4%99: 209 | 
আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা সতর্ক না করুন, তারা ঈমান আনবে না৮। 
১১. আপনি তো শুধুমাত্র তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে মেনে চলে 


হে কুর্তি চি ৯ ৬১ পপ পা ন99 পর্ণ পান ও | 
০১১৯58৯5১১০ ০০৮৮18 ০০] ০৪০০ ১০8 | 

উপদেশ এবং ভয় করে দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখেও ; অতএব, আপনি | 

তাকে ক্ষমা ও উত্তম পুরক্কারের সুসংবাদ দিন। ৃ 

৩৯০০ ৫। পা) তত পা পদ শটি জি পাপা 08 পাট ৪ ছি তাও ড 
১0061915৩50 ৬৫999 পা ১০০ ০০19 | 

১২. নিশ্যয়ই আমি জীবিত করি মৃতদেরকে আর আমি লিখে রাখছি যা কিছু তারা 
ৰ আগে পাঠিয়েছে এবং তাদের পেছনে ফেলে আসা ইতিহাস* ; 

৮০] -(-৮০০০1+)-আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন ; শ-বা; ১৯১০ ৮ 
সতর্কনা করুন; 2১: ৮১:9- -তারা ঈমান আনবে না।€9-2-শুধমাত্র ; ১4১5-আপনি | 
সতর্ক করতে পারেন ; ১,-তাকেই, যে )5-1-মেনে চলে; 70-উপদেশ ; এবং; | 
(৮য় করে ; ০২৯৮-দয়াময় আল্লাহ)-কে ; ৮১৯)৬-না দেখেও ; *৮-১-৫+০ | 
»+০)-অতএব আপনি সুসংবাদ দিন তাকে ; : ১5০-ক্ষমা ;3-ও ;»৯1-পুরস্কারের ; 

| ৮৮০৪-উত্তম 6১০৯ ড-নিশ্চয় আমি ; ৬৯-জীবিত করি ; ৬১৯৯)/-মৃতদেরকে ; 9- 
রি, ; ৮০$৬-আমি লিখে রাখছি; (০-যা কিছু; (৮%১-তারা আগে পাঠিয়েছে; 5- 
এবং ;+5/$-৯+১১)-তাদের পেছনে ফেলে আসা ইতিহাস; | 
না, তেমনি হঠকারিতা বশত তারাও অহংকারী হয়ে পড়েছে, তাই উজ্জ্বল সত্য তাদের 
সামনে থাকা সত্তেও তারা সেদিকে জরক্ষেপ করছে না। 

৭. অর্থাৎ তাদের সামনে-পেছনে হঠকারিতা ও অহংকারের দেয়াল দীড় করিয়ে দেয়া 
হয়েছে। যার ফলে তারা পেছনের ইতিহাস থেকে যেমন কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না, 
তেমনি সামনের পরিণাম সম্পর্কেও তারা চিন্তা করে না। তাদের স্বার্থপ্রীতি তাদের | 
চোখের ওপর পর্দা টেনে দিয়েছে, ফলে প্রত্যেক সুস্থ বোধ সম্পন্ন মানুষ সুস্পষ্ট সত্য | 
দেখতে পায়, তারা তা দেখতে পায় না। 

৮. অর্থাৎ আপনার দাওয়াত সাধারণভাবে সকল মানুষের কাছে পৌছতে হবে । এর 
| মধ্যে কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা অহংকার ও বিদ্ধেষবশত আপনার দাওয়াতকে | 
অস্বীকার করবে এবং হঠকারি হয়ে বিরোধিতা করে যাবে । এ জাতীয় লোকের পেছনে 
লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। আর এদের আচরণে দুঃখ পাওয়ার কারণ নেই । মানুষের 
॥ মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আপনার উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় | 
করে সরল সঠিক পথে চলবে । আপনি এমন লোকদেরকেই খুঁজে বের করে তাদের 
পেছনেই সময় ও শ্রম ব্যয় করবেন। 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা ইয়াসীন 


নি 
শটি 16 পিতা সিকি 69৮৩ 


ূ ৫৬০৮ [০৬০০১৬৪০৭০5 
আর প্রত্যেকটি বিষয়-_আমি তাকে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। 


| আর ; ১$-প্রত্যেকটি ; +৮৪বিষয় ; 4০১-0৮০১৮)-আমি তাকে সংরক্ষণ | 
| করে রেখেছি ;+।:-একটি কিতাবে ; :-৫-সুস্পষ্ট। 


৯. অর্থাৎ আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করবো, য়া তারা পূর্বে পাঠিয়েছে। এর দ্বারা | 
| ইংগীত করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে ভালো-মন্দ যেসব কাজ করে, তা দুনিয়াতেই | 
শেষ হয়ে যায় না ; বরং সেসব কর্ম তাদের ভবিষ্যত জীবনের সম্বল হয়ে মৃত্যুর 

আগেই আল্লাহর দরবারে পৌছে যায়, যা আখিরাতে পাওয়া যাবে । 


মানুষের নামায়ে আমল তথা ভাল-মন্দ কর্মের ইতিহাস তিন প্রকারে লিপিবদ্ধ হবে। 
প্রথমত, মানুষ ভালো-মন্দ যে কাজই করুক না কেন তা আল্লাহর দফতরে লিখে নেয়া হয়। 
| দ্বিতীয়ত, এসব কাজের যে প্রভাব তার নিজের ওপর এবং তার চারপাশের পরিবেশের 
ওপর পড়ে, তাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং একসময় তার সামনে ভেসে উঠবে তার সচিত্র 
| প্রতিবেদন, তার কানে তার নিজের আওয়াজ শোনা যাবে, তার নিয়ত ও ইচ্ছা-সংকল্প 
॥ তার নিজের মানসপটে লিখিত আকারে ভেসে উঠবে। এমনকি তার সকল জঙ্গ- 
| প্রত্যঙ্গের যাবতীয় তৎপরতার ছবিও তার সামনে পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠবে । তৃতীয়ত, 
| তার ভালো বা মন্দ সকল কাজের ভালো বা মন্দ প্রতিক্রিয়া যা তার পরবর্তী প্রজন্মের 
| ওপর তার সমাজ ও জাতির ওপর হয়েছে এবং তার প্রভাব যতদিন পর্যস্ত থাকবে, যতদিন 
তার প্রতিফল দুনিয়াতে থাকবে ততদিন তার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে । এ আয়াতের 
| তাফসীর প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে 
তার জন্য রয়েছে তার সাওয়াব এবং যত মানুষ এ প্রথার ওপর আমল করবে তাদের 
সাওয়াব-_অথচ পালনকারীদের সাওয়াব মোটেও -্থাস করা হবে না। অপরদিকে যে 
ব্যক্তি কোনো মন্দ প্রথা চালু করবে, সে তার গুনাহ তো ভোগ করবেই তার সাথে যত 
| মানুষ সেই মন্দ প্রথা আমল করবে, তাদের গুনাহ-ও তার আমলনামায় লিখিত হবে-__ 
অথচ পালনকারীদের গুনাহ-হ্বাস করা হবে না।-(ইবনে কাসীর) 


(১ম রুকু" (১-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা ) 


| ১. মুহাম্মদ স. যে আল্লাহর সত্য রাসূল তার এমাণ আল-কুরআন । কারণ কুরআন মাজীদ যে 
| আল্লাহর বাণী কোলো মানুষের রচিত নয়__ এটা সুাতিষ্ঠিত । অতএব যার ওপর এ মহাহস্থ অবতীর্ণ | 
২. যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল তাই অবশ্যই তিনি সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর 
দেখানো পথই মানুষের জন্য অনুসরণীয় । 
ৰ ৩. মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য এ কুরআনে বণির্তি বিধান-ই সবোতম বিধান । কারণ এ | 
|, কুরআন এবল তাপশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । ॥ 





এপরতাপশালী । 
| ৫. আাল্লাহ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন । এটা তাঁর পরম দয়ালু 
হওয়ার পরিচয় । 
৬. সকল যুগেই নবী-রাসূলদের সরাসরি শিক্ষা বা তাঁদের সক্রিয় অনুসারীদের মাধ্যমে প্রচারিত | 
শিক্ষা বিরাজমান ছিল । 
৭. নবীদের শিক্ষা থেকে যখনই কোনো জাতির অধিকাংশ লোক গাফিল হয়ে গেছে, তখনই | 
| আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করার জন্য নবী পাঠিয়েছেন । | 
৮. আল্লাহর কিতাব ও নবী-রাসূলদের এদশিতি সুস্পষ্ট হিদায়াত বতর্মান থাকা সত্তেও যারা সে 
| পথে চলতে অনিচ্ছুক এবং তারা অন্যায় ও বিদ্রোহের পথেই এগিয়ে যায় । আল্লাহ তখন তাদের জন্য | 
| সে পথে চলা সহজ করে দেন । সত্যের পথ তাদের রন্ হয়ে যায় । ূ 
৯. অহংকার ও স্বার্থরীতি মানুষকে হিদায়াতের পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে তাদের মধ্যে | 
হিদায়াত এহণের কোনো যোগ্যতা-ই অবশি থাকে না। হিদায়াত পেতে চাইলে অহংকার ও | 
| ভাথহীতি ত্যাগ করতে হবে । | 
১০. অহংকার ও স্বার্থ তিয় লোকদের পেছনে বেশী সময় বায় করা 'দায়ী'-দের জন্য সমিচীন | 
নয় । 
১১. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা শুনতে আথহী তাদের পতি মনোষেগ দেয়া দীনের ্রাতি | 
আহবানকারী “দায়ী '-দের কতর্যা । 
১২. যারা দীনের কথা শুনতে আথহী এবং আল্লাহকে না দেখেও শুধূমার তাঁর কুদরতের অসংখ্য 
নিদশর্ন দেখে তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও উম পুরক্কার । 
১৩, আল্লাহ মানুষকে পুনজীবিন দান করবেন এবং তাঁর নিকট সংরক্ষিত এ দুনিয়ার সকল 
কমর্কা্ের নিঙুলি সচিত্র এরতিবেদন মানুষের সামনে পেশ করা হবে । 
১৪. মানুষের সকল কমর্তৎপরতার নিডুর্লি প্রতিবেদন আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে, যা 
অক্কীকার করার কোনো সুযোগ সোদিন থাকবে না । 


৫ 
৫ 
+$৬ 
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০9 ১10 ০৭5 হী ০০৯০ 4১959 | 
| ১৬. আর আপনি তাদের কাছে উদাহর স্বরূপ সেই জনপদের অধিবাসীর্দের কথা 

.. বর্ণনা করুন__যখন তাদের কাছে এসেছিলেন কয়েকজন রাসূল ।১ | 
1210 ৬150) ৮8০৫ 95017510209 | 
| ১৪, যন আমি তাদের কাছে দুজন (রূল )-কে পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা তাদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যা সাবান 

| করেছিল; তারপর আমি (তাদেরকে ১07৮1৮১ নিভপা ৮৬ 


€9+-আর ; ২,/০।-আপনি বর্ণনা করুন ; 4/-তাদের কাছে; ১৬--উদাহরণ স্বরূপ; 
₹.৮*-অধিবাসীদের কথা ; 72$0-সেই জনপদের ; 1-যখন ; ৬ 2১-৫0৬+৬)- 
তাদের কাছে এসেছিলেন ; (১1-:4-কয়েকজন রাসূল।6-যখন; 1-.)-আমি 
| পাঠিয়েছিলাম ; ৮4 :-৫৮*)-তাদের কাছে ; ০৮-দু'জন (রোসুল)-কে ; 


টিং ৮৭৫-৫১৮ ।৬7/+-)-তখন তারা তাদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যা সাব্যস্ত 
করেছিল ; 1; /-0০)১০+-)-তারপর আমি শক্তিশালী করলাম (তাদেরকে) ; 
১-৫৬১+০)-তৃতীয় জন দ্বারা ; [0$-0৯)৩+-)-তখন তারা বললেন ; 

১০. অর্থাৎ আপনি কাফিরদেরকে অভীতের এ ঘটনাটি দৃষ্টান্ত হিপেবে শোনান 
কুরআন মাজীদে বা রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার স্থান 
ও প্রেরিত রাসূলদের নাম জানা যায় না। তাছাড়া এ ঘটনা কোন যুগে সংঘটিত 
| হয়েছিল তা-ও কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায় না। তবে তাফসীরকারদের সাধারণ 
মত হলো ঘটনাটি হযরত ঈসা আ.-এর সময়কার ঘটনা । আর এখানে যে রাসূলদের 
কথা বলা হয়েছে তারা ছিলেন ঈসা আ. কর্তৃক প্রেরিত রাসূল বা প্রতিনিধি। ঈসা আ. 
তাদেরকে বর্তমান সিরিয়ার ই্তাকিয়া শহরে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 
বর্ণিত এ ঘটনায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নামও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এঁতিহাসিক 
বিচারে এটার ভিত্তি পাওয়া যায় না এবং খৃন্টানদের কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাতেও 
এর সমর্থন মেলে না। 


কুরআন ও হাদীসে যেহেতু উল্লিখিত জনপদ, রাসূলদের নাম এবং ঘটনার সময়কাল 
সম্পর্কে উল্লিখিত হয়নি, সুতরাং বুঝা যায় যে, ঘটনা বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য এখানে ইতিহাস 
সম্পর্কে জ্ঞানদান নয় ; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে এ বলে সতর্ক করা যে, সত্য 
,অস্বীকারের র পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এই জনপদের 80450958587 
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25 ইহ 
“আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল ।' ১৫. তারা বললো- “তোমরা 
তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছু নও ;১১ এবং নাযিল করেননি 


1-আমরা অবশ্যই ; 7৫-১-তোমাদের কাছে ; 0১1: প্রেরিত রাসূল।€9 [09 - 
তারা বললো ; (কিছু নও ; তোমরা ; ও।-ছাড়া ;%+-মানুষ ; 4৮74 
)-আমাদের মতো ; )-এবং ; 2 নাযিল করেননি ; 

রাসূলদের সাথে যে আচরণ করেছিল এবং তার ফলে তাদেরকে যে পরিণতির সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল তোমাদের আচরণও যেহেতু সেই জনপদবাসীদের মতোই দেখা যাচ্ছে 
সুতরাং তোমাদের বেলায়ও তিন্ন ফলাফল হবে না। 

১১. আয়াতে 'রাসূল" শব্দটি উল্লিখিত হওয়ার কারণে মুফাস্সিরীনে কিরাম তিনজনকেই 
আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন 
যে, তাদের নাম ছিল সাদিক, সদূক ও শালুম। মতান্তরে তৃতীয় জনের নাম “শামউন" 
বলে উল্লিখিত হয়েছে ।-(ইবনে কাসীর) 

উল্লিখিত জনপদের লোকেরা যেমন রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদেরকে 
বলেছিল যে, তোমরা যেহেতু আমাদের মতো মানুষ, তাই তোমাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত 


“রাসূল” বলে মেনে নেয়া যায় না-__ একইভাবে মক্কার কুরাইশ___কাফিররাও মুহাম্মদ স.- 
কে বলেছিল যে, মুহাম্মদ স. যেহেতু একজন মানুষ তাই তিনি রাসূল হতে পারেন না। 
কুরআন মাজীদে কাফিরদের সেই আপত্তি উল্লিখিত হয়েছে___সূরা আল ফুরকানের ৭ 
আয়াতে বলা হয়েছে-_ “তারা বলে এ কেমন রাসূল, যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং 
বাজারে চলাফেরাও করে।” 


সূরা আল আম্বিয়ার ৩ আয়াতে বলা হয়েছে__“যালিমরা গোপন-পরামর্শ করে যে, 


]| সেতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, এরপরও তোমরা দেখেশুনে যাদুর কবলে 


পড়বে?” 


কুরআন মাজীদ এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে বলেছে যে, এ ধারণা নতুন কিছু নয়, 
অতীতেও কাফিররা এ ধরনের কথাই বলতো । তারা বলতো যে, মানুষ কখনো রাসূল 
হতে পারে না, আর রাসূল কখনো মানুষ হতে পারে না। হযরত নৃহ আ.-এর কাওমের 
সরদার তার নবুওয়াত অস্বীকার করে যা বলেছিল তা কুরআন মাজীদের সূরা আল 
| মু'মিনূন-এর ২৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে-_“অতপর তার কওমের কাফির সরদাররা 
বললো-_এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে তোমাদের 
ওপর মর্যাদাবান হতে চায়, আর আল্লাহ যদি রাসূল পাঠাতে চাইতেন, তবে তিনি 
| অবশ্যই একজন ফেরেশতা পাঠাতেন ; আমরা তো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে 
| এমন কথা শুনিনি ।” ৰ 





টি হযরত সালেহ আ.-এর জাতিও একই কথা বলেছে। সূরা আল কাঁমারের ২৪ আয়ার্জো 
তাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে__- “আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষের | 
| আনুগত্য করবো”। 


সকল নবী-রাসূলের সাথেই এরূপ আচরণ করা হয়েছে। তাদের অমান্যকারীরাই 
| তাদেরকে বলেছে__ “তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নও ।” 


নবী-রাসূলগণ তাদের আপত্তির জবাবে যা বলেছে তা-ও কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। | 
| সূরা ইবরাহীম-এর ১১ আয়াতে বলা হয়েছে__“আমরা তো তোমাদের মতো মানুষ 
| ছাড়া অন্য কিছু নই, তবে আল্লাহ তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান তার ওপর অনুগহ 
॥ করেন।” 


সূরা আত তাগাবুন-এর ৫ ও ৬ আয়াতে বলা হয়েছে__“তোমাদের কাছে তাদের 

খবর পৌছেনি, যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল, ফলে তারা তাদের কাজের মন্দ ফল 
ভোগ করেছিল, পরে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । এটা এজন্য যে, তাদের 
নিকট রাস্লগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসার পরও তারা বলেছিল-_“মানুষ কি 
আমাদের পথ দেখাবে" ! (এ বলে) তারা অস্বীকার করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল। ” 


সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে__“যখন তাদের কাছ হিদায়াত : 
এসে গেলো, তখন লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয়নি 
ৃ যে, তারা বললো-_-“আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ?” 


কুরআন মাজীদ অতপর বলেছে যে, আল্লাহ তো চিরকালই মানুষকে রাসূল হিসেবে 
| পাঠিয়েছেন। মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই হতে পারে, এ জন্য ফেরেশতা বা 
অন্য কোনো উচ্চতর সত্তা এ দায়িত্ব পালন করার উপযোগী নয়। 


| সূরা আম্বিয়া'র ৭ থেকে ৮ আয়াতে বলা হয়েছে__-“আর আমি আপনার আগে 
মানুষ ছাড়া কাউকেই রাসূল হিসেবে পাঠাইনি। যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম, 
তোমরা যদি তা জেনে না থাক, তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো । আর 
তাদেরকে আমি এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করতো না এবং তারা 
চিরকাল জীবিতও ছিল না।” 


সুরা আল ফুরকানে ২০ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর আপনার আগে আমি এমন 
কোনো রাসূল পাঠাইনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করতো না এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা 
করতো না।” 


সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে__ “আপনি বলে দিন যে, 
[ ফেরেশতারা যদি দুনিয়াতে নিশ্চিন্তে চলা ফেরা করতেন, তবে অবশ্যই আমি | 
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4, পা তিতা পা ডিপতি ১ ড় ০155১, ন 
| 41105169758 7০1-45০০০॥ 
|] দয়াময় আল্লাহ কোনো কিছু১২, তোমরা তো এ ছাড়া কিছু নও যে, তোমরা মিথ্যা | 
| বলছো । ১৬. তারা (রাসূলগণ) বললেন-___“আমাদের প্রতিপালক জানেন ূ 
[16০ ০521 511158559 020 
| আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি নিশ্চিত প্রেরিত রাসূল । ১৭. আর সুস্পষ্টভাবে পৌছে । 
ৃ দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর কোনো দায়িত্ব নেই১৩।” ১৮. তারা বললো-_ 
[০০282511525 2৮ 25866 01 
| “আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি: যদি তোমরা (এ থেকে) বিরত না হও, তাহলে | 
আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং তোমাদের ওপর আপতিত হবে | 

১৮৮-দয়াময় আল্লাহ; কোনো ;, ৮৪-কিছু ; 2-কিছু নও ;৮-/-তোমরা ; 3] 
| এছাড়া যে, 2৮5০- তোমরা মিথ্যা বলছো।€9 [৮1--তীরা রোসূলগণ) বললেন ; ৰ 
-০-আমাদের প্রতিপালক ;1:.-জানেন ;4-আমরা অবশ্যই ; /৫-1-তোমাদের | 

প্রতি ;০১[/-নিশ্চিত প্রেরিত রাসূল ।€৯,-আর ; (নেই কোনো দায়িত্ব ; ৫১1? 

-আমাদের ওপর ; ধ-ছাড়া ; ৮---পোৌঁছে দেয়া ; ১:3-/সুস্পষ্টতাবে ।6910- | 
| তারা বললো ; (-আমরা অবশ্যই ; 0._4৮7-অশুভ লক্ষণ মনে করি ; “4- | 
তোমাদেরকে ; ১এ-যদি; (-:71/-তোমরা বিরত না হও ;---+৮:/-৫০৯০১ | 
৮9)-তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো ;7-এবং ; | 
+২--4-৫৮+৮*)-তোমাদের ওপর আপতিত হবে; 

১২. আগেকার আল্লাহদ্বোহী লোকদের মতো বর্তমান কালেও এমন কিছু লোক রয়েছে, 
যাদের ধারণা আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষদের জন্য ওহীর মাধ্যমে কোনো বিধান দেননি, | 
মানুষদের জীবনবিধান মানুষদেরকেই তৈরি করে নিতে হবে। এসব লোক ওহী ও 
রিসালাত-কে অস্বীকার করে । আর ওহী ও রিসালাত-কে অস্বীকার করা কুফরীর নামান্তর । 

| ১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের হিদায়াতের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তা 
| যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িতব । আমরা সেই দায়িত্ব 
পালন করে যাচ্ছি। এখন এটা মেনে চলা না চলা তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমরা যদি এটা | 
| অমান্য কর তাহলে তার জন্য আমাদেরকে দায়ী করা হবে না। তোমাদের অপরাধের জন্য . 
| তোমাদেরকেই জবাবদিহী করতে হবে। ৃ 





উজ জিপি ১৯, তার (রমূনগণ) বলবেন__:তোমাদের অত ক্ষণ 
তোমাদের সাথেই», ৬৬০১১১০১১৪৬ 


টি 1555 ৬০৮০ পানি পানি পা টিপ পাটি তি ছিটে ভিন তানি পট ভিপি | 
(0০5 07) 2৮0০1 (০9, নে 259০) ৮ [97৮1] 
ূ তোমরা একটি সীমালংনকারী কওম১৬। ২০. অতপর শহরের দৃরপ্রাস্ত থেকে | 
এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো, | 
(,-আমাদের পক্ষ থেকে ; ₹,0.-আযাব ; সান্ত্রণাদায়ক। 6৯3 -তীরা 
| (রোসূলগণ) বললেন ; ৮4৮৬ (+৮৬)-তোমাদের অশুভ লক্ষণ ; +০৮-(+৮ 
77888775725 
ৰ লক্ষণ মনে করছো ? ):বরং ; %-7-তোমরা ; 7১$-একটি কওম ; ৮৮:..+ - 
| সীমালংঘনকারী ৷ €9:-অতপর ; :_+-এলো ; ,-থেকে ; :৮:-ঠা-দূরপ্রান্ত ; | 
[ ০)৮শহরের ;02/এক ব্যজি ;৬১:.:-দৌড়ে; 
১৪. এটা হলো কাফিরদের চিরায়ত অভ্যাস। কোনো ধরনের বিপদাপদ দেখলে তারা | 
৷ হিদায়াতকারী ঈমানদার লোকদেরকেই এজন্য দায়ী করতো । উল্লিখিত জনপদবাসীরাও 


রাসূলদেরকেই তাদের বিপদ-মসীবতের জন্য দায়ী করেছিল। বর্ণিত আছে যে, প্রেরিত | 
| রাসূলদেরকে অমান্য করার, ফলে আল্লাহ তা'আলা সে দেশে দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন। 


|| তারা বলতে লাগলো যে, তোমরা আমাদের দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে কথা বলে 


তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছো, সে জন্যই আমাদের ওপর দুর্ভিক্ষের বিপদ নেমে এসেছে। | 


এ আরবের কাফির-মুনাফিকরাও ঠিক একই ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ স.-কে বলেছিল । | 
| কুরআন মাজীদে সূরা নিসা'র ৭৮ আয়াতে উল্লিখিত আছে__“তাদের ওপর যদি | 
| কোনো মসীবত নেমে আসতো তখন তারা বলতো-_-এটা হয়েছে তোমার কারণে ।” | 


আর প্রাচীন যুগের কাফিররাও একই কথা বলতো । সূরা আন নামলের ৪৭ আয়াতে | 
বর্ণিত হয়েছে যে, সামৃদ জাতির লোকেরা তাদের নবীকে বলেছিল-_“আমরা তোমাকে ও | 
॥ তোমার সাথীদেরকে অশুভ হিসেবে পেয়েছি।” | 


ফিরআউনের জাতিও মূসা আ.-এর প্রতি একই অভিযোগ এনেছে। সূরা আল 
আ'রাফের ১৩১ আয়াতে বলা হয়েছে__“তাদের কোনো কল্যাণ হলে তারা বলতো, | 
| এটা আমাদের সৌভাগ্যের কারণে হয়েছে, আর যদি তাদের ওপর কোনো বিপদ | 
[ আসতো, তাহলে তা মূসা ও তার সাথীদের অশুভ হওয়ার ফল বলে সাব্যস্ত করতো।” ॥| 





পারা £$ ২২ 


জিজডাত এ নেভার িতন্জি জা তোমরা 
অনুসরণ করো তাঁদের যারা তোমাদের কাছে চান না 













শর ডি টিতাতি৫ ৯০00 পচ উপ 
০0০9০৯৬৮১91) 
কোনো বিনিময় এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত১৭। 


২২. আর আমার কি হয়েছে যে, আমি তার ইবাদাত করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি | 
করেছেন এবং তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ।১৮ 
/৩-সে বললো ) 7৮4 (৯৮+৩-হে আমার কওম ; 1০4-তোমরা অনুসরণ করো; | 
৮৮৮৮৮রাসূলদের | €)%-তোমরা অনুসরণ করো ; -তাদের ধারা ; 
4৫ (০+4১১)-চান না তোমাদের কাছে; [%-কোনো বিনিময় ;+-এবং; | 
"তারা ; 9/--+-সৎ পথ প্রাপ্ত।€)/আর ; (-কি হয়েছে যে ; -আমার ; ৭ | 
১4-আমি ইবাদত করবো না ;54/-তার যিনি ;:%.-আমাকে সৃষ্টি করেছেন ;? | 
-এবং ;40-তীর কাছেই ; /+.:,4-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। 
১৫. অর্থাৎ তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের অপকর্মের ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ- 
অকল্যাণ তার তাকদীরের লিখন যা তার গলায় ঝুলে আছে, কেউ কারও জন্য অলক্ষুণে নয়। 
সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ আয়াতে আল্লাহ তা“আ্বালা বলেন-__“আমি প্রত্যেকটি মানুষের | 
কল্যাণ-অকল্যাণের পরোয়ানা তার গলদেশে ঝুলিয়ে দিয়েছি।” ৃ 
১৬. অর্থাৎ তোমরা হিদায়াত পেতে চাও না, তোমরা গুমরাহীতেই ডুবে থাকতে চাও। 
তাই তোমরা হক ও বাতিলের ফায়সালা করতে চাও যুক্তির পরিবর্তে কুসংস্কারের ধুয়া 
তুলে। এসব করে তোমরা নিজেদের প্রতিই যুলুম করছো। 

১৭. শহরের দৃরপ্রান্ত থেকে দৌড়ে আসা ব্যক্তি আগন্বকদের কথা মেনে নেয়ার জন্য | 
অর্থাৎ ঈমান আনার জন্য তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আহ্বান জানালেন এবং | 























যুক্তির সারকথা হলো-_ প্রথমত, রাসূলগণের কথা ও কাজই তাদের দাবীর সত্যতার | 
পক্ষে সাক্ষী । রাসূলগণ যা বলছেন, তা ন্যায়সংগত এবং তাদের চরিত্রও কলুষতামুক্ত। | 
দ্বিতীয়ত, তারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চান না অর্থাৎ তারা একেবারে | 
নিঃস্বার্থ । এ ব্যক্তির মুখ দিয়ে আল্লাহ তাআলা লোকদের সামনে একটি মানদণ্ড তুলে | 
| ধরেছেন যে, নবীর নবুওয়াতের সত্যতা যাচাই করতে হলে উল্লিখিত দু'টো মানদণ্ডের 
| ৪88588855875858885558885585188488 


1-- 
পি তে 





88655106888 ডিপ 


ভি পতিশটি শি শর ও &ি ভিলা ১০৪ ও ৬০০ ৮155 নি 
পিরিতি 1৯ ০৮9১ 3120149; ১০৯ ৰ 
| ২৩, তবে কি আমি তাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে এমন সব উপা্সকে গ্রহণ করবৌ-_ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার | 
| কোনো ক্ষতি করতে চান, ০১১০০ 
(2341915৬51587115118954505 (০০ 
কিছুমাত্র এবং তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না৯*। ২৪. নিশ্চয়ই আমি (যদি তা করি) তখন নিশ্চিত 
প্রকাশ্য গুমরাহীতে গতিত হবো। ২৫. আমি তো অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের ওগর ঈমান এনেছি 
| €৩-| :-তবে কি আমি গ্রহণ করবো ; 7:১১ ১+-৫+০১১+০০-তাকে (আল্লাহকে) 
| ছেড়ে ; +)-এমন সব উপাস্যকে ; ১যদি ; 3১০৫-চান আমার ;:০১৮/ “দয়াময় 
আল্লাহ; 2৮৮-(০৮৯)- -কোনো ক্ষতি করতে ; ০+4-উপকার করতে পারবে না ; 
“০:০-আরার +:০:(-৮২০১-তাদের সুপারিশ ; (:::-কিছুমাত্র ১? 
এবং ; ১৮০::-তারা আমাকে যুক্তও করতে পারবে না। ৫9 ৫/-নিশ্চয়ই আমি। ; 
9-যেদি তা করি) তখন ; 4১৩০ ১-নিশ্চিত গুমরাহীতে পতিত হবো ; ৮০ 
প্রকাশ্য । €১:-আমি তো অবশ্যই; ০: :।-ঈমান এনেছি; (তির (695 
| 9)-তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ; 


| যাবে যে, তার কথা ও কাজে মিল রয়েছে এবং তিনি তার দাওয়াতের জন্য কোনো বিনিময় 
| চান না অর্থাৎ তার কাজ নিঃস্বার্থ। সুতরাং কোনো ন্যায়বান লোক তাঁর দাওয়াতকে 
| প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আলোচ্য আয়াতেও আগন্তুক তার জাতিকে এটাই বুঝাতে 
চেয়েছেন যে, রাসূলদের সত্যতা যেখানে প্রমাণিত সেখানে তাদের দাওয়াতকে গ্রহণ 
| করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। 
| ১৮. আলোচ্য আয়াতে রয়েছে আল্লাহর দীনের মুবাল্লিগদের জন্য উন্নত যুক্তিবাদিতা 
| ও সত্য প্রচারের সর্বোত্তম কৌশল । আল্লাহ যেহেতু স্রষ্টা, তাই স্রষ্টার ইবাদত করাই 
| হলো উন্নত যুক্তির দাবী । আর ত্রষ্টাকে বাদ দিয়ে__যারা মানুষকে সৃষ্টি করেনি তাদের 
ইবাদত করাটাই অযৌক্তিক কথা । অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষকে অবশ্যই মরতে 
| হবে এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে । সুতরাং | 
| মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে, যে আল্লাহর কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার বিকল্প নেই, সে 
আল্লাহর ইবাদত না করে কোনো কল্যাণ লাভের আশা করা যেতে পারে কি না। 
॥ ১৯. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে সেসব | 
| মিথ্যা মা*বুদদের এমন কোনো শক্তি নেই যে, তারা তাদের শক্তির জোরে আমার 
| প্রতিপালকের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে। অথবা আমার প্রতিপালকের | 
দরবারে তাদের এমন কোনো মর্যাদা নেই বা তার কাছে এমন প্রিয়-ও নয় যে, তাদের | 
সুপারিশ আমাকে শান্তি থেকে রেহাই দেয়া হবে। ৃ 





পারা 8 ২৩ 


88886085788 8 ইয়াসীন 
ৃ | অর তোমরা আমার কথা ধেন। ২৪ জাত লন ৃ 
১১৯৪৬০০৮১১১ 


পিজি ডি 2৮2১ 
শামিল করেছেন২৩। ২৮. আর আমি নাধিল করিনি তার কওমের ওপর 


০৯৯০৪ (১৯*+-)-অতএব তোমরা আমার কথা শোন ।€9:- -(তাকে হত্যা ৰ 
করার পর) তাঁকে বলা হলো ; )১-প্রবেশ করো ; £2.|-জান্নাতে ; 29 -সে | 
বললো; ০০৮.৮আহ যদি ;:৮৯5-(5+1৯-)-আমার কওম ; টির -জানতে | 
পারতো! ৫) একি কারণে; $-ক্ষমা করেছেন ; ৩-আমাকে ; 2) -আমার | 
প্রতিপালক ; এবং ; (-+56৮০-৮)-আমাকে করেছেন ; ১৮-শামিল 1 
০+/-সম্মানিতদের | ৫-আর ; 417 (আমি নাযিল করিনি ; ০-ওপর ; 
+*৯৮-৫৮৯)-তার কওমের ; | 
২০. অর্থাৎ সবকিছু জেনেও যদি আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যা মা'বুদদের 
উপাসনা করি, তা হবে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। 
২১, অর্থাৎ আমি যার ওপর ঈমান এনেছি সেই মহান সন্তা শুধু আমারই প্রতিপালক || 
নন, তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক । এ বাক্যে সত্য দীন প্রচারের একটি কৌশল | 
নিহিত রয়েছে। “তোমাদের প্রতিপালক" বলে বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এর ছারা | 
দাওয়াত অমান্যকারীদের সুপ্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৰ 
২২. অর্থাৎ উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে শহরের দূরপ্রান্ত থেকে দৌড়ে আসার পর তার | 
উপদেশপূর্ণ কথা শুনেও অমান্যকারীরা রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলো না ; বরং উক্ত 
ব্যক্তিকে শহীদ করে দিল। আর শাহাদত লাভের সাথে সাথেই তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে | 
বলা হলো-__তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো ।' এটা বাহ্যত কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে বলা | 
হতে পারে, অথবা এর অর্থ এ সুসংবাদ দেয়া যে, তার জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত। সময় | 
এলে অর্থাৎ হাশরের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।-(কুরতুবী) ূ 
জান্নাতে প্রবেশ করা বা জান্নাতের নিয়ামতরাজী দেখা যেহেতু মৃত্যুর পরেই সম্ভবপর, | 
তাই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দ্বারা ইংগীত করা হয়েছে যে, তীকে শহীদ |] 
করে দেয়া হয়েছিল। | 
২৩. এ আয়াত থেকে “আলমে বরযখ' তথা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্য্ত 
জীবনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত] 
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রা রানার নারি, 
না অর্থাৎ আমার কোনো প্রয়োজন ছিল. না)। ২৯. তা ছিল না 


৩ 1. ৯) বুনি তা পা নিট 1 ১০ পাতা ৬্ঁ পানি 5 
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এক বিকট আওয়াজ ছাড়া, ফলে তারা তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল২৪ । 
৩০. আফসোস সেই বান্দাদের জন্য ; 


| $৮৯৫ ৫৮-০৮+৮)-তার (মৃত্যুর) পর ; ১,-কোনো ; 4১৯-সেনাদল ; ১-থেকে; 

| ":411-আসমান ; $-এবং ; ৫4৮ 2-আমি ছিলাম না ; ১1): -(সেনাদল) | 
নাধিলকারীও (অর্থাৎ আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না) ।€৯০-$ 1-তা ছিল না ; ৭- 
ছাড়া ; £০-০বিকট আওয়াজ ; $,৮-এক ; ফলে তৎক্ষণাৎ ; *»-তারা ; | 

| 2৯৯-তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল । 694. ৮৮॥-আফসোস ; এ2-জন্য ; ১-০]| -সেই 
বান্দাহদের জন্য ; হা 


পর্যস্ত সময় পূর্ণ বিলুপ্তির যুগ নয়। বরংএ সময় দেহবিহীন প্রাণ জীবিত থাকে, কথা বলে ও 
কথা শোনে, আবেগ-অনুভূতি ও আনন্দ-দুঃখ অনুভব করে এবং দুনিয়াবাসীদের 
| ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ অব্যাহত থাকে । যদি তা না হতো, তাহলে মৃত্যুর পর উল্লিখিত 
মুমিন ব্যক্তিকে কিভাবে জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হলো এবং তিনি-ই বা কেমন, 
করে তার জাতির জন্য তার মনের আশা-আকাংখা প্রকাশ করলেন যে, তার জাতি যদি 
| তার সৌভাগ্যের কথা জানতে পারতো । 


এখানে লক্ষণীয় যে, মু'মিন ব্যক্তিটি ছিলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের একটি আদর্শ । 
| যেখানে একটু আগেই তাকে যারা হত্যা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তার অন্তরে কোনো 
| রাগ বা প্রতিহিংসা ছিল না, তিনি তাদের জন্য কোনো বদদোয়া করেননি ; বরং তার | 
| পরিবর্তে তিনি তাঁদের কল্যাণ কামনা করছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন। মৃত্যুর 
পরও তীর প্রথম আকাঙ্ক্া ছিল তার মৃত্যু. থেকে যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে হিদায়াতের পথে 
| এগিয়ে আসে এবং ঈমান এনে তার মতো মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় । তারা যেন জাহান্নাম 
| থেকে বেঁচে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে । হাদীসে এ ব্যক্তির প্রশংসায় বলা হয়েছে__ 
| “তিনি জীবিত অবস্থায়ও তার জাতির কল্যাণকামী ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও তাই ছিলেন।” || 


] ২৪. এখানে রাসূলদের অমান্যকারী ও মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারী সম্প্রদায়ের করুণ | 
[| পরিণতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ হঠকারী সম্প্রদায়কে শাস্তি দেয়ার জন্য 
| আসমান থেকে ফেরেশতাদের কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি। আর এরূপ 
[ বাহিনী পাঠানো -আল্লাহর রীতিও নয়। কারণ আল্লাহর একজন ফেরেশতা-ই একটি | 
শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট । এরপর তাদের শাস্তির বিবরণ দিয়ে বলা ॥ 





শ. শ. কু. ১০/৩৬-_ পারা $ ২৩ 


88085565 হাত 


1956১273 ৭-১০৪০%৫০ 
সি 
৩ ০০০ 


ও 2০121 ৪22 2278 চি 
নিব গজল 
মধ্যে (কখনো) ফিরে আসবে না২৫। 


€ পা টিপস তা নি পটি 6 1৮৮৫৫ 


0৬০১৭-৯৮৪ ৫9195 


৩২. কী রহ 
৮৯৬ ৮৮৫+৪৬০-যাদের নিকট আসেনি ; ৮৮-কোনো ; ,৮০-রাসূল ; 3 
১:52: 4 (৮/৩-যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করেনি।€ 1 71-(-+1 | 
|%)-তারা কি দেখেনি ; ৮4-কত ; (4/-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; ৮৫1-$ -; 
(*+-)-তাদের আগে ; ০৮51 ৮৮ মানব গোষ্ঠীকে ; নিশ্চিত তারা ; ৫৮] 


তাদের মধ্যে ; 2৯:৫৯ কখনো) ফিরে আসবে না1€8আর ;৫ ১০ 08১- ৰ 
তাদের সবাইকে তখন ; ৫:১1-আমার নিকট ; 7/:2১.৮-হাজির করা হবে। 


হয়েছে যে, এক বিকট শব্দের ফলে তারা সবাই নিজ গৃহে নিরব-নিস্তবূ হয়ে | 
পড়েছিল। সত্য দীনের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশমূলক তৎপরতা ছিল একটি জলন্ত | 
| আগুনের শিখা । তারা ভেবেছিল তাদের আক্রোশের অগ্নিশিখা উল্লিখিত তিনজন রাসূল | 
ও তাদের অনুসারীদেরকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে । কিন্তু আল্লাহর আযাবের একটি 
মাত্র আঘাতেই তা চিরতরে নিভে গেলো। 


২৫. অর্থাৎ তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো যে, তাদের নাম-নিশানাও মুছে গেলো । 
তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সবকিছুই এমনভাবে শেষ হয়ে গেলো যে, তাদের কথা স্মরণ | 
করারও কেউ রইল না। র 


২য় রুকৃ' (৩-৩২ আয়াত)-এর শিক্ষা | 

| ১. অত্র রুকৃ'তে আলোচিত ঘটনা বর্নার মূল উদ্দেশ হলো বিরোধীদের এটা বুঝানো যে, 
॥ অতীতের জনপদবাসীরা যেমন প্রেরিত রাসূলদেরকে অযান্য করে একজন অনুসারীকে হত্যা করার | 
ফলে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি তোমাদের পরিণাতিও একই হতে বাধ্য । | 
২. অতীতের আল্লাহদ্োহী সকল বাতিল শক্তি-ই নবীদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য একই খোঁড়া | 
অভুহাত খাড়া করেছে। তাদের খোড়া অজুহাত ছিল মানুষ কথনো নবী হতে পারে না ; আর নবী 
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৮. ৩. পৃথিবীতে মানব জাতির শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকেই নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন নী। 
কারণ, মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সভা ফলপ্রসূ হতে পারে না । 
| ৪. যাদের মূল উদ্দেশ) রাসূলদেরকে অমান্য করা, তারা তো অযৌক্তিক অজুহাত দাড় করবেই, 
এটাই চিরাচরিত এথা । 

৫. নবী-রাসূলদের দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত যথাযথভাবে পৌছে দেয়া । যানা না 
মালার ব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই । একই দায়িত্ব সবর্যুগের দীনের মুবালিগদের । কাউকে 
দীন এহণের ব্যাপারে জোর-জবরদত্ভী করার কোনো ইখতিয়ার কারো নেই । 

| ৬ বাতিল পহ্থীরা সর্ব যুগেই বিপদ-যশীবত এলে তার জন্যে ঈমানদারদেরকে দায়ী করতো ; আর | 
| কোনো কল্যাণ পেলে তার কৃতিত্ব তাদের নিজেদের বলে দাবী করতো । মকার কাফির-মুনাফিকরাও | 
তাদের দুর্গের জন্য রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাথীদেরকে দায়ী করেছিল । আর বতর্মান কালেও একই 
অবস্থা বিরাজ করছে । 

৭. ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কল্যাণ-অকল্যাণ তাদের গলদেশে ঝলজ রয়েছে । প্রত্যেকের তাকদীরেই 
কল্যাণ-অকল্যাণ লিখে দেয়া হয়েছে । সুতরাং সবলক্ষণ বা কুলক্ষণ বলে কোনো কিছু নেই । যারা 
| আল্লাহর দীনে ঈমান আনতে রাজী নয়, তারাই যুক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন কুসংক্কারের ধুয়া ভুলে হক ও. 
বাতিলের ফায়সালা করতে চায় । 

৮. নবুওয়াতের সত্যতা যাঁচাইয়ের মানদও-_-নবৃওয়াত দাবীকারীর কথা ও কাজের মিল থাকা এবং 
তাঁদের কথা কাজে একাশ হবে কাথহীনতা । ৃ 

৯. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ইবাদত পাওয়ার হকদার ॥ কারণ অবশেষে আমাদেরকে তার 
কাছেই ফিরে যেতে হবে । ৃ 

১০. আল্লাহ যদি দুনিয়াতে কারো অকল্যাণ চান, দুনিয়ার কোনো শক্তির পক্ষে তা এতিরোধ করা 
সভব নয় । সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হকুমের আনুগত্য করা যাবে না। 

১১. মৃত্যু পরবতী জীবনেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার কোনো শাক্তি থাকবে না । সুতরাং 
ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর / আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুমের আনুগত্য করা সুস্পষ্ট ও / 

১২. দীনের জন্য যারা জীবন দেয়, তাদের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষষা করে দেন এবং শাহাদাতের 
সাথে সাথেই তাদেরকে জারাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন । 

১৩. দুনিয়াতে সবচেয়ে মানব দরদী আল্লাহর নবী-রাসূলগণ । আর তাই নবী-রাসূলদের সঠিক 
॥ অনুসারী মু'মিন বান্দাহরাও মানব জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করেন । | 

|| ১৪. আল্লাহর নেক বান্দাহগণ দুনিয়াতে অবস্থানকালে যেমন মানুষের কল্যাণে কাজ করেন, তেমনি 
| মৃত্যুর পরও তাদের আকাঙ্কা থাকে জীবিত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ । ! 

রত তারা কঠিন দিনে আল্লাহর ক্ষমা ও জারাত লাভ । আর যে 
বা যারা মানুষকে উক্ত প্রকৃত কল্যাণ লাভে সাহায্য করে তারাই প্রকৃত যানব-দরদী ॥ 

১৬. কোনো জাতি-গোষ্ঠীই বিদোহী হয়ে উঠলে তাদেরকে শায়েন্া করার জন্য কোনো বাহিনী । 
ঃ প্রয়োজন হয় না। সৃতরাং যে কোনো মুহুর্তে আল্লাহ্‌র শাভির ভয় অভরে রেখেই জীবনযাপন 
করতে হবে । উল্লিখিত জনপদের লোকেরা সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটিমাত্র | 
বিকট আওয়াজ দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন ৃ 
॥ . ১৭. সুদুর অতীতকাল থেকেই শয়তানের দোসররা দুনিয়াতে আগত সকল নবী-রাসূলের সাথে 
| ঠাটী-ব্দ্রগ করে এসেছে । সুতরাং বতর্যানে নবীদের অবতর্মানে তীদের দীনের পতাকাবাহীদের 
| সাথেও একই আচরণ হওয়াই এ পথের সত্যতার পরিচায়ক । 

॥ _ ১৮. তবে সত্যের আগমনে মিথ্যা দূরীভূত হবেই । মিথ্যা তো দূরীভূত হওয়ার-ই জিনিস । যেমন 
নিশ্চিহ হয়ে গেছে উল্লিখিত জনপদের যালিমরা। অতীতের ধ্বংসধাও জাতি-গোষ্ঠীদের লাম-নিশানা 
দুনিয়া থেকে এমনভাবে মুছে গেছে যে, আজ আর তাদের কথা দুনিয়াবাসী স্মরণ করে না। 

| ১৯. সত্য কখনো ধংস হয় না। দুনিয়াতে এথম মানুষ ধিনি এথম নবী-_-তিনি সত্যের যে মশাল | 
| ভ্বালিয়ে গেছেন তা কিয়ামত পধর্ভ আলো ছড়াতে থাকবে । 

২০. সত্যের মশালের আলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দ্রুনিয়াতে সদা-সবর্দা একটি দলকে 
আল্লাহ সক্রিয় রাখবেন । কিছু মিথ্যার ধংস অনিবার্য । 

| ২১. আমাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে । সেখানেই মিথ্যা 
হয়ে যাবে। আর তখন সত্য ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না। 

















































চড়াভাবে নিল | 


পারা ঃ ২৩ 


| মত্াদে পাটি পাতি পানিপাা পানিও ড় কা টাতাক্দেক্ডরা টা 
১০22 2359 
এ ৩৩. আর তাদের২৬ জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃত যমীন২৭; আমি তাকে সঞ্জীবিত 
| করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তা থেকে 

[তে 99৮85540290 3 ০০০০০12055৩ ০৪1০৪ || 
| তারা খায়। ৩৪. মিররানি চর রাজি বুযাকালা | 
1 & পর পরিকর ৮25 & গা এটি ডি গা গা 7১০942 চিাট রা] ৯ পঠিটিনি শা ] 
০০১০:৫৩7৮৪৯4255558057425 চলি 
| বর্ণাধারাসমূহ। ৩৫. যেন তারা এর ফল-ফলাদি খেতে পারে ; আর তাদের হাত | 
| এটা সৃষ্টি করেনি২” ; তবুও কি তারা শোকর করবে না ৮২৯ ৃ 
[ €)৮আর ; £2-একটি নিদর্শন হলো ;74/-তাদের জন্য ; ০৮,41-যমীন ; 25: - || 
| মৃত ; $---৮-0১+০৮৮)-আমি তাকে সম্জীবিত করি ; এবং ; ৮৯৮৮ -উৎপন্ন। 
| করি; তা থেকে ; (শস্য ; ৮:৮-0৮+১১+-)-ফলে তা থেকে ; 3৯16 - | 
| তারা খায়। €)৮আর ; ৫-.-আমি সৃষ্টি করি ; :১-তাতে তাতে ;,০+-বাগানগুলো ; 
৮ খেজুর ; -ও ; *১৫০-আংগুরের ; 4-এবং ; ৫৮+-/প্রবাহিত করি ; | 
$$তাতে ; 9৮-১] ০৮-বর্ণাধারাসমূহ।€9 1৮4. -যেন তারা খেতে পারে ; ১- | 
| এর ; ১৮৮- (2) এর ফল-ফলাদি ; ;আর ; ৮৮ ৩৫৮৮৮ )-এটা | 
| সৃষ্টি করেনি ; ৫:১৮ (১+৬-)-তাদের হাত ; 2৮৮48 9-50-51 

| ১)%৪১)-তবুও কি তারা শোকর করবে না। ূ 
| ২৬. পেছনের দু'কুকৃতে নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে অস্বীকার ও মিথ্যা সাব্যস্ত | 
| করার নিন্দা করে তার পরিণতি সম্পর্কে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এখান থেকে | 
আবার রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতের মূল বিষয় তথা তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাস 
| সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব-জাহানের প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলীর দিকে | 
| কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, তোমাদের চোখের সামনে যে নিদর্শনগুলো | 
রয়েছে, সেগুলোই তো রাসূলের দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। 





দি ২৮. এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে__“যাতে এরা তার ফল-ফলাদি খেতে পারে 
॥ এবং তাও খেতো যা তাদের হাত তৈরী করে ।” অর্থাৎ সেসব জিনিস যা আল্লাহর দেয়া ] 
| ফল-ফসল থেকে তারা নিজেরা তৈরী করে। যেমন গম ও ধান থেকে রুটি বা বিভিন্ন | 


| ধরনের পিঠা এবং বিভিন্ন ফল থেকে আচার, মোরববা ইত্যাদি । 


২৯. অর্থাৎ মানুষের জন্য ভূমিকে উর্বর ও উদ্ভিদের উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন করে দেয়া | 
হয়েছে, তারপরও কি এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তার শোকরগুযারী করবে না? | 
| তারা এটাকে একটি সাধারণ প্রাকৃতিক ব্যাপার মনে করে। অথচ তারা যদি একটু | 
| গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে এর মধ্যেই মহান স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্বের 
সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যায় । তারা জানতে পারবে যে, ভূমির উপরিভাগের স্তর ভেদ করে যে | 
| সবুজ বন-বনানী ও ফল-ফসলের বাগান গড়ে উঠেছে এবং এর মধ্যে নদ-নদী প্রবাহিত | 
| হয়েছে, এসব কিছু নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়নি, বরং এ সবের পেছনে. সক্রিয় রয়েছে এক 
| বিরাট শক্তি ও সুবিজ্ঞ পরিচালনা ব্যবস্থা । উদ্ভিদের সৃষ্টি ও বিকাশের পেছনে যেসব 
| উপাদন কাজ করছে এসব উপাদানের মধ্যে এককভাবে বা মিশ্রিতভাবে কোনো প্রকার | 
জীবনের চিহ্ন খুজে পাওয়া যাবে না। তাহলে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এ নিষ্প্রাণ 
ভূমিস্তরে কিভাবে উদ্ভিদ-প্রাণের উত্তব হলো £ অনুসন্ধানে. জানা যায় যে, কয়েকটি | 
প্রধান কার্যকারণের অবর্তমানে ভূমিতে উদ্ভিদের সৃষ্টি ও বিকাশ লাভ কোনো মতেই | 
| সম্ভব নয়- 


| এক £ পৃথিবীর উপরিভাগের ভূমিস্তরে অনেক জৈবিক উপাদান রয়েছে, যেসব 
| উপাদান ভূমিস্তরকে নরম রেখেছে, যাতে উত্তিদের শিকড় তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে | 

নিজের খাদ্য সং্হ করে নিতে পারে। ূ 
| দুই ঃ ভূমির ওপর নানা উপায়ে পানি সেঁচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে উত্ভিদ-খাদ্যের 
| উপাদানসমূহ ভূমিস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং উত্ভিদের শিকড়গুলো তা 
| গ্রহণ করতে পারে। 


তিন $ শূন্যমণ্ডলে বায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে যা উত্ভিদকে উর্ধলোকের বিপদ-আপদ 
থেকে হিফাযত করে এবং বৃষ্টি পরিবহন করে। এর সাথে এমন সব গ্যাসীয় উপাদান 
সৃষ্টি করা হয়েছে যা উত্ভিদের জীবন ও বিকাশ লাভের জন্য প্রয়োজন। ূ 
চার $ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এমন সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে উত্ভিদের | 
গঠনের জন্য আবশ্যকীয় তাপ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। | 


উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে মানুষের অন্তরই সাক্ষ্য দেবে 
যে, এসব বিম্বয়কর বিষয়গুলো আপনা-আপনি হতে পারে না, অবশ্যই এর পেছনে 
এক মহাকুশলী, সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান ইলাহর ক্ষমতা কাজ করছে । এটা এ-ও প্রমাণ করে 
| যে, সেই সর্বশক্তিমান সত্তা মাত্র একজন । একাধিক কোনো শক্তির দ্বারা এয়নি ধরনের | 
ন একটি সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞানময় পরিকল্পনা এবং লক্ষ-কোটি বছর পর্যন্ত তা সুশৃংখল- 
| ভাবে যথানিয়মে কার্যকর থাকা কোনো মতেই সম্ভবপর হতে পারে না। 
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পারা ঃ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা ইয়াসীন 


পটিনিতে ক পা তিনিপাতি পি (টি 0 পড়িতে তে লিন পাপার্ণা & পা ৪১৩টি ] 
[985250042805012 8:00 
৩৬. পবিত্র মহান তিনিত০, যিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিস জোড়া জোড়া, | 
যা উৎপন্ন করে ভূমি ও তাদের নিজেদের (প্রজাতির) মধ্যে র 
| ৪৮০ পা পালা পাতি শট 8১ ০টি পাজি পা শট & শটিটিছ গু পাকে পা 8 পটিতিনিলা। পটে তা] 
| 42196)৬-0255%580 শালি 82799) পথ ১5 | 
] এবং সেসব (জিনিস) যা তারা জানে নাত১। ৩৭. আর তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন | 
হলো রাত ; আমি.তার থেকে দিনকে সরিয়ে দেই, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা হয়ে পড়ে 


€০০-- পবিত্র মহান তিনি ; 4-যিনি ; 9---ৃষ্টি করেছেন; 09১1 -জোড়া 
| জোড়া; (৫1/-0৬+-$)-তার প্রত্যেকটি জিনিস ; ৮ ০-যা ; ০+:/-উৎপন্ন করে ; | 
৮১খ-তূমি; ও 3 ০শমধ্যে ১৫4৯- (০৯+১০)-তাঁদের নিজেদের প্রেজাতির); | 
এবং; সেসব (জিনিস) যা ; ১১-1:-তারা জানে না ।6)/আর ; রা 
| নিদর্শন হলো; ৮41-তাদের জন্য ; -211-রাত ; (4---আমি সরিয়ে দেই; 4 
থেকে ; 9$0-দিনকে ; 93-1১/+-)-ফলে তৎক্ষণাৎ ; ৮১-তারা হয়ে পড়ে; 


অতপর আল্লাহ তা*আলা বলেন যে, মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ যে, এতসব সাক্ষ্য প্রমাণ | 

থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর শোকরগুযারী করে না, অধিকন্তু তারা শিরকে লিপ্ত হয় ; 
অন্য সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে। অথচ এরা যাদের সামনে মাথা লোয়ায় তারা 
একটি ঘাসও সৃষ্টি করতে পারে না। 


৩০. শিরক করার অর্থ হলো এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা যাতে আল্লাহকে | 
কোনো না কোনো দোষ-ক্রুটি, দুর্বলতা বা ভুল-ত্রান্তির মতো মানবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে | 
| যুক্ত করা। অথচ আল্লাহ এসব মানবিক প্রকৃতি থেকে মুক্ত। যে আল্লাহর সাথে অন্য | 
কোনো সত্তাকে শরীক করে সে মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা একা তার সার্বভৌমত্ত 
রক্ষা করতে সক্ষম নন ; ; অথবা তিনি তাঁর প্রভুত্ব রক্ষায় কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে 
গ্রহণ করতে বাধ্য ; অথবা তার বান্দাহদের মধ্যে কিছু কিছু বান্দাহ এমন শক্তিশালী হয়ে | 
উঠেছে যে, যারা তীর প্রতুতব পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করছে ; অথবা তিনি (নাউযুবিল্লাহ) | 
মানব বংশজাত রাজা-বাদশাহদের মতো দুর্বলতার অধিকারী । তাই উযীর-নাধীর, 
| মোসাহেব-চাটুকার, শাহজাদা-শাহজাদী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের এক বিরাট 
দল দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। | 
| যদি শিরককারীদের অন্তরে এরূপবিশ্বাস না থাকতো তাহলে তাদের মধ্যে শিরকের জন্মই | 
হতো না। তাই কুরআন মাজীদের স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র 
ও মহান। তার অর্থ মুশরিকরা তাকে যেসব দুর্বলতার সাথে সম্পৃক্ত করে, তিনি তা 
থেকে অত্যন্ত পবিত্র এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী । 


৩১. অর্থাৎ তাওহীদের পক্ষে অনেক যুক্তির মধ্যে এটাও অন্যতম যুক্তি যে, নারী- ৰ 
২0955548585581858578458895855855555 1885 এ 





পারা 8 ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা ইয়াসীন 

১ লতি টা ডা ৫০ রদ নি ৃ ৰ 

: (৩০০১১ যেতেন 0১ 

৬ আর সর্যনিজ গন্তব্যের দিকে চলছে; এটা 
মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । 


ূ 2৯-/5অন্কারাচ্ছন।€)/-আর ; ১4৭-ূর্য ;০৮চলছে ; 22 ্তব্যের | 
দিকে; $-নিজ; ৬৭১-এটা ; +-25-নিয়ন্ত্রণ ; ১০]-মহাপরাক্রমশালী; শি 
সর্বজ্ঞের। 


বংশধারাও এভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলনেই এগিয়ে চলছে। উত্ভিদ জগত সম্পর্কে | 
| মানুষ আজ পর্যন্ত যেসব তথ্য জানতে পেরেছে তাদের মধ্যেও বিপরীত লিংগের জুটি 
| বাধার রীতি রয়েছে। এমন কি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যেও একটি অপরটির সাথে | 
যখন মিশ্রিত হয়, তখন তৃতীয় একটি যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে । এ যুখবদ্ধতা | 
বা জোড়া জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে অস্তিতে 

এনেছেন। আল্লাহ তা“আলার এ প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি কুশলতাই তার তাওহীদ তথা 

একাত্ববাদকে প্রমাণ করে। এটাকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কোনো বিবেক-বুদ্ধি আকঘ্মিক 
॥ কোনো ঘটনার ফল বলতে পারে না। আবার এটাও বলতে পারে না যে, এসব বিষয় 

বিভিন্ন ইলাহর কাজ। বরং এটা সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, এসব বিস্ময়কর | 
ব্যাপারগুলো. একমাত্র একক স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাজ। 

৩২. দিন-রাত্রির আবর্তনের মধ্যেও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে মহান ত্রষ্টা ও প্রতিপালক- 
পরিচালক আল্লাহর কুদরত ও একত্তের। যদি এটা প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে 
ঘটে চলছে বলে আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনবোধ করি না। অথচ 
যদি একটু গভীরতার সাথে চিন্তা করা হয়, তাহলে পরিষ্কারভাবে একথাই প্রমাণিত হয় 
যে, সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোনো অনন্য একক সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন । এ ব্যবস্থার অবর্তমানে পৃথিবীতে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব যে 

| অসম্ভব ছিল, তেমনি নিষ্প্রাণ পদার্থসমূহের আকার-আকৃতিও তাদের বর্তমান আকার- 

| আকৃতি থেকে ভিন্নতর হতো । মূলত এ পৃথিবীর সবকিছুতেই এবং আমাদের নিজেদের | 
| অস্তিত্বের ব্যাপারেও চিন্তা-ফিকির করলে মহান আল্লাহর এককত্বের বহু নিদর্শন | 
| আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। | 
] ৩৩. অর্থাৎ সূর্যকে মনে করা হতো স্থির ; এটা ছিল আগের আকাশ গবেষকদের ধারণা । 

| পরবর্তীতে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায় । কুরআন মাজীদ আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে | 
বলেছে যে, সূর্য স্থির নয়, বরং তা-ও তার গন্তব্যের দিকে চলমান রয়েছে। সূর্ষের গন্তব্য 

বলতে স্থানগত গন্তব্য বা কালগত গন্তব্য উভয়ই হতে পারে। সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে | 
| সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে মানুষকে বিশ্ব-জগতের নিগুঢ় তত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন || 
করতে হবে। কিন্তু মানুষের কাছে এমন কোনো তথ্য-সূত্র-নেই, যার মাধ্যমে এ সম্পর্কে | 
নির্ভুল জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, মানুষের জ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্তনশীল । 





উ8১১3888 | 83588 


পের ৯ পা ০5 পরত পরি শুঠতরী পরি পাত 1০ ৮৮৮৮৮ ] 
পারার 8720৬ হিপােহারের 6155. 
| ৩৯. আর আমি চাদ-_তার জন্য আমি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন মনযিল, এমনকি সে ফিরে | 
| ২৬০০১০১১২১৮ না সূর্যের পক্ষে সম্ভব | 
198০5451155 45581 ১301 
ৃ চাদকে ধরে ফেলা, আর না রাত অগ্রগামী হতে পারে দিনের» ; আর প্রত্যেকেই | 
এক একটি নির্ধারিত কক্ষপথে 
|| ০১আর ; 72)-চাদ ; *১১--৫৮০১-০)-আমি তার জন্য নির্ধারণ করেছি ; )0০ | 
| -বিভিন্ন মনযিল ; ২৮এমন কি ; ১-০সে ফিরে আসে ; ১৯+৮)--৫)+৬ 
১৯৯১০)-খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে ; ৮2-2)/পুরাতন পুরাতন ৫) খ-না ;৮২২। | 
| -সূর্যের ; :৯৯:::-সন্ভব ; (4]-পক্ষে ; 0১4১1 ধৃত ফেলা; 81-টাদকে ; ? আর; | 
এ-না ):/)51-রাত ;+/.-অগ্রগামী হতে পারে ; ১.%-দিনের ; )-আর ; ০৫ - | 
প্রত্যেকেই; এ$ '৮-এক একটি নির্ধারিত কক্ষপথে ; 


বর্তমানে মানুষযা জানে তা কিছুদিন পর পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক | 
| সূর্যকে স্থির বলে বিশ্বাস করা হলেও বর্তমানে তাকে গতিশীল বলে ধারণা করা হচ্ছে। | 
আধুনিক সৌর বিজ্ঞানীরা ধারণা করছে যে, সূর্য সমস্ত সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেও্ড 
২০ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে চলছে। এটাও নির্ভুল বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। | 
কিছুদিন পর এ সম্পর্কে আবার নতুন মতবাদ সৃষ্টি হতে পারে। ূ 


৩৪. অর্থাৎ চাদের জন্য মনযিল বা অবতরণস্থল নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। চাদ এ | 
মনযিলসমূহের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে । মাসের মধ্যে প্রতি দিনই চাদের আবর্তন | 
পরিবর্তিত হতে থাকে । মাসের প্রথম তারিখে তাকে দেখা যায় অত্যন্ত সরু কান্তের | 
মতো। ক্রমাঝয়ে তা বাড়তে থাকে এবং চতুর্দশ তারিখে গোলাকার পূর্ণচন্দ্র হিসেবে 
আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। অতপর আবার তার আকার,হ্বাস পেতে থাকে ; অবশেষে 
তার আকার প্রথম তারিখের মতো হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ বছর থেকে এভাবেই চাদের 
আবর্তন হচ্ছে। কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি । এ জন্যই মানুষ হিসেব করে বলতে | 

| পারে, চাদ কোন্‌ তারিখে কোন্‌ মনঘিলে অবস্থান করবে। চাদের এরূপ আবর্তন-নিয়ম না | 
থাকলে হিসেব করা কোনো মতেই সন্ভব হতো না। | 

৩৫, অর্থাৎ সূর্যের পক্ষে টাদের কক্ষপথে ঢুকে পড়ে টাদের সাথে সংঘর্ষ বাধানো সম্ভব | 
নয়। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, চাদের উদয়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে | 
দেয়া হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে সূর্ধের প্রবেশ সন্ভব নয়। চাদ উদয়ের সময় হলো রাতের | 
বেলা । সে সময় হঠাৎ করে সূর্যের উদয় হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঈ 

॥ ৩৬. অর্থাৎ দিনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা শেষ হওয়ার আগে 
হঠাৎ করে রাত হয়ে যাওয়া স্ব নয় ॥ 





পারা 2 ২৩ 


ৰ ৃ্‌ টি 4 ভিছাাডে মিরর 2৫ ৯5৪29 গ পাত 

র ৩৯১৫] লা 79 

[ সাতার কাটছে৩৭। ৪১. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো ; আমি অবশ্যই তাদের | 

ূ সন্তান-সন্ততিকে আরোহণ করিয়ে দিয়েছি বোঝাই নৌকায়৮। ৃ 

র টস ২৫501995925: ০০০৪1 ০19৪ 

| ৪২ আর আমি তাদের জন্য এর মতো (আরও নৌযান) ) সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করতে পারে 1১ 
৪৩. আর আমি যদি চাই তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের ডাকে সাড়া দানকারী কেউ হবে না 


ৃ 2১2এ-সীতার কাটছে । €97-আর ; £:1-একটি নিদর্শন হলো ;:£1-তাদের জন্য ; ৃ 
| (আমি অবশ্যই ; (1৮-আরোহণ করিয়ে দিয়েছি ; ৮৮::7১৫৯+৭১১)-তাদের 
সন্তান-সন্ততিকে ; ; এ৭-| এ১-নৌকায় ; ০১-:-৯)-বোঝাই ।€) +আর ; (8 - 
|| আমি সৃষ্টি করেছি; ৮৫/-তাদের জন্য ; 42 ১-৮৫৮৭-৮৩)-এর অনুরূপ 
॥ আরও নৌযান) ; যাতে ; ১৯-৪৮-তারা আরোহণ করতে পারে । €9/-আর ; 
-যদি ; 1$-আমি চাই ; ৮৯-৫৯*১০৯)-তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি ; 93 - 
| তখন কেউ হবে না ;(:ডাকে সাড়া দানকারী ; ৮৫-তাদের ; 

৩৭. প্রত্যেকে এক একটি কক্ষপথে সীতার কাটছেন। গ্রহক্ষত্রের কক্ষরথকে 
| আরবীতে “ফালাক' বলে। এআয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয়, সকল | 
| গ্রহ-নক্ষত্রই নিজ নিজ কক্ষপথে চলমান । প্রত্যেকের কক্ষপথ আলাদা । তারকারাজী 
| মহাকাশে আবর্তনশীল। মহাকাশে তারকারাজী এমনভাবে ভেসে আছে, যেমন কোনো 
| তরল পদার্থে কোনো জিনিস ভেসে চলে। 

বিশ্ব-জগত সম্পর্কে মানুষ এ খর্যন্ত যেসব তথ্য জানতে পেরেছে, তাতেই এটা প্রমাণ 
| হয়ে যায় যে, এই মহা-বিশ্ব একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং এখানে একই শ্রষ্টার প্রজ্ঞা- | 
ূ , দক্ষতা-শিল্পকারিতা এবং নিয়ম-শৃংখলা বিরাজমান । কোনো বিবেকসম্পন্ন | 

ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা কোনো ক্রমেই ভাবতে পারে না মহাবিশ্বের এসব ব্যবস্থার 
পেছনে কোনো স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক নেই। 

৩৮. “ফুলকিল মাশহুন' অর্থভরা বা বোঝাই নৌযান । এর দ্বারা নূহ আ.-এর নৌযান | 
| বুঝানো হয়েছে। মানব-বংশধরদেরকে নৌযানে আরোহণ করিয়ে দেয়ার অর্থ হলো-_ | 
| নৃহ আ.-এর সময়ে যে মহাপ্রাবন সংঘটিত হয়েছিল, সেই প্রাবনে নৃহ আ.-এর | 
| নৌযানের আরোহীরা ছাড়া তৎকালীন পৃথিবীতে বসবাসকারী আর কোনো প্রাণী জীবিত | 
1 ছিল না। পৃথিবীর পরবর্তী মানুষগণ সবাই নৃহের নৌযানে আরোহীদের বংশধর । তাই 





্ 


শ. শ. কু. ১০/৩৭__ পারা ৪ ২৩ 


05:2051 ঠি3 ১১10258হ ০০) রাতে নিন 
ডি তবে আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন- 
উপভোগের অবকাশ (দিয়ে থাকি)।৪ 8৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়__ তোমরা ভয় করো 


মা. পা সি & চিতা জলি পর নিপটি র্টি সিটি ভি টি ওপার টিটি পাকি পি ও করি &% এটি ডি তি ওর নিশি তি | 
| 21 ০৪০০ ০9৪৬০০৯১ ৮৯০০০০/৭9 ৬০৮ 
|. যা তোমাদের সামনে রয়েছে এবং যা তোমাদের পেছনে আছেঃ১, যেন তোমাদের | 
প্রতি অনুগ্হ করা হয়। ৪৬. আর তাদের কাছে আসে না কোনো নিদর্শন . 
| এবং ;. এ-না ;৯-তারা ; ১১-৫এমুক্তি পাবে । €6)1-তবে ; 2-»)-রহমত ; | 
| (আমার পক্ষ থেকে ; /-এবং ; (০৩জীবন উপভোগের উপকরণ ; -পরযন্ত ; 
| ০+৯-একটা নির্দিষ্ট সয় অবকাশ । €9/-আর ; ঠি-যখন ; )০০-বলা হয় ;৮4/- | 
| আদেরকে ; [১/।-তোমরা ভয় করো ; (৮০-যা ; ৮452 ১:৫ি৬এঞ্জ)- ূ 
| তোমাদের সামনে রয়েছে ; /এবং ; ("যা )৮৫৬1-৫++--৯ )-তোমাদের | 
| পেছনে আছে ; ০৯১৮৮ ৫-(-4-যেন তোমাদের প্রতি অনুগহ করা হয় । €9-আর ; | 
| 455 ০৫৯*৩০)-তাদের কাছে আসে না ; 2৫1 5-কোনো নিদর্শন ; ূ 
| নৌযান । এর আগে মানুষ জলপথ ব্যবহারের তথা নদী-সাগর পার হওয়ার উপায় জানতো | 
না। হযরত নৃহ আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা“আলা মানুষকে নৌযান তৈরী ও তার | 
| ব্যবহার শিক্ষা দেন। আল্লাহর কিছু বান্দাহ যখন নৃহের নৌযানে চড়ে মহাপ্রাবন থেকে | 


রক্ষা পান, তখন তাদের পরবর্তী বংশধরগণ নৌযান তৈরী করে জলপথে সফর করার | 
ব্যবস্থা করেন। এভাবেই নৌযান তৈরী ও তার ব্যবহার শুরু হয়। | 


৪০. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে তাওহীদের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। | 
| এখানে উল্লিখিত নিদর্শন দ্বারা মানুষকে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষকে | 
| প্রকৃতির আয়তেে আনার যতটুকু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা-ও আল্লাহরই দেয়া মানুষ নিজে | 

|| নিজে তা অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশের মাধ্যমে এসব প্রাকৃতিক | 
| বিশাল শক্তিগুলোর আংশিক তাদের আয়স্তাধীন হয়েছে। নচেৎ প্রাকৃতিক এসব শক্তিকে জয় | 

করা মানুষের সাধ্য ছিল না। এরপরও এসব শক্তি সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন । | 
| আল্লাহ তা*আলা যতক্ষণ চান ততক্ষণই এসব প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে । 
যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ভিন্নতর হয় তখন এসব শক্তি আর মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আল্লাহ | 

॥ তা'আলা নৃহ আ.-এর নৌকার ব্যাপারকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ 

| যদি তাকে নৌকা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে না দিতেন এবং তার, ঈমানদার সাথীরা নৌকায় 

আরোহণ না করতো, তাহলে সেই মহাপ্লাবনে সমগ্র সীনব জাতি-ই ধ্বংস হয়ে যেতো । | 
নট অতপর আল্লাহর দেয়া নির্দেশ অনুসারে মানুষ নৌকা তৈরির পদ্ধতি শিখে নিয়ে তারা সাগর- | 





॥ এটি নিপা ভিপটিি তানি পর্গ ছি এটি তাজ পি ভিপি এটি ঞি ৬৬ তি 


টিটু 01159227285 


তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় নাৎ২। 
৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা খরচ করো তা থেকে, যে 


১ পা ১ি৩তা দিত ৮৮ চিঠির তা কি 


(17984151501 501 0648 225) 


| রিযক আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন ; (তখন) যারা কুফরী করেছে তারা ওদেরকে 
বলে, যারা ঈমান এনেছে__'আমরা কি তাকে খাওয়াবো, যদি আল্লাহ চাইতেন 


শট ডি ॥ ৩ পানি এিডিটিলী তা 


| ০116503:95855 ৬৮০5 21৯৮ | 


তাকে খাওয়াতে পারতেন? তোমরা তো সুস্প্ বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছুতে নেই৩। 
৪৮. আর তারা* বলে-_“এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে ? (বলো) 


৮৮থেকে ; ০-নিদর্শনাবলী ; +4:১-তাদের প্রতিপালকের ; (০৫ %1-নেয় না ; 
(4:০-যা থেকে ; ; ০--০৮৮মুখ ফিরিয়ে । €93-আর ; ঠি-যখন ; 42-বলা হয় 
৮৫-তাদেরকে ; [৮.-তোমরা খরচ করো ; (,-তা থেকে, যে; 1৫703), 
₹5)-রিযক তোমাদেরকে দিয়েছেন ; 1 )-আল্লাহ ; ১$-ততখন) তারা বলে ; 


| ৮4-যারা ; [/৮-4-কুফরী করেছে ; ০3-ওদেরকে যারা ; (21 -ঈমান | 


এনেছে ; (-৮/-আমরা কি খাওয়াবো ? -:-তাকে ; +/-যদি ; :৮২:-চাইতেন ; 
| এু)আল্লাহ; £-৮-0৮/৯৮)-তাকে খাওয়াতে পারতেন ; $/-নেই 11 -চ্তোমরা 
তো ; 91-ছাড়া অন্য কিছুতে ; 44৮ পবিআাতিতে 1:০০ সলপ) €) আর ; 
১৮1%:-তারা বলে ; 45-কখন পূর্ণ হবে; 0১-এ ;42911ওয়াদা 
লিসা শোতে 
আধুনিক যুগের বিশালকার সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি পর্যন্ত এক্ষেত্রে মানুষ যতটুকু উন্নতি 


করেছে, তারপরও মানুষ একথা বলতে পারে না যে, তারা নদী-সমুদ্ব তথা পৃথিবীর | 


জলপথকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। আজো আল্লাহর জল-শক্তি তারই পূর্ণ 


কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি যতটুকু চান, যতক্ষণ চান ততটুকু এবং ততক্ষণই মানুষ তা নিয়ন্ত্রণ | 
করতে পারে। আর যখন আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্নরূপ হয়, তখন এ শক্তি আর মানুষের | 


| নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তখন দেখা যায় যে, যত আধুনিক জলযান-ই হোক না কেন তা 
মানুষসহ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়ে যায়। 

৪১. অর্থাৎ দুনিয়াতে অমান্যকারীদের যেসব পরিণাম তোমাদের সামনে আছে এবং 
নট আখিরাতে যে পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে তোমরা ভয় করো । এতে 


, তোমাদের বিশ্বাসে শুভ পরিবর্তন আসবে, যা তোমাদের উভয় জাহানে কল্যাণ হবে। || 
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ূ ৫ জানলার যা ব্রা | 

ৰা দি ভাবছেন যা তাদেরকে পাকড়াও করে নেবে, 

(৬৩১৯৭2০৮৬০৩ 

| এমতাবস্থায় যে তারা পরম্পরে বাক-বিতগায় লিড থাকবে। ৫০. অতপর তারা ওসীয়ত করতেও সমর্থ | 
_ হবে না, আর না নিজেদের পরিবার-পরিজ্বনের কাছে তারা ফিরতে গারবে।& 


| ১-যদি; +:-তোমরা হয়ে থাকো ; ১০ সত্যবাদী । €৯ 0৮: ৮-তারা তো | 
| অপেক্ষা করছে না; &|-ছাড়া অন্য কিছুর ; 2»-০বিকট আওয়াজ ; ৮একটা ; 
+-৯৬-(৯+৯৯০)-যা তাদেরকে পাকড়াও করে নেবে ; 2-এমতাবস্থায় যে; "১ | 

যা ; ০৯:০*পরস্পরে বাক-বিতগ্তায় লিপ্ত থাকবে । €9১৯১৮--.$ 9$-অতপর 

| তারা সমর্থ হবে না ; £:_০»-ওসীয়ত করতেও ; %-আর ; এ-না ; 5-কাছে ; 

(:/-৫৯+৯)-তাদের পরিবার-পরিজনের ; ১৯-৯৮:-আরা ফিরতে পারবে । 

[॥ ৪২. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব যা মানুষের হিদায়াতের জন্য নাঘিল করা হয়েছে, 

] অথবা সেসব নিদর্শন যা অতীতের অমান্যকারী জাতি-গোষ্ঠীসমূহের ধ্বংসাবশেষ ও | 

॥ মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে জানা যায়। এসব থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, 

| যদি সেরূপ মানসিকতা মানুষের থাকে । 

| ৪৩. অর্থাৎ কুফরীতে তাদের হঠকারিতা তাদেরকে এমনভাবে অন্ধ করে দিয়েছে যে, | 
তারা তাদের চোখের সামনে বর্তমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী তো দেখেই না, তাদেরকে 

| কোনো সদুপদেশ দান করলেও তারা তার উল্টো অর্থ করে। আল্লাহর সৃষ্টির সাথে 

| সদাচার করার উপদেশ তাদেরকে দিলে তারা তার বিপরীত দর্শন দীড় করে। এটা | 

হলো প্রত্যেক সৎকাজ থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের নিজস্ব মনগড়া অজুহাত মাত্র । 

| ৪8৪. কাফিরদের সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর মতবিরোধ প্রথমত তাওহীদ এবং দ্বিতীয়ত 

| আখিরাত সম্পর্কে । এ পর্যন্ত তাওহীদের পক্ষে যুক্তি-দিয়ে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা | 

| করা হয়েছে। এখান থেকে আখিরাত সম্পর্কে যুক্তি দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে | 

| একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে আখিরাতকে তারা অসন্ভব মনে করে 


| আখিরাতের সংঘটিতব্য, অবস্থার সম্মুখীন তাদেরকে হতেই হবে। 

॥ ৪৫. কাফিরদের এ প্রশ্ন এ জন্য ছিল না যে, কিয়ামতের দিন-তারিখ জানতে পারলে 
| তারা তার আগে আগে ঈমান এনে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেবে। তাদের প্রশ্ন ছিল 
উপহাসের ভঙ্গীতে। অর্থাৎ কিয়ামত বলতে যা বলা হচ্ছে তা-তো আদৌ সংঘটিত হবে 





৪৬. অর্থাৎ আগে থেকে ঘোষণা বা প্রচার-প্রোপাগাণ্তী চালিয়ে কিয়ামত আসবে না। | 
| মানুষ তাদের স্বাভাবিক কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকবে । তাদের মনে এ ব্যাপারে কোনো | 
আশংকা থাকবে না যে, দুনিয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমাদের সব কাজ গুছিয়ে নেয়া 
| দরকার ; প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ওসীয়ত করে যাওয়া দরকার । এমন একটি সময়ে হঠাৎ 
॥ একটি বিস্ফোরণ হবে, আর যে যেখানে আছে সেখানেই মরে পড়ে থাকবে । ৰ 


৩য় রুকৃ* (৩৩-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. তাওহীদ" তথা আল্লাহর অভিতব ও এককত্বের একটি নিদশর্ন হলো-_শুফ ও মৃত যমীনে | 
বৃ্টির পানি ভারা সঙ্গীবিত করা এবং তাতে ফল-ফসল উৎপর করা । এটা এক আল্লাহরই কৃদরতের | 
বাস্তব রূপ। 

২. বৃষ্টির পানির জলাবদ্ধতা দূরীকরণে খাল-বিল ও নদী-নালা সৃষ্টি করাও আল্লাহর কুদরতের | 
আর এক নিদশননি। কেননা এসব মানুষ তৈরী করেনি । অতএব যিনি এসব করেছেন তিনিই আল্লাহ । 
| ৩. মানুষ, অন্যসব জীবজন্তু, পত-পাখি ও উত্ভিদরাজীকে নারী-পুরুষ হিসেবে জোড়ায় জোড়ায় 

সৃষ্টি করাও আল্লাহর কুদরতের বাহিঃ্কাশ এবং তাঁর অভিতু ও এককতের এমাণ । 

৪. আল্লাহর অভিত্ব ও এককত্ের অপর একটি নিদশর্ন হলো-_রাত ও দিনের আবতর্ন । অজানা | 
কাল থেকেই বিরামহীনভাবে একই নিয়মে রাতের পর দিন আবার রাত আবাতিত হচ্ছে । ্‌ 
| ৫. সৃর্ধ ও চন্দ্রের সৃষ্টি এবং একই নিয়মে ও একই গতিতে বিরাম-বিরাতিহীনভাবে উদয়-অস্ত | 
যাওয়া আল্লাহর অভিতু ও এককতের চাক্ষুষ এমাণ । 

৬. তন্ত্র, সূর্য ও অন্যান্য এহ-নক্ষত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সুনিদি্ট গভব্যের দিকে ছুটে 
চলছে । কারো সাথে কারো সংঘর্ষ হচ্ছে না_ এটাও প্রমাণ করে যে, এক মহাপরাক্রমশালী ত্রষ্টা ও | 
ব্যবস্থাপক তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন । | 

৭. জলপথের ব্যবহার করার কারিগরী জ্ঞান একজন নবীর মাধ্যমে মানুষকে দান করাও আল্লাহর || 
অভ্তিতু ও এককতের নিদশ্নি । 

৮. এছাড়া অন্যান্য যানবাহন যেমন, হ্থলযান ও আকাশধান তৈরির কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়াও | 
_ আল্লাহর কুদরতের নিদশরশ । 

৯. মানুষকে জলপথ, স্থলপথ ও আকাশ পথে চলার উপযোগী যানবাহন তৈরি ও ব্যবহারের | 
| ক্ষমতা দেয়া হলেও এসবের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে রয়েছে । 


১০. আল্লাহ চাইলেই মানুষ এসব পথ ব্যবহার করতে পারে ; আবার আল্লাহ চাইলে তা বন্ধও ||. 


করে দিতে পারেন । তখন মানুষের করার কিছু থাকে না । 


১১. আল্লাহ তা 'আলা মানুষের নাফরমানীর জন্য যে কোনো মুহুর্তে পাকড়াও করতে পারেন / | 
থাকেন, যাতে তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে পারেন । 





পারা ঃ ২৩ 


৮ স্ভুুল্দি 


ঁ ১২. আমাদের সামনে অতীতের নাফরমান জাতিসমূহের অশুভ পরিণামের নিদশনি রয়েছে, আর 
| আখিরাতে তাদের কঠোর আযাবের সতকর্বাণীও রয়েছে! অতএব আল্লাহর আযাবকে ভয় করে | 
| নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়াই বুদ্ধিমতার পরিচায়ক | ৃ 
১৩. আল্লাহর আয়াত থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অবশ্যই কাফির, এতে কোনো | 
সন্দেহের অবকাশ নেই । | 
১৪. কাফিররা দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা থেকে বেঁচে থাকতে নানারকম মিথ্যা বাহানা | 
| খুঁজে বেড়ায় । অন্য কথায় আল্লাহর নিদের্শিত পথে অর্থ ব্যয় করতে অনাথহী তারাও কাফির । 

১৫. যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তারাই ব্দ্ধূপ করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ জানতে চায় । | 
১৬. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই । আগে থেকে সংবাদ দিয়ে | 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না। 


১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. ও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বণিতি হাদীসে 


অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । ূ 
| ১৮. মানুষ নিজেদের মধ্যে বাক-বিতঙায় লিও থাকবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ-কর্মে ] 
লিও থাকবে । এমতাবস্থায় এক বিকট' আওয়াজ হবে, ফলে যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে সেখানেই 
মরে পড়ে থাকবে । অতএব সেই কঠিন মুহূর্ত আসার আগেই নিজেদেরকে শুধরে নিতে হবে । 


৯ 
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15165055548 2280) ফেল ূ 
| ৫১. আর শিশ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখনি তারা কবরগুলো থেকে (বের হয়ে) তাদের | 
ৃ প্রতিপালকের দিকে দৌড়াতে থাকবেও৭। ৫২. তারা বলবে__ 


ৃ পা টি এটিলা চি পটিউি তত পতি ০টি 18500, পারল ৩ ৫145০ পা পাঙিডে কি পালা (8 পা (1 
| ০১৯১প০১০০০০১1০০০1৬ 6093৩৬ত৮ 29৭ | 
হায় দুর্ভোগ আমাদের, কে আমাদেরকে ঘুমের স্থান থেকে উঠালো,& | এটাতো তা-ই যার ওয়াদা দয়াময় 
(আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণও সত্যই বলেছিলেন৯। | 
€১1-আর ; ৮৩০- ফুঁক দেয়া হবে ; ১১] ১-৫১০০০)- -শিঙ্গায় ; $৩-তখনি; 
৮৯-তারা ; ১৮থেকে (বের হয়ে) ; ; ০০এখু-কবরগুলো ; ঞা-দিকে ; ৮০৫৯১ 
ূ +৯)-তাদের প্রতিপালকের ; 2/-..::-দৌড়াতে থাকবে । €)1»0-3-তারা বলবে ঢু 


(:1+,,-হায়! দুর্ভোগ আমাদের ; ১১-কে ; ($/(০+)-আমাদেরকে উঠালো ; 
| ০*থেকে ; ৬১-০+-০১০)-আমাদের ঘুমের স্থান ; 2-এটাতো ; ৮ -তা-ই | 
| যার ; 2/-ওয়াদা দিয়েছিলেন ; +৮+)1-দয়াময় (আল্লাহ) ; /-এবং ; 3::০-সত্যই 
| বলেছিলেন ; ০[:,১0-রাসূলগণও । 

৪৭. শিংগায় ফুঁক দেয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদের ইংগীত ও হাদীস থেকে যা জানা 
যায়, তাহলো-__শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তিনবার । প্রথম ফুঁককে বলা হয় “নাফখাতুল 
| ফাযা* অর্থাৎ ভীত-সন্ত্স্ত করে দেয়ার ফুঁক। ইসরাফীল আ. শিংগায় মুখ লাগিয়ে স্থির | 
 দীড়িয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। হুকুম হওয়া মাত্রই তিনি ফুঁক দেবেন। 
| এ ফুঁকের সাথে সাথে সকল সৃষ্টিজগত ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়বে । অতপর দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া 
| হবে । তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য | 
| পাওয়া যায় না। তবে এ ব্যবধান শত শত বা হাজার হাজার বছরেরও হতে পারে। দ্বিতীয় 
| ফুঁককে বলা হয় 'নাফখাতুস সাআক' অর্থাৎ মৃত্যুর ফুঁক'। দ্বিতীয় ফুঁকের সাথে সাথে 
সবাই মরে পড়ে থাকবে । অতপর যখন আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকবে না, তখন পৃথিবীকে | 
| সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া হবে। সমস্ত যমীনকে এমনভাবে সমতল করে দেয়া হবে যে, | 
| কোথাও উচুনীচু বা ভাজ থাকবে না। অতপর তৃতীয় ফুঁক দেয়া হবে। এ ফুঁকের সাথে | 
| সাথে যে যেখানে মরে পড়েছিল, সেখান থেকেই পরিবর্তিত যমীনে উঠে হাশরের | 
ন ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে । এটাই শেষ ফুঁক, যাকে 'নাফখাতুল কিয়ামি লিরাব্বিল 
আলামীন" অর্থাৎ “জগতের প্রতিপালকের সামনে উঠে দীড়ানোর ফুঁক' বলে। 
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| ৫৩. এটাতো একটা বিকট আওয়াজ ছাড়া কিছু হবে না, ফলে তখনি তারা সবাই | 
আমার নিকট উপস্থাপিত হয়ে যাবে । 


পাঁছি তি ৯টি 2 পা 60 পানি ছিটে পা ০ ০১ ০ এট তা &ি টি ২০:16 


৩199 /2:258199%3%555 ০8 পু (৮9৩ | 


|| ৫৪. আর আজ কোনো লোকের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করা হবে না এবং তোমরা যা করতে তার গ্রতিফল 


ছাড়া তোমাদেরকে অন্য কিছু দেয়া হবে না। ৫৫. নিঃসন্দেহে ! 

৪১এটি৩টি পি ভিপি জিটি ₹ পা নটি পাছত ০0৮৯ পা মলা 
০6৮19228৮৯৯. 802-84্প 
| জান্নাতবাসীরা সেদিন আরাম-আয়েশে মশগুল থাকবে১। ৫৬. তারা এবং তাদের | 

সঙ্গিনীরা থাকবে সুশীতল ছায়া তলে 
€9০-$ 0-এটাতো হবে না; খ।-ছাড়া ; £৮১৮বিকট আওয়াজ ; %৯-একটা ; 
00$-ফলে তখনি ; *৯-তারা ; ৮৮৯সবাই ; 3১1-আমার নিকট ; 9/৮-০.০ - | 
উপস্থাপিত হয়ে যাবে ।৫৪ তে রথ এ +০1+)-আর আজ ;:৭-অবিচার করা | 
হবে না ;/.-কোনো লোকের প্রতি ; (বিন্দুমাত্র; %-এবং ;34:9-প্রতিফল | 
তোমাদেরকে দেয়া হবে না ; ।ছাড়া ; (-অন্য কিছু ; 3৯1৯: ৮১$-তোমরা যা | 
| করতে । ৫9১।-নিঃসন্দেহে ; ৮স-এা-বাসীরা ; £ঞ-জান্নাত ; ৯]-সেদিন, ৮ শু | 
ছা রমার জারের তারা রত | 
(৯+03))-তাদের সঙ্গিনীর; ৮ ৩-থাকবে সুশীতল ছায়াতলে ; 

| ৪৮. অর্থাৎ তাদের অনুভূতি হবে যে, তারা ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনায় | 
জেগে উঠেছে। ূ 
৪৯. এ জবাব হয়ত মু*মিনরা দেবে যাতে কাফিরদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় | 


যে, আল্লাহর ওয়াদা এবং রাসূলদের কথা সত্য ছিল। অথবা কাফিররা নিজেরাই কিছু 
সময় পর এটা উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহ আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যে | 


এবং এটা সেই আখিরাতের জীবন। অথবা কিয়ামতে সার্বিক পরিস্থিতি-ই এ জবাৰ 

দেবে। অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট করে দেবে। ৰ 
| ৫০. এ বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন দেয়া হবে। যখন সকল অপরাধীকে আল্লাহর 
| সামনে হাজির করা হবে। 


৫১. অর্থাৎ নেক্কার মু"মিনরা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। তাদেরকে হাশরের | 
২8800584857552850531558 ভিটা কাত যারা দিকেই 
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| চল 8 রি ূ 


টিটি নেহা 

| (তাদেরকে) বলা হবে: গরম দয়ন্‌পরতিগালকের ক্ষ থেকে। ৫৯. আর জগরাধীদেরকে বলা হবে__“হে ূ 

| অপরাধীরা আজ তোমরা পক হয়ে যাওণী ৬০. আমি কি সতর্ক করিনি 

ৃ ॥:৫ ০6০৯০ পতাডিপা। রা 72 

৩০০৮5৩৮5095 9৩5৮8 1 

তোমাদেরকে (এ বলে) যে, 'হে আদম সন্তানেরা! তোমরা শয়তানের পূজা করো না: | 
নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? । 


| এ০৭। এ-৮(৬০৯০৯-সুসঙ্জিত রাজকীয় আসনে ; ০১--: -হেলান. 
দিয়ে ।€74)-তাদের জন্য থাকবে ; (.-সেখানে ;%%-যাবতীয় ফলমূল ; 5- 
| আরও ; ০4]-তাদের জন্য থাকবে ; (০-যা কিছু তা সবই ; 2',৮4-তারা চাইবে । €) 
সালাম; %৮-(তোদেরকে) বলা হবে ; ১০-পক্ষ থেকে ; ৮১-প্রতিপালকের ; 
| ৮৮৮ -দয়ালু। €৯/-আর (অপরাধীদেরকে বলা হবে) ; 1১/.,-তোমরা পৃথক হয়ে | 
| যাও ; *৯)।-আজ ; া-হে ; ০৮১০-০)-অপরাধীরা। €১-4- ৮1-আমি কি | 
সতর্ক করিনি ; ;৮০/-তোমাদেরকে (এ বলে) ? (১ 4::৮হে আদম সন্তানেরা; $1 
| -যে; 4১5 -তোমরা পুজা করো না: ১৮১/-শয়তানের; 4/-0591)-নিশ্চয় 
সে ;$-তোমাদের ;4-.-দুশমন ;%৮০প্রকাশ্য । 
|| তাদেরকে কোনোরকম সংক্ষিপ্ত হিসেব নিয়েই জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের 
| নামায়ে আমল বা রেকর্ডপত্র থাকবে পরিচ্ছন্ন। জান্নাতে তাদের কোনো ফরয-ওয়াজিব | 
| ইবাদত থাকবে না ; জীবিকা উপার্জনের কোনো চিন্তা তাদের থাকবে না ; তারা থাকবে | 
| বেকার কিন্তু বেকার অবস্থায় মানুষের যে অস্বস্তি লাগে, তা তাদের লাগবে না, কারণ | 
তারা বিনোদন মূলক কাজে ব্যস্ত থাকবে । তারা জান্নাতের হুর ও দুনিয়ায় তার নেক 
স্ত্রী, যে জান্নাতে তার সঙ্গী হয়েছে তাদের সাথে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকবে। শ্রমের 
| কষ্ট থেকে জান্নাত পবিত্র । তাই জান্নাতে কোনো কিছু লাভ.করার জন্য কোনো শ্রম ব্যয় | 
করতে হবে না। জান্নাতীরা যা চাইবে, তা-ই তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে যাবে। 
৫২. হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকবে। কুরআন মাজীদের অন্য 
নী এক আয়াতে বলা হয়েছে__কা-আন্নাহুম জারাদুম মুনতাশির' অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত | 
|, পঙ্গপালের মতো । পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদেরকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করা হবে। 
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85889555085 সূরা ইয়াসীন 
টি ্‌ ৫ নয ও টার শা ম্ডিঃ শটিশটি 2 বাঁ 
এ3৮8592 9025852477587537555 র 
[ ৬১. আর তোমরা আমার-ই ইবাদত করো ; এটাই সরল-সঠিক পথণত। ৬২. আর সেতো | 
(শয়তান) তোমাদের মধ্যকার অনেক 'বড় দলকে নিঃসন্দেহে পথত্রষ্ট করেছে ; 


|[$5আর 3:79 তোমরা আমারই ইবাদত করো; 1-এটাই ;৮০-পথ; | 
| 4৮সরল সঠিক আর ; 4-1$1-সেতো নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট করেছে ;| 
[| তোমাদের মধ্যকার ; $৯-বড় দলকে ; (5:৫-অনেক ; 


কাফির, মু'মিন, সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল মানুষ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে । 

আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। কাফিরদেরকে বলা হবে-_-তোমরা সৎকর্মশীল 

মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। দুনিয়াতে তোমরা তাদের সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও | 
পরিবারের মধ্যে শীমিল থাকলেও এখানে তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। | 
অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আজ তোমাদের সকল দল ও জোট ভেঙ্গে দেয়া | 
হয়েছে । তোমাদের সকল আত্মীয়তা ও সম্পর্ক শেষ করে দেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের | 
প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। | 


৫৩. “শয়তানের ইবাদত করো না'-এর অর্থ শয়তানের হুকুমের আনুগত্য করো না | 
বা শয়তানের শিক্ষার অনুসারী হয়ো না। প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারো | 
আনুগত্য করার নামই ইবাদত । অর্থের মহব্বতে বৈধ-অবৈধ এমনসব কাজ করা, যাতে 
| অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর “মহব্বতে বৈধ-অবৈধ এমনসব কাজ করা যাতে অর্থ বৃদ্ধি | 
| পায় এবং স্ত্রী মহব্বতে এমন সব কাজ করা, যাতে স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে এসব কাজকে | 
অর্থের দাসত্ব ও স্ত্রীর দাসত্ব বলা হয়েছে। তবে কারো আনুগত্য যদি আল্লাহর হুকুমের | 
| অধীন হয় তাহলে তা আল্লাহর-ই ইবাদত হবে। 'ইবাদত' অর্থ যদি ইতা'আত' তথা | 
আনুগত্য হয় তাহলে 'ইতা'আত' অর্থ অবশ্যই “ইবাদত' হবে । এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে 
॥ যে, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-_“তোমরা “ইতা“আত' করো আল্লাহর, “ইতা“আত' 
কারো রাসূলের এবং €তামাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীলদের।” আয়াতে আল্লাহর 
| ইতা“আতের' সাথে সাথে রাসূল ও কর্তৃত্বশীলদের “ইতা“আত' করার হুকুম দেয়া হয়েছে৷ | 
তাহলে কি এখানে রাসূল ও কর্তৃত্বশীলদের ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়েছে? এর উত্তরে 
| ইমাম রাজী তীর গ্রন্থ তাফসীরে কবীরে বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আনুগত্য করার হুকুম | 
যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আল্লাহরই আনুগত্য বা ইবাদত হবে । এখানে 
রাসূল ও কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করার হুকুম যেহেতু আল্লাহ দিয়েছেন তাই এ আনুগত্য ও | 
ইবাদত আল্লাহরই হবে৷ যেমন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, আদমকে 


| নামান্তর । তবে যে ব্যাপারে কর্তৃতৃশীলদের আনুগত্য করার হুকুম আল্লাহ দেননি, সে | 
ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা অবশ্যই তাদের ইবাদত করা হবে। 





পারা £ ২৩ 


সি 555-54995754 
তবুও কি তোমরা বুঝবে না £৫5 ৬৩. এটাই তো সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা 
28051045484484858/684 আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো 
| ॥ $ লরি পতি ত চি. পা পাসিল নিত ৯০টি 8 তা কিটিন ০ | 
90700055808 91 ০১০7০০৪ 
তার কারণে যে কুফরী তোমরা করতে । ৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে 
দেবো এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে 
ঁ ঠ পটিছি পা তন প্াবশানুর পা নিলি চিপ চিলিতে দর 
কা হাতা 15 4 | 
৬৬. আর আমি যদি চাই তাদের চোখগুলোকে নিশ্চিত আলোহীন করে দিতে পারি 


3৮0 (১১০ ৮15-তবুও কি তোমরা বুঝবে না? €9৯১-এটাই তো ;৮$+-সেই 
| জাহন্নাম ; :৯০0-যার ; ১১০৮ *24-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো । 69৮০৮ 
| তোমরা এতে প্রবেশ করো ; -)-আজ ; 4-তার কারণে, যে ১/৮১- ২১ -কুফরী 
তোমরা করতে।€9১:0.আজ; -৮-আমি মোহর মেরে দেবো ; ৮৮০ ০০ 
ৃ (০৮০৯ ১+-০-তাদের মুখে ; 2-এবং ; 1 £4-আমার সাথে কথা বলবে 7 
০ (৯৮+৬-৪)-তাদের হাত ; +-এবং ; ১4:-সাক্ষ্য দেবে ; ৮৫1-৯/-04551 
| *১)-তাদের পা; -সে সম্পর্কে যা; ১৯-৬৩ (-দেনিয়াতে) কামাই করেছিল। 


| উ/র; ১1-য্দি;:03-আমি চাই; ট.:/-নিশ্চিত আলোহীন করে দিতে পারি; 
ৃ ৮1 ৮০ (-১+০১০/+০)-তাদের চোখগুলোকে ; 


| একইভাবে নিজের নফসের দাবী যদি আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী হয় এবং সে দাবী 
অনুযায়ী কেউ যদি চলে তবে তা হবে নফসের ইবাদত করা। 


৫৪. অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্তেও শয়তান তোমাদের মধ্যকার অনেক 
লোককেই পথত্রষ্ট করেছে, অথচ এ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তোমরা দুনিয়াতে সব কাজ-কারবার 
করে যাচ্ছো এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে সতর্কও করে চলছেন, তা 


| খেসারত তোমাদের নিজেদেরকেই দিতে হবে। 

৫৫. হাশরের হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রত্যেকেই নিজেদের ওযর 
॥ পেশ করার স্বাধীনতা পাবে । কাফির-মুশরিকরা কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার 
| করবে। তারা বলবে___“আল্লাহর কসম", আমরা শিরক করিনি । কেউ কেউ বলবে__ | 
“আমাদের আমলনামায় ফেরেশতারা যা লিখে রেখেছে তা সত্য নয়।' তখন আল্লাহ 





পারা ৪ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ০ 


রর তি পালা ৪৩ ৪০৯ & পাপা টে শর তি ভি কাটি ওটি সিটি লিলি আপা ৩ তা ভি ॥ 
ছিরে 07595236555192261 
তারপর তারা পথ চলতে চাইতো, তবে কেমন করে তারা দেখতো ! ৬৭. আর আমি 
৮ পাক জা তত চটি তালা নি তিতা 
80১১4921461 
তখন তারা সক্ষম হতো না সামনে যেতে আর না পারতো ফিরে আসতে | | 

[,:::.-তারপর তারা চলতে চাইতো ; %0:০1-পথ ৬৩ -৫৬/+-)-তবে কেমন | 
করে ;০/.০:-তারা দেখতো ।69;.আর :1-যদি ; ::-আমি চাই ; চিল 
অবশ্যই আমি তাদের আকৃতি বদলে দিতে পারি ; ৮৫-5৬-০ ০৬৮৬০ 
৮১)-তাদের অবস্থানেই ; (৮৮০2: --1৯5৬০ 15+০)-তখন তারা সক্ষম হতো .| 
না; ৬-সামনে যেতে ; +-আর ; 2*৯৮:৭-না পারতো ফিরে আসতে। 

তাআলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন, যাতে তারা মুখে কোনো কিছু বলতে না | 
পারে। অতপর তাদের হাত, পা এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা 
| বলার যোগ্যতা দান করবেন। তারা কাফির-মুশরিকদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য | 
| দেবে। এ আয়াতে শুধুমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যের কথা বলা হলেও অন্য আয়াতে | 
চোখ, কান ও চামড়ার সাক্ষ্য দানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 

সূরা আন নৃর-এর ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে__“যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে |]. 
তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা ; তারা যা করতো সে সম্বন্ধে 1” 

সূরাহা-মীম আস-সাজদার ২০ আয়াতে বলা হয়েছে__-“এমনকি তারা যখন জাহান্নামের 
| নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের কান, ডাদের চোখ ও তাদের চামড়া "তালের ফ্কর্ম | 
| সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে ।” 


1 ৫৬. কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা: সম্পর্কে বিবরণ দেয়ার পর এখানে কাফির- | 
| মুশরিকদেরকে জানানো হচ্ছে যে, কিয়ামতকে তোমরা অনেক দূরের জিনিস মনে 
| করলেও তোমরা যে আল্লাহর বিশাল শক্তির সামনে একাত্ত অসহায় তা. একটু চিন্তা 
করলেই বুঝতে পারবে । তোমাদেরকে দেয়া চোখ যা দিয়ে সারা দুনিয়া দেখছো এবং 
গর্ব-অহংকার করে কাজ করছো, তা আল্লাহর একটি মাত্র ইশারায় অন্ধ হয়ে যেতে | 
পারে। যে পায়ের ওপর ভর করে তোমরা দৌড়াদৌড়ি করছো, তা-ও আল্লাহর ইশারায় | 
| অবশ হয়ে যেতে পারে, তাহলে তোমরা যে শক্তির অহংকার কর তার কি কোনো মূল্য | 


আছে £ 
৪র্থ রুকৃ* (৫১-৬৭ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১, তৃতীয় ফুঁকের মাধ্যমেই আগে-পরের সমস্ত মানুষ যাকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে সেখান 





কিছুক্ষণ পর তারাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এটাই আল্লাহর ওয়াদাকৃত হাশরের দিন যার | 
| সত্যতা পরতিপাদন করেছেন রাসূলগণ । | 
| ৩. শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা যার ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবেন সেটাই হবে তার জন্য 
সবচেয়ে ইনসাফপুণ সমাধান । সেই ফায়সালার চেয়ে উতম কোনো ফায়সালা আর হতে পারে না । | 

৪. আল্লাহ তা'আলা যাকে যে শাতি দেবেন, সেটাই ভার অপরাধের যথার্থ শাভি এবং সবুবিচারের 
দাবীও তাই । 

৫. জারাতে জারাতবাসীদের কোনো কাজ থাকবে না। কারণ তাদের ফরয-ওয়াজিব কোনো | 

| ইবাদতও থাকবে না। জীবিকার জন্যও তাদের কোনো চিভা করতে হবে না । র 
৬. দুনিয়াতে কোনো কাজ না থাকলে মানুষ সাধারণত অব্বভিতে ভোগে ; কিছু জারাতবাসীরা 
| তা থেকে মুক্ত থাকবে ; কেননা তারা আমোদ-এমোদে ব্যক্ত থাকবে । 
আরাম করবে । 

৮. জানাতে সব ধরনের ফলমূল থাকবে এবং যে যা কামনা করবে তা-ই সেখানে উপস্থিত পাবে । 

৯. সবোর্পরি জারাতীদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে “সালাম” ছারা আভিবাদন জানানো হবে । | 

১০. দুনিয়াতে কাফির-মুশরিকরা মুমিনদের সমাজ বা পরিবারে মিলেমিশে থাকলে হাশরে 
তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা নিজেরাও দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারবে না ; বরং 
প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিজ কমের্র জন্য দায়ী থাকবে । | 

| ১১. আল্লাহ মানব জাতির সূচনা থেকেই শয়তানের আনৃগত্য করতে নিষেধ করে মানুষকে | 
সতর্ক করে দিয়েছেন । কারণ শয়তান মানুষের একাশ্য দুশমন । 

১২. আল্লাহ ও তীর রাসূলের আনৃগত্য করাই মানুষের জন্য সঠিক এবং যথার্থ কাজ । 

১৩. আল্লাহ তা 'আলা মানুষকে জ্ঞান-বৃ্ধি দিয়েছেন এবং নবী-রাসূলগণও মানুষকে শয়তানের 
ব্যাপারে সতকার করে দিয়েছেন , এরপরও শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে না পারা 
মানুষের জন্য অত্যজ দুর্ভার্গাজনক । 

১৪. কাফিরদের বলা হবে এটাতো সেই জাহারাম যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, 
এখন তোমরা এতে এবেশ করো । এ আদেশ লংঘন করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না । | 

১৫. আল্লাহর সামনে অপরাধীরা তাদের অপরাধ অক্কীকার করতে চাইবে ; কিছু তাদের অঙ্গ- 
ধত্যঙ্গ তাদের অপরাধের সাক্ষী দেবে ; সুতরাং কোনোভাবেই শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার কোনো 

| উপায় থাকবে না। 

১৬. আল্লাহ তা'আলা যে কোনো মুহুর্তে আমাদের দেখার শক্তি নিয়ে যেতে পারেন, তখন | 

| আমাদের কিছুই করার থাকবে না । স্বৃতরাং এ নিয়ামতের মূল্যায়ন করে আল্লাহর হুকুমের অনুগত | 
হয়ে যেতে হবে । 

| ১৭. আল্লাহ চাইলে আমাদের হাটা-চলার শক্তি রাহিত করে দিতে পারেন, তখন আমাদেরকে | 

॥ চোখ থাকা সত্বেও লাঞ্চনাময় জীবনের কই বয়ে বেড়াতে হবে । সুতরাং আল্লাহর দেয়া এসব ॥ 
নিয়ামতের জন্য যথাসাধ্য শোকর করা কতর্বয / | ৃ 

১৮. আল্লাহ যা চান, তা-ই যে করতে পারেন, তার অসংখ্য এমাণ আমাদের সামনে সদা-সবর্দা | 

॥ বিদ্যমান আছে । স্বৃতরাং শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর সামনে কোনো অজুহাত এহণযোগায হবে না । |] 


ভা ১ 
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পা নিত কিতা ০৯/১ কপ * কিপার | 

98০9524 নার রি | 

৬. আর আমি যাকে দীর্ঘ বয়স দান করি, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই কালীন অবস্থায় তবুওকিতারা 
বুঝবে না? ৬৯. আর আমি তাকে (রাসূলকে) কবিতা শিক্ষা দেইনি 

55০৮০ তা সিপাতা ৯৯৭টি ৯61,৮55 9 পা টিপ ও তি 
৮১৫ ৬০ এ ৬০৪৫9155995 315 ০1408৮1059 

| টিভি এটাতো এক উপদেশ বাণী ও সম্পষ্ট করআন (বুল পাঠ্য কিতাব) ছাড়া ..| 

ূ কিছু নয়। ৭০. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন তাকে যে জীবিত,& 


| €১/-আর 7 ১-যাকে ; ৮--(৮+০)-দীর্ঘ বয়স দান করি ; 4. $---0৮+০+০ )- | 
তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই ; 1901 -০-৮+1+)-সৃষ্টিকালীন অবস্থায় ; 9 | 
| 2৮ ৮/৫০৯৮+১-+)-তবুও কি তারা বুঝবে না। €৯:-আর ১12 ৮- | 
| (+০4০০)-আমি তাকে (রাসূলকে) শিক্ষা দেইনি ; 42:/-কবিতা ; /-এবং ; ০ | 
| 4-শোভনীয়ও নয় ; 21-তার জন্য ; 1-নয় ; +৯-এটাতো ; 1-ছাড়া কিছু নয় ; | 
| ৮4১-উপদেশবাণী ; +-ও ;০1/-কুরআন (বহুল পাঠ্য কিতাব) ;০%--4-সুস্পষ্ট। (91 
| 25422-যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন ; ১-তাকে যে; (০ 3$-জীবিত ; ূ 


| ৫৭, সৃষ্টিকালীন অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ মানুষকে শিশুদের | 
পর্যায়ে নিয়ে যান। শিশুরা যেমন নিজের হাতে খেতে পারে না, নিজের কাপড়-চোপড় ] 
নিজে পরতে পারে না। এমনকি পেসাব-পায়খানা করার জন্যও যেতে পারে না ; শিশুদের 
| মতো বিছানায় তা সারতে হয়। কথাবার্তাও শিশুদের মতো বলে, যা শুনে অন্যেরা | 
হাসে। অর্থাৎ তার জীবন যে দুর্বলতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, বার্ধক্যে সে সেই 
অবস্থায়ই ফিরে যায়। | 
মানুষের অস্তিতেে এসব পরিবর্তন আল্লাহ তা“আলার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি 
শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে 
| বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে | 
তোমার কাছ থেকে এগুলো ফেরত নেয়া হবে। এর পরিধেক্ষিতে মানুষের সবগুলো শক্তি | 
একযোগে ফেরত নিয়ে যাওয়া অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ এসব শক্তি ফেরত | 
| নেয়ার জন্যও তাকে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ক্রমাৰয়ে ফেরত 
| নিয়েছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। | 
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ভিড ১ পেরে 015 ারেনাছে 

| এবং অমান্যকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যার্ম। ৭১. জীব 
অহ যামি ভাটার টি করভি টবে অনহিননেছে 

(৩55-252 ০%11155924-4-৮ এণা্১ | 

| আমার হাত৬-_গবাদিপণ্ড হিসেবে অতপর তারা সেগুলোর মালিক হয়। ৭২. আর আমি সেগুলোকে তাদের | 

| বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে তাদের কিছু কিছু তাদের বাহন এবং তাদের কিছু কিছু 


| /এবং ; প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ; 4১৪-প্রমাণ ;:০ওপর ; ১৮] - | 
অমান্যকারীদের |) 1 +19-014% ৮7+১+)-তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি ; ঠ- 
অবশ্যই আমি ; ৮.1-সৃষ্টি করেছি ; ০/-তাদের জন্য ; ৮৫৮০ )-সেসব | 
(বস্তু) থেকে যা ; -4--সৃষ্টি করেছে ; (:+,.-(+৬-১1)-আমার হাত ; 10551 - 
গবাদি পগ হিসেবে; ₹৫$-৫৯+-)-অতপর তারা ; (-4/-সেগুলোর ; ১৫4-১ - 
মালিক হয় । €37-আর ; ৮$:1১-6৬+১4১)-আমি সেগুলোকে বশীভূত করে 
| দিয়েছি; ৮ $4-তাদের ; $--১১-৬+০-*-)-ফলে তাদের কিছু কিছু ; (4৯৫১ - 
| (১+৯,৯$১)-তাদের বাহন ; 5-এবং ; তাদের কিছু কিছু ; 
| ৫৮. কাফির-মুশরিকরা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে 
| আলোচনা সম্বলিত কুরআনকে কবিতা বলে উপেক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল। এখানে তাদের 
| কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যদিও কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাবকে তারা অস্বীকার করতে 
পারতো না। তারা কখনো কুরআনকে যাদু, রাসূলকে যাদুকর বলতো । তারা প্রমাণ করতে 
চাইতো যে, কুরআনের প্রভাব আল্লাহর বাণী বলে নয় ; বরং কবিতা হওয়ার কারণে । 
| আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, আমি আমার নবীকে কবিতা শিক্ষা দেইনি 
| এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয় । সুতরাং তাকে কবি বলা ভ্রান্ত । ্ 


কুরআন যে, কবিতা ছিল না তা কাফিররা ভালোভাবে জানতো । কারণ তারা কাব্য চর্চায় 

| ছিল অত্যন্ত পারদর্শী ৷ কবিতায় যে অন্তমিল থাকা জরুরী, কুরআন তা মেনে চলেনি 
তারপরও কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলকে কবি বলার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল-কবিতা 

| যেমন স্বরচিত কাল্পনিক বিষয় হয়ে থাকে, কুরআনকেও সেরূপ কাল্পনিক বিষয় আখ্যা 
দিয়ে তাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া। আর রাসুলুল্লাহ স. নিজেও কখনো কবিতা আবৃত্তি 

করতেন না। হযরত আয়েশা রা.-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে, রাসূলুল্লাহ স. কখনো | 

কবিতা আবৃত্তি করতেন কি না? এপ্রশ্নের জবাবে তিনি উত্তর দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. 

| সাধারণত কবিতা আবৃত্তি করতেন না। তবে একবার কবি ইবনে তুরফার একটি কবিতার | 
৷ 88555505988 ওলট- 1888855655888853582 ॥ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন তি 


পর নি শিট 2 তে ূ রি ভিটিলা পর 
তারা খায়। ৭৩. বিল ভিত রান 
ধরনের পানীয়, তবুও কি তারা শৌকর আদায় করবে না১ ? ৭৪. আবার 


| শিক লগ ডি পটি দি পারি চি লরি পা চিশটিলা ছি ডট0ত চদা 2 পনি ও ছি ৩টি রণ ৫ 
[৮৮১১০ ০%5-2490952-8515014999:519658 | 
| তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনেক উপাস্যও বানিয়ে নিয়েছে এ আশায় যে তারা সাহায্য | 
ূ প্রাপ্ত হবে। ৭৫. তারা (এসব উপাস্য) তাদের সাহায্য করতে সমর্থ নয় 
$৯1$৮-তারা খায় । €৩/আর ;৫-তাদের জন্য ; ৫১-এসবের মধ্যে রয়েছে ; 
০৫-অনেক উপকারিতা ; -ও ;:১/০-নানা ধরনের পানীয় ; ? 0৮856 9 - | 
| তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না।)/-আর; (%-তারা বানিয়ে নিয়েছে; | 
১১ বাদ দিয়ে; 41-আল্লাহকে ; 28)-অনেক উপাস্যও ; ৮4৫-/-এ আশায় 
যে, 2%০:-তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে ।69০৯৯৮::49-তারা (এসব উপাস্য) সমর্থ | 
নয় ; *৯৮০-৫-১+০০)-তাদের সাহায্য করতে ; | 


তা সংশোধন করে দেন। অতএব প্রমাণিত হলো যে, কবিতা রচনা করা দূরের কথা কবিতা | 
আবৃত্তি করাকেও তিনি নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না। 

৫৯. অর্থাৎ যার বিবেক ও চিন্তাশক্তি মরে যায়নি। অথবা তা পাথরের মতো নিজীব | 
.ও নিষ্ক্রিয় নয়। যাদের বিবেক নিজীব হয়ে গেছে তাদেরকে যতই সহানুভূতি সহকারে | 
উপদেশ দেয়া হোক না কেন, তারা কিছুই শোনে না, কিছই বুঝে না। 

৬০. আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিতে মানুষের উপকারিতা এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর 
অতুলনীয় দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এগুলো আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। | 
“হাত' শব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) | 
আল্লাহ দেহ বিশিষ্ট সত্তা এবং তিনিও বুঝি মানুষের মতো হাত দিয়ে কাজ করেন। বরং এর 
অর্থ-এ জিনিসগুলো আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন এবং এ কাজে কারো সামান্যতম 

শও নেই। 

৬১. আল্লাহ তাআলা এসব জন্তুগুলো দ্বারা মানুষের উপকার করা পর্যস্তই সীমিত |. 
করে রাখেননি, বরং মানুষকে এগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলো 
থেকে উপকার লাভের সাথে সাথে এগুলোতে সর্বপ্রকার মালিকানা সুলভ অধিকারও 
প্রয়োগ করতে পারে। তারা এগুলোকে কাজে ব্যবহার করতে পারে । এগুলো বিক্রি করে 

| তার মূল্য দ্বারাও তারা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এতসব আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত লাভ | 
করেও যদি এসব নিয়ামতকে অন্য কারো দান বলে মনে করে, অন্যের অনুগহভাজন 
| হয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ামত লাভের আশা করে, তাহলে এটা | 





888888৯ সূরা ইয়াসীন 
শবনর ড শি ৪ পঠিপনিও সত ৯০ পাকি] 
বরং তারাই ওদের উপাস্যদের) উদ রি টং ৭৬. অতএব 

০5৮ 
রে শা নি. পাজি পপি তানি টিপ পাত পাঠে তি 
রি তেন 
- যে, আমি অবশ্যই তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি 
/বরং ;,১-তারাই ; *৫1-ওদের (পাস্যদের) ; 4:5-বাহিনীরূপে ; 2%৮-৮-৮ - 
উপস্থাপিত হবে । (6১:৯৫ 93-৫4+১১৯২১+-))-অতএব আপনাকে যেন দুঃখ না 
দেয় ;৮41৯-৫৯৯+4৯)-তাদের কথা ; -আমি অবশ্যই ;[-4-জানি ; -যা 7 
১,০.:-তারা গোপন করে ; ৮এবং; ০-যা ; ০১:1,/-তারা প্রকাশ করে। €9% 

11201, ৮/+১)-লক্ষ্য কি করে না যে, 0..42-মানুষ ; $-আমি অবশ্যই ; 
১১1৮-৮৮৯)-আমি তাকে সৃষ্টি করেছি ; -থেকে ; ৮ ক্রবিন্দু 
শুধুমাত্র এজন্যই মুখে মুখে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হওয়া যায় 
না। কাফির-মুশরিকরাও এসব নিয়মাতকে আল্লাহর সৃষ্টি বলে স্বীকার করতো । তাদের 
কেউ এসব সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের উপাস্যদের কারো সামান্যতম ভূমিকা আছে বলেও 

॥ মনে করতো না। কিন্তু এর পরও তারা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে উপাস্যদের 
মাথা নত করতো, নজরানা পেশ করতো, নিয়ামতের জন্য উপাস্যদের কাছে প্রার্থনা 
জানাতো এবং তাদের সামনে বলিদান করতো, তখন আল্লাহকে ্রষ্টা হিসেবে তাদের 
মৌথিক স্বীকৃতি ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের কোনো অর্থই থাকতো না। 

৬২. অর্থাৎ ওসব মিথ্যা উপাস্যরা তাদের উপাসকদের সাহায্য করা দূরের কথা, 

তারা. নিজেরাই উপাসকদের সাহায্যের ভিখারী । আর উপাসকরাও তাদের সাহায্য 

করা তথা তাদের সেবা করার কাজে নিজেদেরকে তাদের সেবাদাসে পরিণত করে 

নিয়েছে। তাদের প্রতিক্ষায় নিজেদেরকে রক্ষীবাহনী হিসেবে পরিণত করেছে। তাহলে 

এসব উপাস্যরা কিভাবে আল্লাহ হতে পারে ? নিজ শক্তিতে তাদের কর্তৃত্‌ প্রতিষ্ঠা 

করতে কথনো তারা পারবে না। 

৬৩. এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা তার নবীকে সাম্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, কাফির- 

মুশরিকরা আপনাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যা কিছু বলছে এবং আপনাকে যেসব কথা বলে 

কষ্ট দিচ্ছে তার জন্য আপনি মন খারাপ করবেন না। কারণ তাদের এসব কথা য়ে মিথ্যা তা | 
তারা নিজেরাও জানে এবং যাদেরকে শোনানোর জন্য বলে তারাও জানে । আর মিথ্যা: 
দিয়ে কখনো সত্যের মুকাবিলা করা যায় না। দুনিয়াতে এরা অবশ্যই পরাজিত 'হবে 

[॥ এবং আখিরাতেও তারা আল্লাহর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে। 





শ. শ. কু. ১০/৩৯-_ পারা ঃ$ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা ইয়াসীন 
দি পণ ছি শা পা কটিওল তা জাত তি কা নকল হলের 
লি আর সে আমার দৃষ্টি বররন | 
করে কিন্তু তার সৃষ্টির কথা ভূলে যায়, সে বলে__-কে ৃ 
5১০90067591 ০5502255516 | 
| পুনরুহ্জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে অথচ তা পঁচে গলে গেছে? ৭৯. আপনি বলুন | 
0088838 ০৪352885 | 


চ$-0১+-)-আর তখনি ;১-সে ;7-2০-ঝগড়াটে হয়ে উঠলো ;১+০ -প্রকাশ্য। 
| €9+আর ; বর্ণনা করে ; $1আমার ; শীর 15: দৃষ্টন্ কিছু 7:77 ুলে যায়; 
£$1৮-€৬)-তার সৃষ্টির কথা ;0$-সে বলে ;১5-কে ; ১০স্এ"পুন্জীবিত করবে; | 
€৩০৯)-এ হাড়গুলোকে ; 3-অথচ ; :৬৯-তা ; (পচে -গলে গেছে।€৯:)$-আপনি | 
লা $১-৫১০৯)-তিনিই পুনজীবিত করবেন তাকে ; 5১-যিনি; ১51 
| (৬+৮০)-সৃষ্টি করেছেন তাকে ; 1%-প্রথম ;৮/বার ; 


৬৪. এখান থেকে পরবর্তাঁ পাচটি আয়াত, যে ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তাহলো 
কাফিরদের এক নেতা কোনো এক কবরস্থান থেকে এক লাশের গলিত হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
স.-এর সামনে আসে এবং হাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ 
স.-কে জিজ্ঞেস করলো যে, আল্লাহ তা'আলা কি এ চূর্ণ-বিচুর্ণ হাড়টিকেও জীবিত | 
করবেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. বললেন-__ হা, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, | 
আবার জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন।- ইবনে কাসীর) 


| ৬৫. অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফৌটা তরল শক্র-বিন্দূতে অবস্থিত একটি 

অতিক্ষুদ্র শুক্রকীট থেকে, যে শুক্রকীট খালি চোখে দেখা যায় না। এ শুক্রকীট-ই ক্রমোন্রতি 
লাভ করে একটি সুঠাম-সুন্দর মানুষে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন বুদ্ধি জ্ঞান 
সম্পন্ন একজন পূর্ণ মানুষ। সে আলাপ আলোচনা, যুক্তি প্রদর্শন, বক্ততা-বিবৃতি দান | 
এবং বাক-বিতণ্তায় লিপ্ত হয়। তার মধ্যে সৃষ্ট যোগ্যতা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। 
এখন সে তার শ্রষ্টাকেও অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায়। 


৬৬. অর্থাৎ মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম, তেমনি এ কাফিররা আমাকে মানুষের 
সাথে তুলনা করে এবং আমাকেও কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে মনে করে। 

৬৭. অর্থাৎ মানুষের মাঝে আমার দৃষ্টান্ত খুঁজে বেড়াবার সময় সে তার নিজের সৃষ্টিতত্ত 
ভুলে যায়। এক বিন্দু নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিক্প্রাণ পানি থেকে যে তার সৃষ্টি তা সে ভুলে যায়। 
| যদি সে তা ভুলে না যেতো, তাহলে সে এমন দৃষ্টান্ত পেশ করে আমার কুদরতকে অস্বীকার | 
॥ করতে পারতো না। ৰ 











































পারা ঃ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন 8১৯85 


গা পা নশটি পা পালার্ণা & দিপা নিপা অপি ০০০ 
1002 ১105 হজ 0০549. 
| এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত । ৮০. যিনি তোমাদের জন্য | 
| উৎপন্ন করেন আগুন সবুজ বৃক্ষ থেকে 

পাম্প টিপা 11 9). পর্ণ ৯ ভি পন বাপারা 8০০. ৪৯৪৬ জিনা ক তা 
| ০৪১১19-5০95 এ ০ 9999059৮156 

অতপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক৬৮ | ৮১. তবে কি যিনি আসমান ও 
যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি সক্ষম নন 


৮০ িড শটিডি পাটি ০টি ৬ পা লাশটি তা পা, সিটি পাতটিঞ0 মতা 
০০15 2 2255, ৪ 4555:0458 
তাদের মতো সৃষ্টি করতে? অবশ্যই (তিনি সক্ষম) কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা সর্বজ্ঞ। 
৮২. তার কাজ তো শুধুমাত্র 


গেঠা ০০:০০ 167 915 991 
যখন তিনি কোনো কিছু (সৃষ্টির) ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলা হয়-_হও' অমনি 
তা হয়ে যায়। ৮৩. অতএব পবিত্র মহান তিনি 


| এবং ; ৯৯-তিনি 3,১1০ $+-(৩৯+০-+)-প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে ; ৮১০ - 
[গে অব টি 3৪-উৎপন্ন করেন ; -তোমাদের জন্য ; 
| ৮৮থেকে; ১ ০+-৬বৃক্ষ ; ৮১৭-সবুজ ; [৬-আগুন ; সি-অতপর ; - 
তোমরা ; 4:2-তা থেকে ; 0১:১/-আগুন জ্বালিয়ে থাক । €):.:1/-তবে কি নন ; 
| :551-যিনি ;315-সৃষ্টি করেছেন ; ০৬+/-আসমান ; -ও ; ৮১%-যমীন ;:১১. 
-তিনি সক্ষম ; 31১ 0 41০-31৯ ০+4০)-সৃষ্টি করতে 7 ৮৮৮৮(৮৫০১- 
| তাদের মতো ; ০4-অবশ্যই (তিনি সক্ষম) ; /কারণ ; +*-তিনি ; ৩1০ -শ্রেষঠ 
ষ্টা; --4-.0-সর্বজ্ঞ।€) শুধুমাত্র ; ৮০-(৮৮৯)-তার কাজ তো; ঠা-যখন ; 
2-তিনি ইচ্ছা করেন (সৃষ্টির); (*-কোনো কিছু ; 1১£%'/-তখন বলা হয় ;?) 
| -তাকে ; +%-হয়ে যাও ; %১4-0১৯5+-০-অমনি তা হয়ে যায় । €9০৯73- 
(৩++-)-অতএব পবিত্র মহান ; 4/-তিনি, যার ; 

৬৮. আরব দেশে “মারখ' ও “ইফার' নামক দু'রকমের গাছ ছিল। আরববাসীরা এ 
দু'গাছের দু'টো ডাল এক বিঘত পরিমাণ কেটে নিত । অতপর একেবারে তাজা ডাল দু'টোর 


একটিকে অপরটির সাথে ঘষে আগুন জ্বালাতো । এটাকে তারা চকমকি হিসেবে ব্যবহার | 
[করতো । এখানে সেদিকেই ইর্গিত করে বলা হয়েছে যে, এ সরুজ গাছের মধ্যে আল্লাহ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা ইয়াসীন 


পাঞিপটিপাজিটি জর 0 ০ ল্প টা পট ডিতিপালা 


০০১ এপ15৬৪০৫০০১৫০০ 
যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা এবং তারই দিকে তোমাদেরকে 
ফিরিয়ে নেয়া হবে। 
৯.-(১+-৫+৬)-হাতে রয়েছে ; ০১৫-০-সর্বময় ক্ষমতা ; )4-্রত্যেকটি ; ৩৪ 
বিষয়ের ; /এবং ; 4.0।-তীরই দিকে ; ০০/-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া 'হবে। 


তাআলা এমন দাহ্যবন্তু রেখে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা তা ব্যবহার করে আগুন জ্বালিয়ে 
থাকো ।-ক্রতুবী) 


পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ.বলেন যে, যে আল্লাহ এসব সামগ্রী তাদের জন্য সৃষ্টি | 
করেছেন এবং যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ পুনরায় 
সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? অর্থাৎ অবশ্যই সক্ষম । 


১. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধাক্যে সেই অসহায় অবস্থায় নিয়ে যান, যেভাবে সে শিশু 
অবস্থায় দুনিয়াতে এসেছিল । এর মধ্যেই আল্লাহর কুদরত তথা শক্তি-ফষমতার দিনশর্ন রয়েছে । 

২. কুরআনকে কবিতা ও রাসূলকে কৰি বলে আখ্যায়িত করা ছিল কাফিরদের একটি অপকৌশল । 
এর ছারা তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলকে মানুষের সামনে ওরুতৃহীন করার অপকৌশল 
অবলম্বন করেছিল । তাদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ এমাণিত হয়েছে । 

৩. আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে তাদের .অপচেষ্টার প্রতিবাদে বলেছেন যে, তিনি তাঁর নবীকে 
কবিতা শিক্ষা দেননি, আর তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয় । 

৪. আল কুরআন মানব জাতির জনা জীবনযাপনের দিকদশর্ন এবং বহুল পাঠা একটি আসমানী 
কিতাব । এ কিতাব অনুসরণে জীবন গড়ার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির উভয় জাহানের কল্যাণ । 

৫. আল কুরআনে বিরতি সতকর্তা থেকে তারাই লাভবান হতে পারে, যারা বিবেক-বুজিকে 
কাজে লাগায় । 

৬. যাদের বিবেক-বুধির অপমৃত্যু হয়েছে, সত্যকে চিনে নেয়ার জ্ঞান-বুজি যাদের বিলুণ্ হয়েছে, 

_ সেই কাফিরদের বিরহ্দে কুরআন আখিরাতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হবে । 

৭. মানুষের জন্য গবাদি পত সৃতি আল্লাহর অতুলনীয় অন্যতম দান । আল্লাহ তা'আলা এসব পশুর 
সেবা দারা মানুষের উপকার করার সাথে সাথে মানুষকে এগুলোর মালিকানাও দিয়ে দিয়েছেন । 

৮. আল্লাহ ছাড়া এসব পর স্রষ্টা যে অন্য কেউ নয়, এ সত্য অক্লীকার করার পক্ষে কোনো যুক্তি 
কোনো মানুষের নিকট নেই । এগুলোর ত্রশ্টা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নিতে মানুষ বাধ্য । 

৯. বাধ্যতামূলক বিশ্বাস ঘারা মুমিন হিসেবে কীকৃতি পাওয়া যেতে পারে না । 

১০. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর শুধুমার মুখে মুখে আদায় করলে আদায় হবে না। কাষর্ত 
আল্লাহর সকল হুকুমের আনুগত্য করলেই শোকর আদায় হবে । ৃ 
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£ ১১. আললাহ-ই সকল নিয়ামতের মালিক এবং তিনিই পারেন মানুষের সকল এয়োজনে সাহায্য | 
করতে । সুতরাং শোকর আদায় করতে হবে আল্লাহর এবং সাহায্যও চাইতে হবে আল্লাহর কাছেই । | 
১২. মিথ উপাস্যরা মানুষের সাহায্য করতে সমর্থ নয় ; বরং তারাই মানুষের সাহাযোর 
মুখাপেক্ষী । তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে কাফির-মুশরিকরা । 
১৩. বাতিল শাকির অপথচার ও নিযার্তিন-নিপীড়নে হতাশাখন্ত হওয়া বা উৎসাহী হওয়া মু'মিনের 
বৈশিষ্টা নয় । সকল এাতিকৃল অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দীনের পথে এগিয়ে যেতে হবে । | 
১৪. মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাত খোঁজার ব্যর্থ এচেষ্টা চালানো চরম মৃখর্তা | সৃষ্টির সাথে স্টার 
| তুলনা চলে না। আল্লাহর দৃঈটাভ হয়ং আল্লাহই । 
১৫. মানুষ যদি তার নিজের সৃষ্টি সম্পকে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে লে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে 
বেহুদা ধারণা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে । 
১৬ যে আল্লাহ মানুষকে এক বিন্দু নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ অবশাই 
তাকে মৃত্যুর পর প্রনসৃষ্টি করতে সক্ষম । 
১৭. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে অবশাই পারদশী। নমুনাহীন এথম সৃষ্টিকর্ম থেকে ছিতীয়বার 
অনুরূপ সৃষ্টি আল্লাহর জন্য নিতাভ সহজ কাজ । 
১৮, সবুজ বৃক্ষের মধ্যে দাহা উপাদান সৃষ্টি করা আল্লাহর কুদরতের অপর এক নিদশর্ণ । অতএব 
তিনি মানুষকে পুনঃসৃটি করতে অবশ্যই সক্ষম । 
১৯. যে আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে প্রুনঃসৃ্টি করতে অক্ষম-_একথা 
একমার বু্ধি-জ্ঞানহীন বোকারাই ভাবতে পারে । কারণ আল্লাহ সবর্শেট ও সবর্জি পরা । 


২০. কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহকে শুধুমাত্র ইচ্ছা করতে হয় । তিনি কিছু সৃষ্টি করতে 
| 'হও' বললেই তা হয়ে যায় । অবশ্য 'হও' শব্দ বলারও মুখাপেক্ষী নন । 
২১. আল্লাহর হাতেই রয়েছে সবার্বিযয়ের সবর্ময় ক্ষমতা-কতুর্ত । মানুষকে অবশাই তাঁর কাছে 
ফিরে যেতে হবে। 
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| শেষদিকে নাযিল হয়েছে। এটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ স. ও 
| তার সাহাবায়ে কেরামের তথা ইসলামের প্রচণ্ড বিরোধিতা চলছিল । এ সময় রাসূলুল্লাহ | 
| স. ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা বিরাজ করছিল । ূ 
| সূরার মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত । এ তিনটি বিষয়কে বিভিন্ন | 
পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে। | 
| চিত্রায়ণ করা হয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামসমূহের অবস্থার । নবী-রাসূলদের দাওয়াতের | 
| অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা হয়েছে । অতপর কাফিরদের সন্দেহ-সংশয় ও 
আপত্তিসমূহের জবাব দিয়ে-_অতীতের ঈমানদারদের সাথে আল্লাহ কি আচরণ | 
করেছেন এবং বে-ঈমানদের পরিণতি কি হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা | 
হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত নৃহ আ., হযরত ইবরাহীম আ. ও তার পুত্রগণ, হযরত মৃসা | 
আ., হযরত হারূন আ., হযরত ইলিয়াস আ., হযরত লৃত আ. ও হযরত ইউনুস আ. | 
প্রমুখ আন্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও কিছুটা বিস্তারিত | 
আলোচনা করা হয়েছে। 


| কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে নবীকে তারা বিদ্রাপ | 
করছে তিনি খুব অল্প কালের মধ্যেই তাদের ওপর বিজয় লাভ করবেন। তারা সচোক্ষে | 
| দেখবে যে, আল্লাহর সৈনিকরা তাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করছে। আল্লাহ তা'আলা এ | 
ঘোষণা যখন দিয়েছেন, তখন মুসলমানদের বিজয়ের লক্ষণ তো দূরের কথা, প্রবল- | 
প্রতাপশালী কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের কল্পনাও কেউ করতে পারেনি। বরং | 


ৰ উপত্যকায় বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা“আলা কাফিরদেরকে আগেই যা জানিয়ে 
দিলেন তা মাত্র পনের ষোল বছরের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হয়ে গেছে। | 
কাফিরদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে তাদেরকে বুঝানো এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাও | 
| দান করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। | 
| তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে ঈমান ও নেককাজের 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন (৩১১১ 838883৫8 


[টলুফল এবং কুফরীর কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। অতীতের মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি এবই রি 
 সত্যপ্রিয় মু'মিনদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৃ 


হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তিনি | 
আল্লাহর সামান্য ইশারায় নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈল আ.-কে কুরবানী | 
করতে তৈরি হয়েছিলেন, অথচ তোমরা ইবরাহীম আ.-এর সাথে তোমাদের বংশগত | 
| সম্পর্কের দাবি করে থাক, তোমরা সে দীনে ইবরাহীমের বিরুদ্ধে তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে | 
রয়েছ। এই সাথে রাসূলের প্রতি ঈমানদার মুমিনদেরকেও এ ঘটনা জানিয়ে দেয়া 
হয়েছে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রয়োজন হলে হযরত ইবরাহীম আ.-এর | 
| মত নিজেদের সবকিছু কুরবানী করে দিয়েই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়। 


সূরার শেষাংশে যেমন কাফিরদের জন্য সতর্কতা রয়েছে, তেমনি মুমিনদের জন্যও 
রয়েছে সুসংবাদ । মু'মিনদেরকে এ বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ 
স.-কে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করার ফলে যে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন 
হয়েছে এবং যেসব বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা তাদেরকে করতে হচ্ছে, এতে তারা যেন 
ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে না পড়ে। অবশেষে তাদেরই বিজয় হবে, আর এ কাফিররা পরাজিত 
| ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। এটি মুসলমানদের জন্য নিছক সান্ত্বনার বাণী-ই ছিল না, বরং 
এটি ছিল নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনার আগাম সুসংবাদ দান, যাতে মুসলমানদের 
মনোবল শক্তিশালী ও জোরদার হয় । 


সূরার উপসংহারে মুশরিকদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। তারা 
ফেরেশতাদেরকে “আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করতো, তাদের এ বিশ্বাস, খণ্ডন 
করার লক্ষ্যে ফেরেশতাদের শপথের মাধ্যমে সূরাটি শুরু করা হয়েছে। 
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টি কিতা পঞ শশা 

098 বরাতের ূ 
১. সারি সারি দণ্তায়মানদের কসম । ২. আর কঠোরভাবে ধমকদানকারীদের কসম ৷ | 
৩. তারপর উপদেশবাণী পাঠকদের কসম১। ৪. ০১১১০১১ 
2 (পলা পাগলা তি শত | তি তা ৩ তর | 
051৫০1159৮58550289 ৮১ ৮১০৬০১৪ 

নিঃসন্দেহে এক২। ৫. (তিনি) প্রতিপালক আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের 

মধ্যস্থিত সবকিছুর, আর (তিনিও) প্রতিপালক উদয়স্থলসমূহের৪ । 

07-কসম ; ০%:০]।-দণ্ডায়মানদের ; এ-০সারি সারি ।$০,৮৯১/৩- (০১৯১ )- 
আর (কসম) ধমক দানকারীদের ; _+/ কঠোরভাবে 1$512)0- (০৮০0) 
-তারপর (কসম) পাঠকদের ; ০/৮উপদেশ বাণী 19)-নিশ্চয়ই ; /-৫*4) | 
-তোমাদের ইলাহ; ২৮-নিঃসন্দেহে এক | (তিনি) প্রতিপালক ; ০/,:1- | 

আসমান ; 7-ও ; ১ ঘাঁ-যমীন ;7-এবং ;1০425 ০-এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর ; 
আর ; ৮/-(তিনি) প্রতিপালক ; 3১১11 উদয়স্থলসমূহের । | 
১. তাফসীরকারদের প্রায় সর্বসম্মত মতে প্রথম তিনটি আয়াতে ফেরেশতাদের | 
| বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা উল্লিখিত তিন শ্রেণীর ফেরেশতার | 
কসম করেছেন ৪ আয়াতে বলা কথাটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য । প্রথম আয়াতে সারি | 
এবং তা পালন করার জন্য এভাবে সারিবদ্ধভাবে সদা প্রস্তুত থাকে । তারা আল্লাহর 
আদেশের অপেক্ষায় সদা সজাগ সচেতন অবস্থায় সারি সারি থাকে । সূরার সামনে ১৬৫ 
আয়াতে ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ানোর কথা উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাদের 
উক্তি-__নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দীড়িয়ে থাকি।” ফেরেশতারা শুন্য মণ্ডলে | 
সদা-সর্বদা সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় উৎ্কর্ণ হয়ে থাকে । যখনই | 
কোনো আদেশ হয় তখনই তা কার্যে পরিণত করে ।-(মাযহারী) 


কারো কারো মতে, ফেরেশতারা যখন ইবাদত, যিক্র ও তাসবীহে মশগুল হয়, কেবল | 
তখনই সারিবদ্ধ হয়।- -(তাফসীরে কাবীর) 


| সারিবদ্ধ হয়ে দ্বারা নিয়ম-শৃংখলার অনুসরণ করা বুঝায়। সকল কাজে নিয়ম- | 
শৃংখলা মেনে চলা-_বিশেষ করে দীনের কাজে শৃংখলার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর] 
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িছন্দনীয়। ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে না দীড়িয়ে এলোমেলোভাবেও আল্লাহর অ রি 
পালন করতে পারতো কিন্তু তাতে বিশৃংখল অবস্থা দেখা যেতো ; আল্লাহ তা'আলা | 
তাই তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে আদেশ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা 
| ফেরেশতাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে প্রথমে এ গুণটি উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন 
| যে, এ গুনটি আল্লাহর পছন্দনীয় । আর সেজন্য মু'মিনদেরকেও সারিবদ্ধ হয়ে সালাত 
| আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত একটি | 
| হাদীসে রয়েছে-__একদা রাসূলুল্লাহর স. আমাদেরকে বললেন__'তোমরা (নামাযে) | 
সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ হয় ? 
সারিবদ্ধ হয় ? তিনি জবাবে বললেন-_“তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে একে 
অপরের গা ঘেষে দাড়ায় ।”-(মাযহারী) 

॥ ফেরেশতাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে__প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া ও লা'নত করা বা | 
অভিশাপ দেয়া । ফেরেশতারা শয়তানদের উর্ধজগতে পৌছাকে প্রতিরোধ করে। তারা 
নাফরমান ও অপরাধীদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিরাট আকারের বিপদ মসীবত 
দিয়ে ধমক দেয় এবং যারা অপরাধ থেকে ফিরে না আসে তাদেরকে লা'নত করে। 


[| ফেরেশতাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে__-তারা যিক্র তিলাওয়াত করে বা পাঠ করে। 
| “যিকর' অর্থ উপদেশবাণী বা আল্লাহর স্মরণ উভয়টি হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী 
উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা“আলা তার কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে উপদেশমালা নাযিল 
করেছেন তারা সেসব উপদেশমালা তিলাওয়াত করে। ফেরেশতাদের এ তিলাওয়াত 
| সাওয়াব লাভ বা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে ; অথবা নবী-রাসূলদের নিকটই পয়গাম 
॥ পৌছানোর উদ্দেশ্যে আসমানীগ্রস্থ তিলাওয়াত করা উদ্দেশ্য ও হতে পারে । আর “যিক্র' 
দ্বারা আল্লাহর স্মরণ নেয়া হলে তার অর্থ হবে__তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, 
সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। কুরআন মাজীদে 
ফেরেশতাদের তিনটি গুণ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য ও দাসত্বের 
সবক'টি গুণই উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহর | 
| অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর বিধানাবলী ও 
উপদেশবাণীসমূহ নিজে পাঠ করা এবং অন্যের কাছে পৌছে দেয়া । উল্লেখ্য যে, আল্লাহর | 
| আনুগত্য ও দাসত্বের কোনো কাজ এ তিনটি বিষয়ের বাইরে থাকতে পারে না। অতএব | 
আলোচ্য আয়াত তিনটি এবং পরের আয়াতটির অর্থ হলো-___যেসব ফেরেশতা দাসত্বের 
যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের কসম, তোমাদের সত্য “ইলাহ' মাত্র এক। 


২. এবিম্বের যাবতীয় নিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা এক আল্লাহরই আনুগত্যের ভিত্তিতে সক্রিয় | 
রয়েছে। বিশ্ব-জাহানে এমন সবনিদর্শনও রয়েছে যেসব নিদর্শন আল্লাহর আনুগত্য থেকে | 
বিমুখতার অশুভ ফল মানুষের সামনে তুলে ধরছে। ফেরেশতারা যেমন সদা-সর্বদা | 
আল্লাহর আনুগত্য-দাসতে নিয়োজিত থেকে এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বে 
প্রমাণ দিচ্ছে, তেমনি এবিশ্বজাহানের যাবতীয় নিদর্শনও সৃষ্টির সূচনা থেকে অবিরাম এক | 
(আল্লাহর কথাই মানুষকে ্মরণ ফরিয়ে চে যে, মানুষের “ইলাহ' মাত্র একজন। . ৰী 


[ড্রাডেছ 
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হেলান িভিহা তা যা রি (815 


| ৬. নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ার আসমানকে€ সাজিয়ে দিয়েছি তারকাদের সৌন্দর্য দিয়ে । 
| ৭. এবং ১৬১০১৯০১১ 09991555৯88 


ডি ১প1১রকাদের। 874১ 0০৮ + রী 
সংরক্ষিত রয়েছে তা (আসমান) ; -৮থেকে ;:)4-প্রত্যেক ; রা 


“ইলাহ' শব্দ দ্বারা দু'টো অর্থ বুঝায়। প্রথমত, “ইলাহ' অর্থ এমন মা'বৃদ বা উপাস্য 
| যার ইবাদত বাস্তবে ও সক্রিয়ভাবে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত “ইলাহ' অর্থ সেই মা'বুদ | 
প্রকৃতপক্ষে যার ইবাদত করা কর্তব্য। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ইলাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে | 
অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত ইলাহ মাত্র একজন কারণ প্রথম অর্থ অনুসারে বাস্তবে মানুষ বহু | 
| 'ইলাহ'-এর ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে। | 


মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক, ইবাদত-আনুগত্যের যথার্থ অধিকারীও তিনি ছাড়া আর | 
| কেউ হতে পারে না। সমস্ত সৃষ্টিজগত-ইতো তার অস্তিত্ব ও একত্রে প্রমাণ । এখানে | 
“উদয়স্থলসমূহের' বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেই বুঝানো হয়েছে যে, সূর্য বছরের প্রতিদিন 
এক একটি নতুন স্থান থেকে উদিত হয়, তাই উদয়স্থল একটি নয় বরং অনেক। ] 


৪. অর্থাৎ যিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেসব কিছুর | 
| মালিক, যিনি সূর্যের উদয়স্থলসমূহেরও মালিক ও প্রতিপালক, তিনিই মা'বৃদ হবেন, | 
| এটাই স্বাভাবিক শ্রষ্টা ও প্রতিপালক হবেন আল্লাহ, আর মা'বুদ হবে তারই সৃষ্ট ব্যক্তি বা | 

বন্তু_এটা বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কথা । যার ক্ষমতার অধীনে রয়েছে মানুষের লাভ ও ক্ষতি, | 
| তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা এবং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য যার কাছে মানুষ | 
মুখাপেক্ষী, তীর শ্রেষ্টতৃ ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তার সামনে বিনত হওয়া মানুষের 
| স্বাভাবিক প্রকৃতি। এটাই হলো ইবাদতের মূল কারণ ।আর একথাটি মানুষের জন্য একান্ত | 
| সহজ বোধগম্য বিষয়। অতএব এটা না বুঝারও কোনো কারণ নেই যে, সকল ক্ষমতার | 
| অধিকারী সত্তার ইবাদত না করা এবং তাকে বাদ দিয়ে তার সৃষ্ট কোনো সত্তার ইবাদত করা | 
| উভয়ই বুদ্ধি-বিবেকের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। এসব সত্তা ইবাদত লাভের অধিকারী হতে পারে ) 
| না।তাদের ইবাদত করা, তাদের সামনে মাথা নত করা, কিছু প্রার্থনা করা, কোনো প্রকার 
| সংকটে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া কোনো ফল বয়ে আনে না। কারণ, মানুষের | 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। | 


৫. অর্থাৎ আমি পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছি। ূ 


এর অধ এটানয়বে, তারাগুলোকে আসমানের গায়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে;বরং সেগুলোকে 





8905548888% 158: 

চে 00525854550): ৃ 

| অবাধ্য শয়তান থেকে । ৮. (ফেলে) তারা কান লাগাতে (শুনতে) সক্ষম নয় উর্ধ ৃ 
১৬৯ 


| জনে | 
কেউ এক ঝাপটায় কিছু শুনে ফেললেও তার পেছনে ধাওয়া করে 


৮0 পা পপ পা তা কিট পানি নিপছি 


[০৪৭ প্রো :4590869৩5 ০825 | 
| এক জত্ত উন্ধাপিও।" ১১. অতএব আপনি তাদেরকে জিন্স করুন, 'ভারাকি সৃষ্টি হিসেবে অধিকতর কঠিন | 
8888১35985857355 


চন চা টি এ র্ঘ; এবং 53,035; -তাদেরকে | 
| উচ্ািক্ষেপ করা হয়; ১থেকে ; )4-প্রত্যেক ;.০১এ-দিক 1 [১৮১ -বিতাড়নের | 
| জন্য ; /এবং ; +4/-তাদের জন্য রয়েছে; %১/55-আযাব ; *.০/-অবিরাম অনন্ত। | 
[ 94।-তবে ; ০*-কেউ ; -৮০-শুনে ফেললেও ; 25%1-এক ঝাপটায়; 2৮ | 
৮+৮০5)-তার পেছনে ধাওয়া করে ; ০৮ এক উক্কাপিণ্ড ; ০3৪-জলস্ত। | 
| -০৩-৫৯৮-)-অতএৰ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; ; -ে। 

| ৯)-তারা কি ; ১:/-অধিকতর কঠিন ; (45-সৃষ্টি হিসেবে ; না কি ; ১-৮অন্য 

শঞ্গ ।:41-আমি সৃষ্টি করেছি; নিশ্চয়ই আমি ; ৮৫১1১-0৮০৮৯ 

| »)-তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; 

| আসমান থেকে আলাদা হলেও পৃথিবীর ভূমি থেকে সেগুলোকে আসমানের সাথে সেঁটে | 
আছে বলেই মনে হয়। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে । এখানে 
তারকারাজি সুশোভিত আসমান বলে এটা বুঝানো যে, এ আসমান সাক্ষ্য দেয় যে, | 
| এসব কিছু নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং এ সবের একজন স্রষ্টা ও প্রতিপালক | 
॥ আছেন, যিনি নিজেই এসব করতে সক্ষম, যার কোনো শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন 


ূ নেই। মুশরিকদের কাছেও এটা স্বীকৃত যে, সমর সৌরজগতের ত্রষ্টাই আল্লাহ অতএব | 
| আল্লাহকে শ্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা মৃলতই মহা অবিচার ও যুল্ম। | 
| ৬. অর্থাৎ মহাশূৃন্য বা উর্ধজগত নিছক মহাশূন্য নয় ; বরং এর বিভিন্ন অংশ সুদৃঢ় | 
| সীমান্ত দ্বারা সুরক্ষিত। ফলে দু্টপ্রকৃতি শয়তানের পক্ষে উর্ধজগতের কথাবার্তা শুনে | 


সেরাস্ব নয়। শয়তান়া গারেবী সংবাদ বাদ শোদার জন্য ছুনয়ার আসমানের কাছাকাছি 
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পা লি অঠিপটি চি পি পতি চি৩টিএওটি এ ভি পিতা £ি পাটি 


ূ 55459; 51 
| আঠাল কাদামাটি থেকে৯। ১২. আপনি তো বরং আশ্চধবোধ করেন আর তারা বিদ্রুপ | 
॥ করে। ১৩. এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, 05১85555584: 


| ১2-থেকে; 2৮ কাদামাটি ; ০+)-আঠাল । (9)-বরং ; ০২-৮-০-আপনি রা 
আশ্চর্যবোধ করেন ; 4-আর ; 25. তা ৯৬ ঠি-যখন 
[/-তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় ; 2/,44-তারা উপদেশ গ্রহণ করে না। 


গিয়ে উপস্থিত হয় ; কিন্তু তাদের পক্ষে সে সীমাগুলো অতিক্রম করা সন্ভবপর নয় ; সেসব 
সংরক্ষিত এলাকা থেকে কোনো কিছু বের হয়ে আসা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তার 
ভেতরে কিছু ঢুকে পরাও সম্ভব নয়। যদিও আমরা আমাদের দৃষ্টিতে নিছক শুন্যমগ্ডল 
ছাড়া আর কিছুই সেখানে দেখতে পাই না। 

৭. রাসূলুল্লাহ স.- ৮5৭75 21৮ 
অত্যন্ত প্রভাব ছিল। গণক বা জ্যোতিষিরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে অদৃশ্য সংবাদ 
১৮ ১৮5৮১৮৮৬১48 
তাদের কাছে ধর্ণা দিত। গণৎকারেরা দাবী করতো যে, জ্বিন শয়তানেরা তাদের আয়ত্ে | 
| রয়েছে, তারা এসব বিষয়ে বিভিন্ন খবর তাদেরকে এনে দেয়। রাসূলুল্লাহ স. যখন 
কুরআনের এমন একটি আয়াত শোনাতে শুরু করেন এবং বলেন, এ আয়াতসমূহ একজন 
| ফেরেশতা আসমান থেকে তার নিকট নিয়ে আসে। তখন কাফিররা তাকে গণৎকার বলে 
| উপহাস করতে থাকে । চারা লোকদেরকে বলতে থাকে যে, অন্যান্য গণৎকারের মতো 
| মুহাম্মদের সাথেও শয়তানের সম্পর্ক আছে। শয়তানেরা আসমান থেকে কান পেতে 
| কিছু শুনে এসে মুহাম্মদকে সেসব কথা বলে,আর সে এসব কথাকে ওহী হিসেবে মানুষের | 
নিকট প্রচার করে । কাফিরদের এ অপবাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে | 
| তাদের প্রতিবাদ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, শয়তানরা উর্ধজগতে পৌছাতো দূরের | 
কথা পৃথিবীর নিকটতম আসমানের কাছেও পৌছতে পারে না। তবে ঘটনাক্রমে ছিটে ফোটা 
| কিছু শুনে ফেললেও তা নিয়ে মানুষের কাছে এসে পৌছার আগেই তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত | 
দ্রুতগামী উন্ধাপিণ্ড তাদের ধাওয়া.করে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার | 
বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা ফেরেশতাদের ছ্বারা সংরক্ষিত এবং শয়তানদের হস্তক্ষেপ মুক্ত। 

৮. অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব 
নয়, তাহলে তোমাদের দৃশ্যমান যে জগত-__আসমান-যমীন, তারকারাজী, আসমান- 
যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেসব জিনিস__-এসবই তো আমারই সৃষ্টি । এটাতো 
তোমরাও স্বীকার কর। এসব সৃষ্টি করা তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা থেকে কি সহজ 
| কাজ ? যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে কেন ? 
বিশেষ করে একবার যখন তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৯. অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদম আ.-কে আঠাল কীদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। | 
তার উর বীর থেকে সম্মানের জাতির বাটার আজ জি চারেছে এন 
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॥ ১ সি ব্রি ( *” &ি ডি ডগা ঢ  চিপাষ্ত রি াঁ 
| 0-৮০8009 2১১৯-5219/8155 ূ 
১৪..আর যখন তারা দেখে কোনো নিদর্শন-_উপহাস করে। ১৫. এবং বলে-_ | 

এটাতো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু নয়১০। ১৬. আমরা যখন মরে যাবো 


নি এটিটিপ পর জিপা্পী জিটি 8 পা নিটিত তি ও শীলা পরত পে ৯০৪০ পাপ পো 80 বা পাপটি 00-ি পা 

2925068559৭ 056198০5১*017455920 89 

এবং পরিণত হবো মাটিতে ও হাড়ে, তখনো কি আমরা (জীবিত হয়ে) পুনরোধিত হবো ? ১৭. এবং আমাদের 
পূর্ববর্তী পিডৃপুরুষরাও কি? ১৮. আপনি বদুন_ হাঁ এবং তোমরা 
তা ৪. পাপা তা টিনটিন সিটি তা পি কিতা 03 পাতি তা পা পাতা পাতি টি | কি 
$4:576595265-2156 8৮9৮50১6559 
অপমানিত হবে ১৯. অতএব তা হবে ধা কটি বিকট আওয়াজ আর তখনি তারা (চারদিকে) তাকিয়ে 
দেখতে থাকবে । ২০. আর ভারা বলবে___ হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এটাতো 
৫6৪9/আর ; [/-যখন ; (তারা দেখে ; ;£1-কোনো নিদর্শন ;০১০.--.--£-উপহাস 
করে। 6৮ এবং (৯-বলে ;১-নয় ; এটাতো ; এছাড়া; 2-যাদু ; উন 
প্রকাশ্য ।6919-কি, যখন ; (: »-আমরা মরে যাৰ ; )-এবং; (4-পরিণত হবো ; 
1404-মাটিতে ; %-ও ; ০৬০ হাড়ে ; &| :-তখনো কি আমরা ; 3১+-1-জৌবিত 
হয়ে) পুনরোখিত হবো 15) %-এবং কি ; )0-আমাদের পিতৃপুরুষরাও ; 2:0,4- 
ূর্ববর্তী।৫৯.)-১-আপনি বলুন ;*-হা ;+এবং 75 তোমরা ; 9),৯0-অপমানিত 
হবে ।€৯০:৬অতএব শুধুমাত্র ; -তা হবে ;%/-বিকট আওয়াজ ;%:৯-এক ; 
ঠ.১-আর তখনি ; "১-তারা ; ১:৮৮: -(চোরদিকে) তাকিয়ে দেখতে থাকবে ।€9১- 
আর ; (৯1-তারা বলবে ; (1+,-হায় দুর্ভাগ্য আমাদের ; 0-এটাতো ; 

[ কিয়ামত,পর্যস্তই এ ধারা জারী থাকবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সব 
মানুষই পরোক্ষভাবে আঠাল কীদামাটি দিয়ে সৃষ্টি । যেহেতু মানুষের অস্তিত্বের সকল 
উপাদানই মাটি থেকে স্ৃষ্টি। যে বীর্যে তার জন্ম তা খাদ্য থেকেই তৈরী। গর্ভসঞ্চার 
থেকে শুরু করে মৃত্যুর সময় পর্যস্ত মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে তা সবই উত্তীদজাত। পশু 
ও জীবজজ্তু থেকে গৃহীত খাদ্যও পরোক্ষভাবে উত্ভিদ থেকে আসে, আর উত্তভীদ জনে 
কাদামাটি তথা মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে । এ মাটিতে যদি জীবন গ্রহণ করার 
যোগ্যতা না থাকতো, তাহলে মানুষ কিভাবে দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকতো ? যেহেতু 
মানুষের জীবন-ই প্রমাণ করছে যে, মাটিতে জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে, 
তাহলে কাল কিয়ামতে একই মাটি থেকে মানুষের পুনঃ সৃষ্টি অসম্ভব হবে কেন 

১০, অর্থাৎ আপনার নবুওয়াত ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনার মতো কোনো 
| নিদর্শন তথা কোনো অলৌকিক বিষয় দেখলেও তাকে প্রকাশ্য যাদু মন্ত্র বলে উড়িয়ে || 
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€& প নিত অর্পাশটি ৯০8টি & হা ১6] ৮৮1 ৪৬১. ৪৯৮ 
০00 1395£50100106: 1১১35491109 
কিয়ামতের দিন। ২১. (বেলা হবে-_) এটাই সেই ফায়সালার দিন যাকে তোমরা 
অস্বীকার করতে ১৩। 


ূ দিন; ১৯/-কিয়ামতের | €91০৯-(বেলা হবে-) এটাই ;"৮:-দিন ; ০8) ূ 
ফায়সালার ; :55-সেই ; ১:৫4 +::4-যাকে তোমরা অস্বীকার করতে । | 


দেয়। তারা বলে-_এ লোক বলে যে, মৃতেরা আবার জীবিত হবে, বিচারালয় প্রতিষ্ঠা | 
করা হবে। জান্নাত এবং জাহান্নাম তৈরি হবে । এসব তো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির কথা, কেউ 
এর ওপর যাদু করেছে, তাই সে এমন আবোল-তাবোল কথা বলছে। 
| ১১. অর্থাৎ “হ্যা, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীতি হবে এবং অপমানিত ও লাঞ্কিত 
অবস্থায় জীবিত হবে।' এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আখিরাত সম্পর্কে কাফিরদের 
সন্দেহ-সংশয়ের জবাব । তাদের কল্পনায়ও আসে না যে, তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে 
এবং অতীতে মৃত তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে কিভাবে জীবিত করা হবে। আল্লাহ 
তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাবে উক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যটি উল্লেখ করেছেন৷ 


১২. অর্থাৎ মৃতদেরকে পুনজীবিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে বেশী কিছু করতে | 
হবে না, শুধুমাত্র. একটি “বিকট শব্দ'-ই তার জন্য যথেষ্ট ৷ “যাজরাতুন' শব্দের একাধিক 
অর্থ হয়। এর একটি অর্থ হলো-__গৃহপালিত পশুদেরকে চারণভূমি থেকে দিন শেষে গৃহে 
ফিরিয়ে আনার জন্য যে আওয়াজ করা হয়। এ আওয়াজ শুনেই পশুগুলো গৃহে ফিরতে 
উদ্যত হয়। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল আ. কর্তৃক শিঙ্গার | 
দ্বিতীয় ফুঁককে বুঝানো হয়েছে। এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ হলো জন্তুদেরকে | 
পরিচালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত | 
করার জন্যও এই বিকট ধমক দেয়া হবে।-(কুরতুবী) 

১৩. একথাটি মুমিনদের হতে পারে ; হতে পারে ফেরেশতাদের অথবা হাশরের 
ময়দানের সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতিই এটা প্রমাণ করে দেবে যে, এটাই সেই 
হাশরের দিন, যা নবী-রাসূলগণ বলেছিলেন, আবার এটা অবিশ্বাসীদের নিজেদের 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে অর্থাৎ তারা নিজেরাই মনে মনে নিজেদেরকে বলবে__“এটাতো 
দিন কখনো আসবে না, এখন তো সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই দিন তো এসে উপস্থিত, 
এখন কি উপায় হবে ? 


১ম রুকৃ" (-২ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১, ফেরেশতারা আল্লাহর অনুগত দাস, তার হুকুম পালনে সদা তৎপর এবং তাঁর পবিব্রতা- 
মাহাত্য বপর্নায় সদামুখর । তারা আল্লাহর নূরের সৃষ্ট । আল্লাহর সাথে তাদের সম্পকা পিতা ও কন্যার 
1 ব50087818258585550548815888 ৃ 
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২. জাল্লাহর আদেশ শোনা এবং তা অবিলম্বে পালন করার জন্য ফেরেশতারা স 
ণ দীড়িয়ে থাকে । 
| ৩. আল্লাহর অবাধ্য শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধকল্লে ফেরেশতারা ধমক দিয়ে থাকে । | 
| শয়তানী শক্তি যেন উধর্জগতের ধারে কাছে পৌছতে লা পারে । ূ 
| 8. আল্লাহর কিতাবসমূহে যেসব উপদেশ রয়েছে ফেরেশতারা তা সদা-সবর্দা পাঠরত থাকে। | 
তারা নবী-রাসূলদের নিকট এসব উপদেশবাণী ওহী আকারে পৌছে দেয় এবং সদা-সবর্দা আল্লাহর | 
॥ এশংসা-মহিমা বরণনারত থাকে । ৃ 
| ৫. ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা' বলে কাফির-মুশরিকরা যে ত্রাম্ত ধারণা পোষণ করতো, তা ডল | 
এমাণ করার জন্যই ফেরেশতাদের কসম করে তাদের দাসত্বের গণগলো উল্লেখ করেছেন । 
| তিনি তা করেছেন, যেন মানুষ কোনো না কোনো উপায়ে সত্যের সন্ধান পায় এবং আখিরাতের | 
আযাব থেকে মুকি পায় । র 

৭. আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যহিত সবকিছু এবং সৃযের্র উদয়স্থলসমূহের 
এতিপালক । অতএব সকল এশংসা ও ইবাদত পাওয়ার একমার ধিকারীও তিনি । 

৮. তারকারাজী ছারা সুশোভিত এবং শয়তানদের থেকে সুরক্ষিত আসমান সাক্ষ্য দেয় যে, এসব 
কিছু আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, বরং এসবই এক মহান স্রষ্টা কৃ সৃষ্ট ও পরিচালিত । 

| ৯. অবাধ্য ভ্বিন শয়তানরা আকাশ রাজ্যের কোনো খবর জানার জন্য কান-পাতার চেষ্টা করলে || 
ভ্রলভ আওনের উক্কাপিও নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় । সুতরাং জ্বিনেরা অদৃশ্যের | 
কোনো খবর দিতে পারে না। 

১০. অবাধ্য শয়তানদের জন্য অবশ্যই আখিরাতে কঠোর শান্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে । 

১১. বিশ্ব জগত এবং এর মধ্যকার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে কিয়ামতের দিন 
পুনরায় সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয় । স্বৃতরাং পুনজী্বন লাভ করে তাঁর সামনে হাজির 
হতে হবে । এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ 

| ১২. আল্লাহর নিদশ্রনাবলী ণিয়ে যারা উপহাস করে, যারা কোনো উপদেশ এহণ করতে রাজী | 
নয়, তাদের অবশ/ই নিজেদের সৃষ্টি উপাদান সম্পকে চিভা করে দেখা উচিত । তাহলেই আল্লাহর | 
কুদরত সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অজির্ত হতে পারে । 

১৩, পুনজীর্বন এবং ক্ম্চল লাভ করার ব্যাপারকে আজ আর অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ 
নেই ; কারণ বিজ্ঞান এটাকে যথার্থ সত্য এমাণ করছে । দ্বনিয়াতে আগে-পরে আগত সকল 
মানুষই পুনজীবন লাভ করবে এবং আবিশ্বাসীরা অবশ্যাই লাহিত ও অপমানিত হবে। 

১৪. মানুষকে প্ুনজী্বন দান. করার জন্য আল্লাহকে কোনো কিছুই করতে হবে না। শিঙ্গায় 
ইসরাফিল আ.-এর একটি হুঁকের শব্দেই সকল মানুষ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে লীত | 

| হবে। কিয়ামতের দিন যখন চাক্ষুষ দেখবে তখনই অবিশ্থাসীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, | 
আখিরাত তথা প্রনজী্বন ও কফিল লাভ সত্য এবং দীনের পথে আহ্বানকারীদের দাবী সত্যই ছিল । | 


ঁ 





পারা 8৪ ২৩ 


401 91955 ও 90: ৫2209 2 ঞৌ 7:79 
২২. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে)__একত্র করো তাদেরকে যারা যুলম করেছে তাদের সাধীদের সহ এবং 
তারা যাদের ইবাদত করতো-___২৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে», 
৮০০9০১-৮৮ | 058525৩1৮51 299৮6 
অতপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করো । ২৪. আর তাদেরকে একটু 
থামাও, নিশ্চয়ই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । ২৫. এ 


142 ৬ 5 


6১1৮০ »/-(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) “একত্র করো” ; ০:511-তাদেরকে যারা ; ৃ 
(1-যুল্ম করেছে ; ?-সহ ; 420/-৫015)-তাদের সাথীদের ; ০-এবং টা 
| (যাদের ; 2১ [.-তারা ইবাদত করতো । 9০১১ ১-বাদ দিয়ে ; 4141- | 
আল্লাহকে ; -১/.৯.3-৫৯৯+1১১১+-)-অতপর তাদের পরিচালিত করো ; ০ 
ৃ ৮০িশিপথে ; (৯-৪শ/-জাহান্নামের | €)১আর ; ১১:১-৫৯৮৪ )-তাদেরকে 
একটু থামাও ; 74%-(০৮৩)-নিশ্চয়ই তাদেরকে ; 2১1. “জিজ্ঞাসাবাদ করা 
হবে ।€9/-410-তোমাদের কি হয়েছে? 

১৪. অর্থাৎ যারা শির্কের মতো গুরুতর গুনাহ করেছে তাদেরকে একত্র করো। শির্ক 
হলো সবচেয়ে বড় যুলুম। যারা শির্ক করেছে তারাই সবচেয়ে বড় যালিম। সূরা 
লুকমানের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে_-“নিশ্চয়ই শির্ক হলো মহা যুলুম” । কুরআন 
মাজীদ অনুযায়ী এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই যালিম, যে আল্লাহর মুকাবিলায় বিদ্রোহী, 

॥ সীমালংঘন ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে। 

১৫. 'আযওয়াজ' শব্দের অর্থ “জোড়া' যার অর্থ স্বামী বা ্ত্রী। এদিক থেকে এর অর্থ 
মুশরিক পুরুষের মুশরিকা স্ত্রী অথবা মুশরিকা স্ত্রীর মুশরিক স্বামী, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে 
॥ বিদ্রোহে শরীক ছিল। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এমন সব সঙ্গী-সাথী যারা 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে থেকে বিদ্বোহে সহযোগিতা করেছিল । 

১৬. অর্থাৎ এমনসব মা'বৃদ যারা মানুষ ও শয়তানদের অন্তর্ভূক্ত ৷ এরা আকাজ্্া করতো 
| যে, মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আনুগত্য করুক এছাড়া সেসব দেব-দেবী, 
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রঃ ভি 1৮ ৯০-নিপা তা চিপ লা ৫০ হা টিটি নিপা নপটিলী নি রী ৃ 

রঃ 

2251255- 00409 ৬১7৭1 
| তোমরা পরস্পর সাহায্য করছো না। ২৬. বরং সেদিন তারা সবাই আত্ব্স্মর্পণকারী | 
হবে১৭। ২৭. আর তারা একে অপরের মুখোমুখী হবে__ ৰ 


099 16555৬609624-719169 74 
গরম্পর বিতর্ক করতে ধাকবে। ২৮. ভারা (ুরবণরা সবলদেরকে) বলবে-__তোমরা অবশ্যই আমাদের কাছে 
| আসতে 'ইয়ামীন' নিয়ে । ২৯. তারা (সবলরা) বলবে-__বরং | 
| 2+৮০$৭-তোমরা পরস্পর সাহায্য করছো না।9:-বরং ; *১-তারা ; ৮21 - | 
07577 2-মুখোমুখী হবে ; 
+/-৫১+০০এ)-তারা একে ; ১০ ৬৮অপরের ; ০2 এ৫-পরম্পর বিতর্ক 
! জতভত তি দিলা ৫-- -তোমরা | 
অবশ্যই ; ৫৯ ৮::$-৮+০৯৮+৯০৪)-আমাদের কাছে আসতে ; 125 
“ইয়ামীন' নিয়ে। ৫ 110-তারা (সেবলরা) বলবে ;'):-বরং ; 


 গাছ-পাথরও এর মধ্যে শামিল, যাদের পূজায় দুনিয়াবাসীরা লিগ ছিল। প্রথমে উল্লিথিত | 
| মা'বুদরা অপরাধীদের শামিল থাকবে এবং তাদেরকেও অপরাধীদের সাথে জাহান্নামের 
| পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের মা*বৃদদেরকে তাদের আনুগত্যকারীদের 
সাথে এজন্য জাহান্নামে ফেলা হবে, যাতে করে তাদের ইবাদতকারীরা এসব মূর্তি ও. 
| গাছ-পাথরের ইবাদত করে যে বোকামী করেছিল তার জন্য সর্বদা লঙ্জিত থাকে এবং 
| অনুশোচনা করতে থাকে। তৃতীয় ধরনের মা*বুদদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে না, কারণ 
তারা কখনো তাদের ইবাদতকারীদেরকে নিজেদের ইবাদত করার জন্য বলেনি ; বর: 
| তারা সদা-সর্বদা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। এদের মধ্যে 
| রয়েছেন নবী-রাসূল ও আল্লাহর নেক বান্দাহরা। | 
॥ ১৭. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে যখন ফেরেশতারা ছোটবড় সব অপরাধীদেরকে | 
জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে এবং পুলসিরাতের নিকটবর্তা হবে, তখন 
আল্লাহর আদেশ হবে-_এদেরকে একটু থামাও এদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা 
| হবে।' তখন সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে। 
কুরআন মাজীদ ও হাদীসে এসব প্রশ্রোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। | 


| হাশরের ময়দানে দুনিয়ার বড় অপরাধী নেতা-নেতু ও তাদের অনুসারী-অনুগামী 
বাহিনী একব্রিত হবে এবং কোনো প্রকার বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই জাহান্নামের দিকে রওয়ানা 
হয়ে যাবে । তবে তারা নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করতে থাকবে । অবস্থা এমন হবে যে, 
দুনিয়াতে যারা বড় বড় নেতা-নেতৃ ছিল এবং যাদের অগণিত অসংখ্য অনুগামী যারা 


86558558 [দের সহ যখন সবাইকে জাহারামের দিকে নিয়ে 
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28581318888 ৩২৯ ডি 


এরিক ০৭2৩০০১৫04০ ট্রি 9৮৫ 
তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। ৩০. আর তোমাদের ওপর আমাদের কোনো | 
ক ক | 
অবাধ ন্দায়। ৩১. নিল 948--৮িত- জি ৰ 
আারের্াদ হণ করতে হবে। ৩২. আর আমরাই তোমাদেরকে গথট করেছিলাম এবং নিজেরাও ছিলাম নিশ্চিত ৃ 
(00 ৩০০০ 01935455: 16০1 ৯০:6০, ৃ 
পথভ্রষ্ট৯৯। ৩৩. অতএব তারা সেদিন নিশ্চিত আযাবের মধ্যেও পরস্পর শরীক | 

থাকবে২০। ৩৪. নিশ্চয়ই আমি এমনই করে থাকি 


১8০8371-তোমরা তো ছিলে না; ০::৮-বিশ্বাসী-ই। আর ; ৫ (০-ছিল | 
না; 1-আমাদের ; ৮1-৫-+০)-তোমাদের ওপর ; ১কোনো ; ৮৮) - | 
কর্তৃতবও; 0:-বরং ;:৪-তোমরা ছিলে ; ৮-সম্প্রদায় ; ৮৮অবাধ্য | ১- | 
(৩৮+-)-অতএব সাব্যস্ত হয়ে গেছে; (:12-€১+:০)-আমাদের ওপর ; নি 
বাণী ; ;৮--৫০+৮-)-আমাদের প্রতিপালকের ; (-আমাদেরকে অবশ্যই 3 
পে ঠ)ডি- -(০৯১০)-আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতৈ হবে ।€)/-৮৮-১- -(+৮3 

১৮+-১১)-আর আমরাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম ; ৮। -নিজেরাও 
| নিশ্চিত ; ; :$-ছিলাম ; ০-১৮০-পৎত্রষ্ট। €2400- (৯+০+০-অতএব তারা | 
| নিশ্চিত ; ১--৮-সেদিন ; এমধ্যেও ; ০/০-.0-আযাবের ; ০৯৫৮: -শরীক | 
থাকবে।€ নিশ্চয়ই আর্মি; $45-এমনই ; $০5-করে থাকি ; ূ 


| যাওয়া হবে, তখন কেউ তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে না। প্রত্যেকেই লাঞ্ছনা সহকারে 
জাহান্নামের দিকে যেতে বাধ্য হবে। মোটকথা দুনিয়াতে যেসব সম্পর্ক আল্লাহ | 

| রাসূলের বিরোধিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা আখিরাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাৰে এবং | 
দুনিয়াতে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে বিভোর হয়ে আছে, আখিরাতে তা 

| মিসমার হয়ে যাবে। | 


১৮. “য়ামীন' শব্দের একাধিক অর্থ হতে পার । এর এক অর্থ হলো শক্তি-ক্ষমতা ৷ 
অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট আসতে শক্তি ক্ষমতা নিয়ে । তোমাদের শক্তি-ক্ষমতার | 
কাছে আমরা অসহায় ছিলাম । তোমরা শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদেরকে পথত্রষ্ট 
করতে । এর আর এক অর্থ 'শপথ' বা 'কসম' । অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে 
আসতে__শপথ করে আমাদেরকে আশ্বাস করতে যে, তোমরা আমাদের কল্যাণকামী ৷ 
855855578885575585550531555885588558 | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩২৬ সূরা আস্‌ সাফ্ফাত 


রিরতে পু: 21182 0650767০208 
| অপরাধীদের সাথে । ৩৫. নিশ্চয়ই তারা ছিল (এমন) যখন তাদেরকে বলাহতো | 

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' ভিটিতানহজার হয়ো! | 
+8৮৮৩১১৯:24995548555 
| ৩৬. আর তারা বলতো, আমরা কি তবে এক পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বুদদের 
ূ পরিত্যাগকারী হবো £ ৩৭. তিনি এভোছো লা 


(28026 285954817315-155 
র রর বারা রর | 
হবে। ৩৯. আর তোমাদেরকে তা ছাড়া কোনো প্রতিদান দেয়া হবে নাযা 
০ ০৯৮) (০১৮-+।+)-অপরাধীদের সাথে। €9-৫৮৬। ) “নিশ্চয়ই 
তারা ;7৮40৫-ছিল (এমন) ; ঠি-যখন ; ১--বলা হতো; ৮-তাদেরকে-; মি 
নেই; £0.কোনো ইলাহ; খ।-ছাড়া ; £1-আল্লাহ ; ১১৮$(তেখন) তারা 
অহংকার করতো । €9/-আর ; $১1,:-তারা বলতো ; ৫/-আমরা কি তবে ; | 


(৫,৩-৫৮%,০১- পরিত্যাগকারী হবো; 40- -(০+%-)-আমাদের মা'বৃদদের; | 
০০: -(৯০৮১+৭)-এক কবির জন্য ; ১৮াপাগল। €90অথচ ; :ঠ -তিনি 
এসেছেন ; ০০৬৫ (+1+-)-সত্যসহ ; /-এবং ; 3১: সত্যতা প্রতিপাদন | 
করেছেন ; ৮4৮৮0-সকল রাসূলের 19 1841-তোমরা অবশ্যই ; (৮১364 -স্থাদ | 
গ্রহণকারী হবে; ৮0ঠ-আযাবের ;/-খী-ন্ত্রণাদায়ক। ও $আর ; 38৮5০- 
তোমাদেরকে কোঁনো গ্রতিদান দেয়া হবেনা ; তা ছাড়া; যা; 


আমাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছ যে, তোমরা আমাদেরকে যে পথে চালাচ্ছো সেটাই 
সত্য ও কল্যাণের পথ । 

১৯. কাফির-মুশরিক ও পথত্রষ্ট নেতা-নেতৃ এবং তাদের অনুসারী পথত্রষ্ট কর্মীবাহিনীর 
মধ্যে হাশরের ময়দানে বাক-বিতপ্ডা হতে থাকবে, তার বিবরণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে। | 
এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সূরা সাবার ৩১ থেকে ৩৩ আয়াতে । আগ্রহী 

| পাঠকগণ উক্ত আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দেখে নিতে পারেন। ৃ 
| ২০. অর্থাৎ পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃ, ভণ্ড পীর-মুরশিদ যারা জনগণকে পথত্রষ্ট করেছে এবং | 
| তাদের অনুসারী অনুগামী কর্মী ও মুরিদান সবাই আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে । নেতা- 
| নেতৃরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে জনগণকে পথত্রষ্ট করার জন্য শাস্তি ভোগ | 
করবে এবং তাদের অনুসারীরা স্বেচ্ছায় তাদের পেছনে চলে পথন্রষ্ট হওয়ার জন্য শাস্তি ভোগ |] 
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| তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। ৪০. তবে আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহগণ (এ আযাব থেকে মুক্ত থাকবে)। 
৪১. তারাই (সেসব বান্দাহ) যাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতে) নির্ধারিত রিয়ক।২২ 


দি নর পিপি নি বাড পতল ৭ ও ৪০ নি: ০০৯৫ ৯০ প০ পাল ৰ 
০০০2১০১০৮০০ ৬৭১১১*/১৩ 
৪২.__বিভিনন প্রকার ফল-ফলাদিংও, পরবং তারা (হবে) সম্ানিত। ৪৩.___(তারা থাকবে) নিয়ামতপর্ণ জানতে 

| 88._(তারা) পালস্কের ওপর মুখোমুখি সমামীন হবে ।২ 8৫. তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে | 


১৯৮৪ ৮:4-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে ৫9 4-তবে ; ১-০-বান্দাহগণ (এ 
| আযাব থেকে মুক্ত থাকবে) ; *4]-আল্লাহর ; ১:_-1:-)1-নিষ্ঠাবান । 69441 - 
তারাই (সেসব বান্দাহ) ; 74)-যাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতে) ; 3;১-রিযক ;৯[.% | 
[ -নির্ধারিত। €১:-5-বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি ; /-এবং ; +৯-তারা (হবে) ; 
১৯০০৬ সম্থানিত। €১-৯ :%(তোরা থাকবে) জান্নাতে ; [--.: -নিয়ামতপূর্ণ। | 
€9০-ওপর ; /---পালক্কের ; ১:১:+-(তোরা) মুখোমুখী সমাসীন হবে। €9| 
০৫-ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে ; ০৫৭-০-তাদেরকে ; | 
করবে । তাদের এ অজুহাত যেমন মেনে নেয়া হবে না যে, তারা নিজেরা পৎত্রষ্ট হয়নি 
বরং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছিল; তেমনি নেতা-নেতৃ ও ভণ্ড পীরদের এ অজুহাতও 
| গ্রহণ করা হবে না যে, জনগণ নিজেরাই সত্য পথের প্রত্যাশী ছিল না। ূ 

২১. “তিনি সকল রাসূলের সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন'-_-একথার অর্থ হলো, তিনি 
পূর্ববর্তী রাসূলদের মধ্যে কারো বিরোধিতা করেননি যাতে তার উদ্মতদের তার বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ পোষণ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে । বরং তিনি আল্লাহর সব 
| নবী-রাসূলকেই সত্য বলতেন। তিনি কোনো নতুন কথা নিয়ে আসেননি ; বরং | 
| আগেকার নবী-রাসূলরা যা বলেছেন, তিনিও তা-ই বলছেন ; তাদের শিক্ষার অনুরূপ 
শিক্ষা তিনি পেশ করছেন। আগেকার নবী-রাসূলগণ তার সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন তিনি তার যথার্থ প্রতিরপ। র 
॥ ২২. অর্থাৎ এমন রিয্ক তথা খাদ্য-সামগ্রী ও ব্যবহার্য সামথী যা পাওয়ার ব্যাপারে 
| কোনো প্রকার অনিশ্চয়তা নেই এবং পাওয়ার পর তা থেকে মাহরুম হওয়ার কোনো | 
॥ আশংকাও সেখানে থাকবে না। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এটা এমন রিষ্ক যার 
| অবস্থা জানা হয়ে গেছে। এর দ্বারা বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত জান্নাতী রি্‌ক এর আলোচনার | 
দিকে ইংগীত করা হয়েছে। ৰ 
| ২৩. “ফাওয়াকিহু' শব্দটি “ফাকিহাতুন' শব্দের বহুবচন । যে খাদ্য ক্ষুধা মেটানোর 
প্রয়োজনে নয় বরং মজা বা স্বাদ উপভোগ করার জন্য খাওয়া হয় তাকেই “ফাকিহাতুন' বলা | 
[হয়। যেমন ফল-ফলাদি খাওয়া হয় স্বাদ উপভোগের জন্য। শরীরের শক্তি ক্ষয় হওয়ার, 


59111 
স্ভল্গাছো 





পারা £ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আস্‌ সাফ্ফাত 












পিরিতের টা পু বিন সোতে 
ছে তে _ শুভ্র-উজ্জবল, পানকারীদের জন্য | 
সুস্বাদু । ৪৭. তাতে থাকবে না কোনো মানসিক বিকৃতি, আর তাতে না তারা 






| ৮4৫৩-পানপাত্র থেকে ;,৮১-০ ১বিজ্দ্ধপানীয়ে পূর্ণ । €): ত্র-উজ্জবল ; ৃ 
| নএ-সুস্বাু ; ০:০৮:4৭-পানকারীদের জন্য ।€94-থাকবে না ; ৫-3-তাতে ;4৯১- | 
(কোনো মানসিক বিকৃতি ; আর ; ৭-না ;7১-তারা ; ৫:০-তাতে ; | 


| কারণে। মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয়, জান্নাতের চিরন্তন জীবনে শরীরের কোনো অংশের | 
| কোনো ক্ষযই হবে না ; সুতরাং সেখানে মানুষের ক্ষুধাও লাগবে না এবং শরীরের 
[| ক্ষয়পূরণের প্রয়োজনও হবে না। আর তাদের এ রিযৃক হবে সম্মানজনক । মেহমানকে 
অপমান করে যদি খাদ্য দেয়া হয় বা খাদ্য দিয়ে পরে যদি অপমান করা হয় তাহুলে | 
এ খাদ; দানের কোনো সার্থকতা থাকে ? এ থেকে জানা গেল যে, শুধু ভালো ভালো 
খাদ্য-গানীয় খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না ; বরং তার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করাও তার হক বা অধিকারের অংশ। | 


২৯, অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা রাজকীয় আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও 
॥ দিবে কারও পিঠ থাকবে না। জান্নাতীদের মজলিসের বাস্তব চিত্র কি হবে তা আল্লাহই 
|| জানেন। এমনও হতে পারে যে, মজলিসের পরিধি এত বিশাল হবে যে, কারো দিকে 
|| কাঁরো পিঠ দিয়ে বসার প্রয়োজন হবে না। আর তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন 
] থখর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন যে, তারা অনেক দৃরে 
|| উ্পবিষ্টদের সাথেও স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবেন। 


॥ ২৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে ফলমূল বা অন্যান্য খাদ্যবস্তু পচিয়ে যে মদ তৈরি করা হয়, 
] জান্নাতের পানীয় তেমন কিছু হবে না। বরং তা হবে প্রাকৃতিক ঝরণা থেকে উৎসারিত 
| পবিত্র পানীয়, যা নদীর মতো প্রবাহিত হতে থাকবে । 

| সূরা মুহাম্মদ-এর ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে___“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা 
দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা এরূপ যে, সেখানে আছে বিশুদ্ধ পানির নহর, আর আছে | 
এমন দুধের নহর যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না এবং আছে পানকারীদের জন্য | 
সুস্বাদু পানীয়ের নহর ; আরও আছে স্বচ্ছ মধুর নহর।” 
|] ২৬. অর্থাৎ সুস্বাদু পানীয় পানপাত্র ভরে ভরে জান্নাতীদেরকে বারবার পরিবেশন করা 
হবে। তবে এখানে উল্লিখিত পানীয় .কারা পরিবেশন করবে, তা বলা হয়নি। সেটা 
বর্ণিত হয়েছে সূরা আত তৃর-এর ২৪ আয়াতে-__ “তাদের (জান্নাতীদের) সেবায় | 
নিয়োজিত থাকবে কিশোরগণ যারা সুরক্ষিত মোতির মত হবে-_তারা এদের আশেপাশে 
ঘোরাফেরা করবে ।” 

সূরা আদ দাহর-এর ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে-__ 




























] ৃ ভরিয়া ৮ গতর এটি রি বিহার ্‌ ডি চাক 
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' হবে মাতাল২৭। ৪৮. আর তাদের পার্নে থাকবে আনত নয়নার্ড, টানাটানা | 
চোখবিশিষ্ট রমণীগণ২৯। ৪৯. যেন তারা আচ্ছাদিত-সুরক্ষিত ডিম৩০। 


৬৪, ড১০9 ৪১৬৪ টি কম দিপা [পা নট টিছিলা পর্ণো 
0০603172506 06559252550 089 
€০. তারপর তারা কে অপরের মুখোমুখি বসে পরপর কুশল বিনিময় করবে। | 
৫১. তাদের মধ্য থেকে একজন (বক্তা) বলবে- অবশ্যই আমার ছিল 
১১১4-হবে মাতাল ।€) %”আর ; *৯:১০-তাদের পাশে থাকবে ; ০9৮.) ০০৮০ - | 
আনত নয়না ;:-+০-টানা টানা চোখ বিশিষ্ট রমণীগণ । (৫৯ ১4/৮৫-0১৯++এ )- | 
যেন তারা ; ৮৮:ডিম ; ; 09$.০-আচ্ছাদিত সুরক্ষিত । €9:):১-60+1+-)-তারপর 
তারা মুখোমুখী বসে; ৮+৫৯+৮)-তাদের একে ; ৯ এাঅপরের রা 
০১ :0.24-পরম্পর কুশল বিনিময় করবে ।€):)-বলবে ; )33-একজন বক্তা ; 
৮২৫+৮)-তাদের মধ্য থেকে ; /-অবশ্যই ; ১৬-ছিল ; এ-আমার ; ূ 
| “আর তাদেরকে ঘুরেফিরে পানীয় পরিবেশন করবে চির কিশোররা, আপনি তাদেরকে | 
দেখলে মনে করবেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো মুক্তা ।” ূ 
হাদীসে রাসূল থেকেও জানা যায় যে, মুশরিদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা জান্নাতবাসীদের 
| সেবক হবে। হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতবাসী | 
| হবে তারা নিজেদের পিতামাতার সাথে জান্নাতে যাবে । যাতে তাদের চোখ শীতল হয়। | 
অতপর প্রশ্ন থেকে যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতী হবে না তাদের পরিণতি | 
কি হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিসংগত উত্তর এটাই হতে পারে যে, তাদেরকে জান্নাতীদের | 
| খাদেম বা সেবক বানিয়ে দেয়া হবে । ৃ 
২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শরাবে যেসব খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, জান্নাতের পবিত্র | 
পানীয়ের সেরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না; বরং জান্নাতের পানীয় পানকারীদের 
আনন্দ বাড়াবে । দুনিয়ার শরাবে যেসব প্রতিক্রিয়া হয় তাহলো-_-তা পান করার আগেই | 
কাছে এলেই তা থেকে পচা-দুর্গন্ধ বের হয়। পান করার পর পরই তা জিহবাকে তিক্ত- | 
বিস্বাদ করে দেয়। অতপর গলার নীচে নামার পর পেট চেপে ধরে এবং ক্রমাৰয়ে তার | 
প্রতিক্রিয়া মাথায় চড়তে থাকে । এরপর তা কলিজায় প্রভাব বিস্তার করে । নেশা যখন | 
শেষ হতে থাকে তখন তা শরীরে অবসাদ নিয়ে আসে । আর দুনিয়ার শরাব পানকারী 
অযথা বক বক করে এবং এমন উলট-পালট ও আজে-বাজে কথা বলে যা সে স্বাভাবিক 
অবস্থায় বলতে লজ্জাবোধ করে । এগুলো শরাব পানের মানসিক ক্ষতি । | 
| ২৮. অর্থাৎ জান্নাতের হুরের বৈশিষ্ট্য হলো-__তারা হবে আনত নয়না। যেসব পুরুষের 
ূ হ2075808545885987558528 আটা কি 
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| একজন সঙ্গী । ৫২. সে. বলতো, “তুমি কি নিশ্চিত এ বিশ্বাসীদের শামিলৎ১ যে, 
৫৩..যখন আমরা মরে যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো 


১-$/-একজন সঙ্গী ৷ €):1১ £4-সে বলতো ; 4৮:/-04+১1+)-তুমি কি নিশ্চিত ; 
০৮/-শামিল যে ; 25355520-এ বিশ্বাসীদের | €501: :-যখন ;০-আমরা রে 
| যাব ; ;-এবং (৫$-পরিণত হবো ; (4/-মাটি ; ও; ৩৬০হাড়ে; 


পুরুষের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন__তারা তাদের 
| পুরুষ আমার চোখে পড়ে না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার | 
স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তার ।' আল্লামা ইবনে জাওযী এ আয়াতের অন্য একটি 
অর্থ করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টিকে অপর হুরদের থেকে বিনত করে ফেলবে । 
| অর্থাৎ তারা এমন অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা হবে যে, স্বামীদের মনে অপর | 
কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কামনা-ই-জাগবে না ।-(যাদুল মাসীর) 

২৯. উল্লিখিত হুরদের সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে যে, এরা এমনসব মেয়ে. হবে 
| যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং যাদের মাতাপিতা জান্নাত লাভ করতে 
| পারেনি । কারণ এ ধরনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরর্কে যখন জান্নাতবাসীদের সেবক করা 
হবে, তেমনি বালিকাদেরকেও জান্নাতবাসীদের জন্য হুর-এ পরিণত করা হয়ে থাকবে । | 
অথবা এসব হুর আল্লাহর অপর কোনো নতুন সৃষ্টিও হতে পারে । তবে এসব হুর চিরকাল 
উঠতি বয়সের বালিকারূপে থাকবে । আল্লাহ-ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। 
| ৩০. অর্থাৎ জান্নাতের হুরগণ যেন লুককায়িত ডিম । আরবদের কাছে এ উপমা অত্যন্ত 
পরিচিত। ডিম যেমন পাখার নীচে লুকানো থাকে, ফলে তার ওপর ধুলিবালি পড়তে 
| পারে না, তাই তা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তা ছাড়া ডিমের হুলুদ ও সাদা রং আরবদের 
| কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তাই হুরদের গায়ের রংকে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ স. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হুরদের কোমলতা ও নাজুকতা 
এমন ঝিন্লির মতো হবে যা ডিমের খোসা ও তার সাদা অংশের মাঝখানে থাকে ।- | 

(ইবনে কাসীর) রঃ 

৩১. এখানে কোনো এক জান্নাতীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মজলিসে | 
পৌছার পর তার এক কাফির বন্ধুর কথা স্মরণ হবে। বন্ধুটি পরকাল বিশ্বাস করতো না। 
আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে সে উঁকি দিয়ে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি ভোগরত | 
বন্ধুটির সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে । দুনিয়াতে বন্ধুটি তাকে লক্ষ্য করে বলতো যে, | 
তোমরা কি এমন অযৌক্তিক কথা বিশ্বাস কর যে, মৃত্যুর পরে আবার তোমরা জীবিত হবে? এ | 
বন্ধুটি জান্নাতী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পথে নেয়ার চেষ্টা করতো । তাই প্রত্যেক মানুষের | 
পট ত, ব্ নর্বাচনের ক্ষেতে যে চিতা-তাবনা করেন নির্বাচন করা। এমন বু নরবাচন 





পারা ঃ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন এরি তিনিও 


চি ০০] পাত পা 0 ৪০০৯ রা 
(৩০৮407% 567 006৭ ১০১৩ 01? | 
তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবো। ৫৪. তিনি (আল্লাহ) বলবেন-_ “তোমরা কি (তাকে) উকি দিয়ে 
দেখতে চাও'৫৫. তখন সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। 
০৬৯১০৯০1০০০ )৭5%9955১ ১2554310569 
৫৬. সে বলবে__আত্লাহর কসম “তুই তো আমাকেও ধ্বংস করে দেয়ার উপক্রম করেছিলি; ৫৭ আর যদি আমার 

প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে জামিও গ্রেফতার হয়ে আসা লোকদের মধ্যে শামিল হতাম ।৬২ 

০1৪০-29৭2085549105951৬০535 ০০ (৮৪ | 
৫৮. আমরা কি তাহলে আর মৃতদের শামিল হবো না £ ৫৯. আমাদের প্রথম মৃত্যু 
| ছাড়া ? এবং আমরা আর শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল হবো নাত৩ £ ৬০. নিশ্চয়ই | 
| ৫1 -তখনও কি আমরা ; (::,57-প্রতিফলপ্রাপ্ত হবো । €92-$-তিনি (আল্লাহ) । 
| বলবেন; ১-.কি ;--তোমরা ; ১৯০-উকি দিয়ে দেখতে চাও । €)০৬- | 
(৮:১+০)-তখন সে উঁকি দিয়ে দেখবে ; /0$-6১+1)+-)-এবং তাকে দেখতে | 
| পাবে; ১0. ০-মাঝখানে ; [--৯-+4-জাহান্নামের | €১১৪-সে বলবে ; ,1)0- 
আল্লাহর কসম ; ০১ ঠ-তৃইতো উপক্রম করেছিলি ; /-১,--আমাকে ধ্বংস 
করে দেয়ার ৷ €):-আর ; *0-যদি ; -না থাকতো ; %2০-অনুগ্হ ; "৫ -আমার 
প্রতিপালকের 75: £1-তাহলে আমিও হতাম ; 2, শামিল; ০+,:০৮৮০| -(তোর 
মতো) থেফতার হয়ে লোকদের মধ্যে । ৫১1১. (-0১০) +৬+-+1)-আমরা কি 
তাহলে আর হবো না ? ১--+/-০---৮৮)-মৃতদের শামিল। €9%1-ছাড়া 
(:০9৯5-€০+7০৯)-আমাদের মৃত্যু ;./খ-প্রথম ; /-এবং ; ০-হবো না ; ১৯০ - 
| আমরা ; ০47১-6১৮১+)-শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল | €9১1-নিশ্চয়ই ; 
করা কখনো উচিত হবে না, যে বন্ধু তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। | 
| অসৎ বন্ধু নির্বাচনের ভয়ংকর পরিণতি পরকালেই দেখা যাবে, কিন্তু তখন তো আর | 
| সংশোধনের কোনো পথই খোলা থাকবে না। মানুষ ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তির সাথে || 
| বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অজান্তেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি | 
দ্বারা প্রভাবাবিত হয়ে পড়ে। এটা তাকে পরকালের ভয়ানক বিপজ্জনক পরিণতির | 
দিকে নিয়ে যায়। 

৩২. আখিরাতে মানুষের ও শ্রবণশক্তি কেমন তা এ আয়াত থেকে অনুমিত | 
হয়। সে ইচ্ছা করলে বহুদুরবর্তী জাহান্নামের মধ্যে শ্রাস্তিভোগরত কোনো লোককে দেখে | 
নিতে পারবে এবং সে ব্যক্তিও জান্নাতে আরাম আয়েশে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখতে সক্ষম ..] 

হবে । শুধু তাই নয়, তারা পরস্পর কথাবার্তা বলতে ও শুনতে সক্ষম হবে। ] 
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ক বিটি &%% ৮ চার চড়া £ উহা ৮ ই ৫ চিত না ৰ 

ূ ৰা চে ০ ১9০17661551 0006 : 

| এটা-_এটাই মহাসাফল্য । ৬১. এর মতই (এরূপ সাফল্যের জন্য) কর্মীদের কাজ 
করা উচিত। ৬২. এই মেহমানদারী-ই কি উত্তম না-কি 


চিলি পানি পাজিণার্ত ও টিপা 


(6১৯8৪ 5০1৪০০05 2361501915 59] ৫ ৪১৯১ 
| “যান্ধুম” গাছণ৪ ? ৬৩. আমি তো অবশ্যই তা সৃষ্টি করেছি যালিমদের জন্য পরীক্ষা ] 
স্বরূপ 1৬৫ ৬৪. নিশ্চয়ই তা এমন একটি গাছ যা বের হয় 
| $৯এটা ; ৮-এটাই ; 7৯0-সাফল্য ;০০৮০1-মহা ।€9৭-4-মতোই (এরূপ 
| সাফল্যের জন্য) ; 7১-এর ; )০13-0+,+-9)-কাজ করা উচিত ; 3১1৯) 
ৰ কর্মীদের । ৪ 4১3-041১+)-এই কি ) 52-উত্তম ; ৭০-মেহমানদারী-ই ; 7-না- 
| কি;8.2-গাছ ; [৮০)-যান্ুম।€9 4-আমি তো অবশ্যই ; ($:1226+৮ ] 
(১) সৃষ্টি করেছি; $2-পরীক্ষা স্বরূপ ; ১:-44)-যালিমদের জন্য । €)41- | 

নিশ্চয়ই তা ;%,:১-এমন একটি গাছ; ৮১শন্যা বের হয়; 
৩৩. এখানে জান্নাতী লোকটির এ উক্তির মাধ্যমে তার চরম আনন্দ-অনুভূতির প্রকাশ | 
| ঘটানো হয়েছে। জান্নাতের নিয়ামতরাজী লাভ করার পর সে আনন্দের আতিশয্যে বিস্বয় 


| বিমূঢ্ হয়ে পড়বে । অতপর যখন সে জানবে যে, তার আর মৃত্যু হবে না এবং তার এ সুখ- 
শাস্তি চিরন্তন, তখন বিস্মিত কণ্ঠে স্বাগত প্রশ্ন করবে যে, তাহলে কি আমাদের আর মৃত্যু হবে | 
| না এবং আমাদের কোনো শাস্তিও হবে না ? আনন্দ-অনুভূতির চরম পর্যায়ে মানুষ 
| এমনি কথাবার্তা বলে থাকে । 

৩৪, অবশেষে আল্মাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের মূল শিক্ষার দিকে মানুষের দৃষ্টি 
| আকর্ষণ করে বলছেন যে, উল্লিখিত জান্নাতী লোকটি যেমন সফলতা পেয়েছে, তেমনি 
সফলতার জন্যই নেক আমলকারীদের আমল করা উচিত। 


অতপর আল্লাহ তা“আলা মানুষের সামনে প্রশ্ন রাখছেন যে, তোমরা মূল্যায়ন কর-_ | 
কোন্টা উত্তম, জান্নাতের অপার সুখ-শান্তি, না-কি জাহান্নামের কাটাযুক্ত “যা্দুম' গাছ ? 
| “যান্কুম' এমন এক ধরনের কাটাযুক্ত গাছ যা আরব উপদ্বীপের “তিহামা' অঞ্চলে জন্মে । তা | 
ছাড়া এটা অনুর্বর মরু অঞ্চলেই জন্মে । এর স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। গন্ধ অত্যন্ত বিরক্তিকর । 
| কাটলে তা থেকে দুধের মত সাদা আঠাল পদার্থ বের হয়, যা গায়ে লাগলে গা ফুলে 
| উঠে ও ফোস্কা পড়ে। মুফাস্সিরীনে কেরামের বর্ণনা মতে এ গাছটি আমাদের দেশের 
| ফনী-মনসা জাতীয় গাছ হবে। তবে জাহান্নামের “যাকুম' গাছ দুনিয়ার "যান্কুম' থেকে 
| ভিন্নতর হবে । যেমন জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছ থেকে ভিন্নতর । 


৩৫. অর্থাৎ জাহান্নামের জ্লস্ত আগুনে '“যাকুম' নামক উত্তিদ জন্মানোর কথা শুনে কে 
ততে বিশ্বাস স্থাপন করে, আর কে তাতে অবিশ্বাস করে তার পরীক্ষা । আরবের কাফিররা এ | 





শ. শ. কু. ১০/৪২-- পারা £ ২৩ 


855555828 888588$৯৮ 


ছি, 1৮ 5৪০৫ ০৯ 8০০ মতা পিন ৃ্ পানি রঃ | 
05৮4895581 94১০ (৮590 : 
| জাহান্নামের তলদেশ থেকে । ৬৫. তার মোচাগুলো যেন সেগুলো নিশ্চিত শয়তানদের ূ 
| মাথা ।৩৬ ৬৬. অতপর তারা (জাহান্নামবাসীরা) অবশ্যই খেতে বাধ্য হবে 


| 2০৮০১৫৪2055 ৩148০১০15০921805 | 
| তা থেকে এবং তা দিয়ে তারা (তাদের) উদরগুলো পূর্ণকারী । ৬৭. তারপর অবশ্যই | 
তাদের জন্য অতিরিক্ত (মেহমানদারী) থাকবে পুজ মিশ্রিত ফুটন্ত পানি থেকে। 


(8০5, 200 20953112291 55 


[ ৬৮. অতপর তাদের গন্তব্য হবে নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে 1৩৭ ৬৯. নিশ্চয়ই তারা | 
ৰ তাদের বাপদাদাদেরকে পেয়েছিল পথভ্রষ্ট । ৭০. ফলে তারা | 


[ থেকে ; ০-এ-তলদেশ ; লহালের।8555555জ1 | 
| মোচাগুলো ; 24-৫-৫+১1+৬)-যেন সেগুলো নিশ্চিত ; /. :/-মাথা ০০৮৯ - | 
| শয়তানদের।৫)7%%--৯১/-)-অতপর তারা জোহান্নামবাসীরা) অবশ্যই | 
| ০৯15-খেতে বাধ্য হবে ; ৫৮-তা থেকে ; 0৮:1-$-0০+::৮+-)-এবং তারা | 
পূর্ণকারী ; (+তা দিয়ে ; 3১: তোদের) উদরগুলো ।€১1৮-তারপর ; ৬1- | 
| অবশ্যই ;$-তাদের জন্য ; (4০-অতিরিক্ত (মেহমানদারী) থাকবে ; ০৯০-পুজ | 
| মিশ্রিত ; ১৮থেকে ;/--৯৮-ফুটন্ত পানি।€9/4-অতপর ; ১1-নিশ্চিত ; ১৮271 
( (৯*৯১)-তাদের গন্তব্য ; এ দিকে ; ১৮৯-৪--জাহান্নামের | 6১ | 
নিশ্চয়ই তারা ; (৯ £-পেয়েছিল ; ১ :৫-৫৯৯-এ)-তাদের বাপদাদাদেরকে ;। 
| 21৩ পথত্রষ্ট।97%)-৮৯-9-ফলে তারা ; ৰ 
ৰ কথা শুনে বিদ্ধপ করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে শোন জাহান্নামের আগুনে না-কি আবার ৃ 
| গাছ জন্মাবে, অথচ আগুন গাছকে পুড়ে ছাই করে ফেলে, আমরা জানি যে, খেজুর ও | 
| মাখনকে “যাক্ুম' বলা হয়, এসো, আমরা খেজুর ও মাখন খেয়ে নেই ।-(দুররে মানসুর) ... | 
॥ আরবের জাহেলী ভাষায় খেজুর ও মাখনকে 'যাক্কুম' বলা হয়। তাই আবু জেহেল ; 
এ পন্থায় বিদ্ধাপ করতে থাকে। | 
| ৩৬. এখানে আল্লাহ তা“আলা কাফির-যালিমদের বিদ্ধপের জবাব দিয়েছেন যে, “যান্ধুম" | 
| খেজুর ও মাখন নয় এটা আগুনের অভ্যন্তরে উদগত একটি গাছ। গাছটি যখন. আগুনের | 
ভেতরেই জন্মলাভ করতে সক্ষম তখন তার ভেতর আল্লাহ এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন, | 
যা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যেই বিকশিত হতে পারে 





পারা £ ২৩ 


3888804848 ৩৯, সূরা আস্‌ সাফ্ফাত 


জিপাবা্া 0 টিপার কি তা টিপি 5৩ ছি শর্পনি০ ৮ 11 নে 

| 02)9 বির 2574 ূ 

| তাদের পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে ।৩৮ ৭১. আর নিঃসন্দেহে তাদের আগে 

পূর্ববতীদের অধিকাংশই পথত্রষ্ট হয়েছিল। ৭২. অথচ নিঃসন্দেহে | 

৮৩ 5:৫৯০7 ৩ পরা পা চি 8 পাচ পানিতে) 

০/৫সপা 20০০4০০৯৮৫০ 96৪৬--১১৪৫০ 

আমি তাদের মধ্যে অনেক সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। ৭৩. অতপর দেখুন | 
রর 


পানি পা নি এছ 


০১০:০-৯৭151759 
৭8. (তবে) আল্লাহর খাঁটি বান্দাহগণ ব্যতীত। 

অনুসরণ করে ;1-১১1-(+ )-তাদের পদাঙ্ক ; 7৯৮,%:-তারা ছুটে চলছে। 
€97আর ; ০ ১$0-6-৮ -৩+৭)-নিঃসন্দেহে পৎভ্র্ট হয়েছিল ; +41:$-(৯+)- 
তাদের আগে ; “+££-অধিকাংশই ; :১4%৭-পূর্ববতীদের | 6১ অথচ ; ১1-(+ 
| »3)-নিঃসন্দেহে ; 121: আমি পাঠিয়েছি ; +4--/-৫৯+০)-তাদের মধ্যে ; | 

১2১4৮অনেক সতর্ককারী | €9৮:--( (801+--অতপর দেখুন ; --কেমন ; 
রা £-১৩-পরিণাম ; ০:১৯-৯)-সতর্ককৃতদের | €)1- (তবে) ব্যতীত ; 

-বান্দাহগণ ; এ/-আল্লাহর ; ০[১.০]-খাটি। 

বা গাছের ফুলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ শয়তানের 
মাথা যেমন কুৎসিত, তেমনি “যাক্ুম' গাছের ফুলগুলোও তেমনি কুৎসতি । এ ধরনের তুলনা 
আমরাও দিয়ে থাকি। যেমন ভয়ংকর-দর্শন কোনো লোক সম্পর্কে আমরা বলে থাকি 
| যে, লোকটাকে শয়তানের মতো দেখাচ্ছে। | 

৩৭. অর্থাৎ তাদেরকে তাদের জাহান্নামে ফিরিয়ে আনা হবে । এ থেকে এটাই বুঝা যায় 
| যে, যখন তারা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে তখন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া | 
হবে "যাক্ুম' গাছ ও টগবগে ফুটন্ত পানির ঝরণার কাছে। পানাহার শেষে তাদেরকে | 
| আবার তাদের জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। | 


৩৮, অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছিলেন তা ব্যয় করে চিস্তা করে | 
| দেখেনি. যে, তাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তা সঠিক পথ, না-কি ভরষ্ট পথ। তারা | 
অন্ধভাবেই বাপ-দাদাদের পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে। 





পারা ৪ ২৩ 


২য় রুকৃ* (২২-৭৪ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. হাশরের দিন ম্বশরিকদেরকে তাদের সঙ্গী-সাথী ও সহায়তা দানকারী এবং তাদের মা'বৃদদেরসহ 
একত্র করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । 

২ জাহামামের দিকে যাওয়ার পথে থামিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, দুনিয়াতে তারা 
পরস্পর সাহায্যকারী ছিল, এখন কেন তা করছে না । 

৩. হাশরের দিন দুনিয়ার বড় বড় অত্যাচারী-অপরাধীরাও আত্মসমপর্ণ করে আল্লাহুর সামনে 
দীড়াতে বাধা হবে। 

৪. পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের পথভ্রঈতার জন্য তাদের নেতা-নেতৃদের ওপর দোষারোপ করবে, | 
অপরাদিকে নেতা-নেডুরা তা অস্বীকার করবে । | 

৫. আল্লাহ ও রাসূলের নীতি-প্ধতির বিপক্ষের কোনো দল বা নেতার অনুসরণ করা যাবে না। | 
| কোনো দল বা নেতার অনুসরণের আগে তাকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাঁচাই করে নিতে 
হবে। ৃ 

৬. আখিরাতে জাহারামবাসীরা তাদেরকে এদত শাস্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করবে এবং তাদের ওপর | 
আপাতিত শাডি যথার্ধ বলে মেনে নেবে । কেননা তারা এ শাস্তির উপত্বক্ত কাজই দুনিয়াতে করেছে । | 

৭. দুনিয়াতে সত্কমে পরস্পর সহযোগিরা যেমন আখিরাতে পরতিদান লাভে সহযোগী হবে, 
তেমনি অসখকমে পরস্পর সহযোগিরাও শাস্তিলাভে পরস্পর শরীক হবে । 

৮. তাওহীদকে অক্কীকারকারী অপরাধীদের সাথে আল্লাহ আখিরাতে অত্যভ কঠোর আচরণ 
করবেন । তাদের পাতি কোনো একার দয়া দেখাবেন না । ৃ 

৯. মৌখিক বা ক্ম্গত শিরক থেকে বেঁচে থাকা আখিরাতে ম্বৃক্তি লাতের জন্য অপরিহাধ। যে 
কোনোভাবে তা থেকে বেঁচে থাকার আধাণ চেষ্টা চালাতে হবে । ৰ 

১০. তাওহীদ ও শিরক সম্পকে সত্যিকার জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই শিরক থেকে বেঁচে থাকা | 
যাবে । অতএব এ সম্পকেজ্ঞান লাভ করা ফরয । | 

১১. রিসালাতের সত্যতা অস্কীকারকারীরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে অক্কবীকারকারী । আর আল্লাহকে | 
অহ্বীকারকারী কখনও মুক্তি লাভ করতে পারে না । | 
| ১২. আখিরাতে কাফিরদেরকে তাদের কর্মের ফল হিসেবে যথার্ভাবে পাপা ধতিদান-ই দেয়া 

হবে__-তাদের ওপর এক বিন্ুও যুলুম করা হবে না। 

॥ ১৩. আল্লাহর নিষ্াবান মু'মিন বান্দাহগণ নিয়ামতপূর্ণ জানাতে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য | 
| নিধার্রণ করে রাখা হয়েছে বে-হিসাব রিযৃক । | 
| ১৪. জারাতের অনভ্ত-অফুরভ সুখের জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে । এটাই হবে 
| বুদ্ধিমানের কাজ । 

১৫. মুমিনদের সত্কমের্র বিনিময়ে যে সুখময় জারাত দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা কুরআন 
মাজীদে দিয়েছেন তাকে নিরেট সত্য বলে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী । স্বতরাং তাকে নিধিদায় 
বিশ্বাস করতে হবে । 

১৬. দুনিয়াতে কাফির, মুশরিক ও আল্লাহর লাফরমান কোনো মানুষকে বন্ধু হিসেবে এহণ করা 
| কোনো মুমিনের জন্য কখনো সমিচীন হতে পারে না। 





"' ১৭, মানুষ যেসব কারণে পথভ্রষ্ট হয়, তন্মধ্যে অসৎ বন্ধু-বান্ধব অন্যতম পধান কারণ । অতএব 


রী 


| ১৮. আখিরাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং বাকশক্তি অত্যন এখর হবে। জানাত ও | 
| জাহারামের আধিবাসীরা নিজ অবস্থান থেকে পরস্পরকে দেখতে, একে অপরের কথা শুনতে ও ] 


পরম্পর কথা বলতে সক্ষম হবে । 


১৯. আমাদেরকে আখিরাতের সফলতা তথা জাাত লাভের লক্ষ্যেই নিজেদের অর্থ সময় ও শ্রম | 


ব্যয় করা উচিত । 


২০. জারাতবাসীরা তাদের আশা-আকাজ্ষার চেয়ে অনেক বেশী এতিদান পেয়ে আত্মহারা হয়ে | 


যাবে । 


২১. আখিরাতের জীবন হলো মৃত্ুহীন অনন্ত জীবন । আর মৃত্যু হবে না-_এ সংবাদে জানাতীরা | 


অত্যন বিস্িত ও আবেগাগ্ুত হয়ে পড়বে । 


২, জাহারামীদের খাদ্য জাহারামের তলদেশ থেকে উদগত 'যান্ুম' নামক কাটাযুক্ত উ্িদ। | 


তাদের পানীয় হবে টগবগে ফুট পুঁজ-মিশ্রিত পানি । 


২৩, বাপ-দাদার ধমর্কে অথবা ধর্ম পালনে বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না ; বরং | 


| বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে কুরআন-হাদীস থেকে জেনে-গুনে তা এহণ বা বজর্ন করতে হবে 
২৪. বাপ-দাদা নয়-_অনুসরণ করতে হবে আল্লাহর পাঠানো নবী-রাসৃলদেরকে । 


২৫. নবী-রাসৃলদের জীবনব্যবহথাকে বাদ দিয়ে যারা বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মকে অন্ভাবে | 


অনুসরণ করেছে, তারাই যুগে যুগে পথভ্র হয়েছে । 


২৬, সুদূর অতীত কাল থেকে আখেরী নবী পর্র্ভ আল্লাহ তা'আলা অগণিত নবী-রাসূল দুনিয়াতে | 


পাঠিয়েছেন । কোনো মুগই কোনো নবী বা কোনো না কোনো নবীর শিক্ষাবিহীন অবস্থায় ছিল না। 


২৭. আল্লাহর খাঁটি বান্দাহগণ যাঁরা নবীদের অনুসারী তাঁরা ব্যতীত, অমান্যকারীদের পরিণাম 
দ্নিয়াতেও অত্যভ মমার্ভিক হয়েছিল, আর আখিরাতে তো তাদের জন্য রয়েছে জাহারামের কঠিন 
শাড়ি । 


৫ 


পারা 8৪ ২৩ 





| ভ্য। পার্ট কিরাত, পা তারানা ৪18 2 পাপা ০% পাটি পাপা 5৯০ পা | পা জপরির্ণ 0 

চারি জারা | 

| ৭৫. আর, নিঃসন্দেহে নৃহ আমাকে ডেকেছিলেন*ণ, অতপর (দেখো) আমি সাড়া দানকারীদের মধ্যে কত | 

|. উত্তম। ৭৬. টব ধা ূ 
০1 গাল এ) 507৮ চিপ ঠেতে পানি 18৯) পঠিত পতি ৬০১ পাট পাপা পা ক 

[গেঞ্ে টি 0795 ৬28৭1-24-4)১*39 | 

| ৭৭. আর আমি তার বংশধরদেরকে রাখলাম অবশিষ্ট৪২। ৭৮. আর আমি রেখে দিলাম | 
তার জন্য (প্রশংসা) পরবতীদের মধ্যে । ৭৯. নূহের ওপর “সালাম' বর্ধিত হোক, 


| €95-আর ; ৫১৫ ১81-0৮+$১০ »)-নিঃসন্দেহে আমাকে ডেকেছিলেন ; ৮- | 
| নুহ; শ1-6৮4+-)-অতপর (দেখো) আমি কত উত্তম ; 0১১ +-*)1 - | 
| সাড়াদানকারীদের মধ্যে ।ন ?-এবং ; ::+%.2(+৮2)-আমি রক্ষা করেছিলাম ; 
] তাকে ;7-ও ; 2121 (+৯)-তীর পরিবারবর্গকে ; ০৮থেকে ; ৩১৮-/-সংকট * | 
| +৮৮০মহা। €9১আর ; (:1-2-আমি রাখলাম ; £ ৮/১-৮১-ভীর | 
| বংশধরদেরকে ; ; ০৮২) (৯অবশিষ্ট । ৫9 আর ; ৫০আমি রেখে দিলাম ; | 
| *£12-তার জন্য প্রেশ্শংসা) ; মধ্যে ; ৫ ০৮২1-পরবরতীদের | €১৮4-. -সালাম ; 
বর্ষিত হোক ; ৬-০-ওপর ;৮-নৃহের ; ৰ 

৩৯. পূর্বের রুকৃ'র শেষে নবী-রাসূলদের অমান্যকারী জাতিসমূহের যে অশুভ পরিণতির | 

কথা বলা হয়েছে, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। নৃহ আ. তার অবাধ্য কাওমের 
| ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন 'হে আমার পরওয়াদিগার পৃথিবীতে কাফিরদের | 
| একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না।' ৰ 
| ৪০. হযরত নূহ আ. দীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াত দেয়ার পর অবশেষে নিরাশ হয়ে | 
| আল্লাহর দরবারে তার জাতির ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদ করেছিলেন । সূরা আল কামারের 
| ১০ আয়াতেও নূহ আ.-এর ফরিয়াদের কথা বলা হয়েছে যে, “অতপর তিনি (নূহ) তার | 
' প্রতিপালককে ডেকে বললেন-“আমি পরাজিত হয়ে গেছি, আমাকে সাহায্য করুন ।” 

৪১. অর্থাৎ নূহ আ.-ফরিয়াদে তার বিদ্রোহী জাতির আচরণে তিনি যে যন্ত্রণা ও কষ্ট- | 
ক্রেশের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা থেকে আমি তাকে ও তীর পরিবার বর্গ তথা সঙ্গী- | 
সাথীদেরকে রক্ষা করেছিলাম । অনুরূপভাবে মক্কাবাসীদের দেয়া কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুহাম্মদ | 

স.-কে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে-ও রক্ষা করবো। ৰঁ 





পারা £ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ১১৮ 
ৰ ০ টিন গ্গ [ও / ৬ চির ডে | 
চি ১80 05৩532১১0৮68011 
বিশ্ববাসীর মধ্যে ৮০. আমি অবশ্যই সৎকর্মশীলদেরকে এরূপতাবে পুরস্কৃত করে | 
থাকি । ৮১. নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমার ঈমানদার বান্দাহদের শামিল । 


ডল পলি এলজি 1৯৩ পালি পাছিলানিল 0৩ 


রঃ 4 $) 18316৮0+2৮555০159০-া 5১51-5 
| ৮২. অতপর আমি অপর লোকদেরকে চুবিয়ে দিলাম। ৮৩. আর অবশ্যই তার (নৃহের) পথের অনুসারীদের | 


শামিল ছিলেন ইবরাহীম। ৮৪, ক নানি 


| 4105528165552595590545%061%-6 | 
বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে | ৮৫. যখন তিনি বললেন তীর পিতাকে এবং তার কওমকেণ___'তোমরা কিসের ] 
উপাসনা করছ ? ৮৬. আল্লাহকে ছেড়ে মিথ্যা ইলাহদেরকে কি 


| মধ্যে; ০৮» [১৭1-বিশ্ববাসীর । €9 ১৫-আমি অবশ্যই ; ৫1+৫-এরূপভাবে ; | 
পুরস্কৃত করে থাকি ; ৮৮ ৮৪সৎকর্মশীলদেরকে। €১4। -নিঃসন্দেহে 
| তিনি ; ১,-শামিল ছিলেন ; ৫১-আমার বান্দাহদের ; ১১--*৮১)-ঈমানদার। €9 | 
| ৮/-অতপর ; (32-আমি ডুবিয়ে দিলাম ; ১০৯খ।-অপর লোকদেরকে । €9+- 
| আর; )1-অবশ্যই ; শামিল ছিলেন ; 15০৮াতীর নৃহের) পথের অনুসারীদের ; 
১২০+3-ইবরাহীম। €9১-ম্মেরণ করুন) যখন ; : প্-তিনি এলেন ; *£-তীর | 
প্রতিপালকের নিকট ; ০18-0০+৯)-অন্তর নিয়ে; বিজ € যখন; 
39-তিনি বললেন ; এ৭- -(৮+1+৭)-তার পিতাকে ; 5-এবং ; +৮ ৯১৫ ৯৪ )- 
| তার কাওমকে ; ;94-কিসের ; 9১:4১5-তোমরা উপাসনা করছ। 924 ৬০- ]. 
মিথ্যা ইলাহদেরকে কি ;:/-ছেড়ে ; 4[01-আল্লাহকে ; | 
| ৪২. অর্থাৎ নৃহ আ.-এর যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের বংশধারা তখন আর | 
| দুনিয়াতে টিকে ছিল না। একমাত্র নূহ আ.-এর বংশধারা-ই পরবর্তীতে বিস্তার লাভ করেছে। ; 
৪৩. অর্থাৎ নৃহের বিরোধীদের খতম হয়ে যাওয়ার পর তার দুর্নাম করার মতো কোনো | 
| লোক ছিল না এবং আজ পর্যন্ত নূহ আ.-এর দুর্নামকারী দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। বরং আজ 
| পর্যস্ত কেবল তার সুনাম সুখ্যাতি-ই দুনিয়াতে ছড়িয়ে আছে। আর তার শান্তির জন্য দুনিয়ার | 
॥ মানুষ কিয়ামত পর্যস্ত দোয়া করতে থাকবে । বাস্তবেও দেখা যায় যে, বিশ্বের সমস্ত | 
আসমানী কিতাবে হযরত নৃহ আ.-এর নবুওয়াত ও পবিব্রতার কথা উল্লেখ করা | 
| হয়েছে। মুসলমানরা তো বটেই-_ইহুদী-খিষ্টানরাও তাকে নিজেদের নেতা বলে মানে। | 
| ৪৪. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. যখন সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশুদ্ধ ও নিফলুষ অন্তর | 
নিয়ে তার 805848584515 হলেন। 'কালবুন সালীম' অর্থ এমন অন্তর যাতে 
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বত জিরা পালাল | প ৪০০৫৫ পাপা ৬ চাহনি, সপ 


11855550০০৪ ০:6৪ 


| তোমরা ছে 1৮৭: তবে বিষবজাহনেরগ্রতিগালক সপর্কে তোমাদের ধারণা কি*? ৮৮. তারপর৪* তিনি | 


পানি চিপটি অরিন বব পদ * ওর ও ক . 
ৃ 0৪291 ০116955:2] 795 $5৮৫-০910-5 | 
| ৮৯, এবং ভিনি বললেন___'আমি অবশ্যই অমুস্থঃ। ৯০. অতপর তীকে পেছনে রেখে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে | 
| গেলো৫। ৯১, আর তিনি চুপিসারে তাদের মারুদদের নিকট গেলেন এবং বললেন___ 
১১৮/-তোমরা চাচ্ছ। €১):--তবে কি; "-৮-৫5+০৯)-তোমাদের ধারণা ; ||. 
₹+-(-/১+-)-প্রতিপালক সম্পর্কে ; ১২-৯/বিশ্ব জাহানের | €9----05 [ 
| ০)-তারপর তিনি তাকালেন ; £5/-একবার ; '-দিকে ; ১১ -তারকাদের | ; 
| €9)৮3-09০+-)- -এবং তিনি বললেন ;:5%১আমি অবশ্যই (স্শাঅসুস্থ। ও9| 
| (৯1১2-0৯1৯,+--অতপর তারা মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো ; শি র 
| -পেছনে রেখে 1০ €/--৫1১+-)-আর তিনি চুপিসারে গেলেন ; ; ৬-নিকট 
ূ ৮4০0 (৯৯+4-1)-তাদের মাবৃদদের ; )-(১+-)-এবং বললেন ; | 
| কোনো প্রকার কুফরী, শির্কী বা সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র নেই, যে অন্তরে কোনো 
“|| পকার বিদ্রোহ বা নাফরমানীর সামান্য অনুভূতিও নেই__সব ধরনের অসৎ মনোভাব | 
ও অপবিভ্র কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত। যে অন্তরে কারো বিরুদ্ধে হিংসা- | 
বিদ্বেষ, অকল্যাণ চিন্তা বা কৃত্রিমতা নেই। র 
| ৪8৫. আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীম আ. .এর এ কাহিনী বিস্তারিত | |. 
| আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা এসেছে । র 
৪৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে কেমন ধারণা কর £ তোমাদের পাথরের দেব- | 
দেবীরা কি আল্লাহর সমজাতীয় বা সমতুল্য হতে পারে ? আসলে তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি | 
লোপ পেয়েছে। আল্লাহর শানে এমন জঘন্য ধারণা পোষণ করার পরও তোমরা ভাবছো | 
| তার পাকড়াও থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে।, | 
৪৭. এখানে ইবরাহীম আ.-এর কাওমের এক বিশেষ উৎসবের দিনের ঘটনা বর্ণনা | 
| করা হয়েছে। উৎসবের দিন তারা ইবরাহীম আ.-কেও উৎসবে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। | 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাকে উৎসবে নিতে পারলে তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্িত হয়ে | 
নিজের ধর্মের দাওয়াত দান থেকে বিরত থাকবে ।-(দেররে মানসূর) 
৪৮. অর্থাৎ তাদের আমন্ত্রণের জবাবে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা | 
করলেন এবং মনে মনে এ সুযোগকে কাজে লাগানোর কথা ভাবলেন । তিনি ভাবলেন তারা | 
308988180558855585555180557 6 
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লু 


ছি পাটি [গিনি ও জিপল ওটি পাকি লি: 
৩৮36 ১৮৪৭-6155৩১-৯৮১:৮০৩ : 
“তোমরা খাচ্ছো না কেন?১? ৯২, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কথা বলছো না? ৯৩, এরপর তিনি তাদের | 
ওপর ঝাপিয়ে গড়লেন___ডান হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন। 


| 2৮4 ৭াঁতোমরা খাচ্ছো না কেন 26374 -তোমাদের কি হয়েছে ; 3,৮:79- 
| তোমরা কথা বলছো না। €১_-৫1১+-)-এরপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ; 
] ৮৫২০-তাদের ওপর ; ৫/০সজোরে আঘাত করলেন ; ৮১৮৯০)৬-৫১৮:+০।৯)- 
| ডান হাত দিয়ে রি | 
| ভেঙ্গে দিলে তারা উৎসব থেকে ফিরে এসে নিজেদের দেবতাদের অসহায়ত্ব দেখলে | 
| তাদের চেতনায় ঈমান জাগ্রত হবে, ফলে তারা শির্ক থেকে ফিরে আসবে। | 
' ৪৯. হযরত ইবরাহীম আ.-এর “আমি অসুস্থ” কথাটি অমূলক ছিল না ; কারণ তীর | 
জাতির শির্কী কার্ধকলাপ দেখে তিনি মানসিকভাবে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। তাছাড়া | 
সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন না, এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণও তো নেই। আর তিনি 
“সাকীম' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ মানসিক অসুস্থতাও বুঝায় অর্থাৎ “আমার 
| মন খারাপ ।' তবে তিনি যদি “মারীদ' শব্দ ব্যবহার করতেন, তাহলে তার বক্তব্যের | 
| পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলা সংগত হতো। 


তাছাড়া শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করে জবাব | 
দেয়া জায়েয । যাকে শরয়ী পরিভাষায় “তাওরিয়া' বলে। তাওরিয়া দু'প্রকার। এক ঃ 
উক্তিগত, অর্থাৎ এমন কথা বলা যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার 
| উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। দুই ঃ কার্ষগত অর্থাৎ এমন কাজ করা যার প্রকৃত 
| উদ্দেশ্য দর্শকদের বুঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে “ইহাম'-ও বলা হয়। 
| তারকারাজীর দিকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর দৃষ্টিপাত করাও মুফাস্সিরীনদের মতে ; 
| 'ঈহাম' ছিল এবং নিজেকে “অসুস্থ' বলা ছিল “তাওরিয়া'। : 
| প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার “তাওরিয়া” স্বয়ং রাসূলে কারীম স. থেকে প্রমাণিত | 
রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন এবং কাফিররা তার সন্ধান | 
| করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রা.-কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো £ | 
“ইনি কে £' হযরত আবু বকর জবাব দিলেন “ইনি আমার পথ প্রদর্শক, আমাকে পথ | 
| দেখান।' এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মনে করে চলে যায়। অথচ আবু বকরের | 
| উদ্দেশ্য ছিল ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ।-(রুনুল মায়ানী) ৃ 
|] হযরত কা'আব,ইবনে মালিক রহ. বলেন- রাসূলুল্লাহ স. জিহাদের জন্য যখন | 
| মদীনা থেকে বের হতেন তখন যেদিকে যেতে হবে তার বিপরীত দিক দিয়ে মদীনা | 
[ থেকে বের হতেন। যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ধারণা করতে না পারে । এটা | 
ছিল “কর্মগত তাওরিয়া” তথা “ঈহাম' ।-(মুসলিম) 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সুরা আস সাফ্ফাত 






















দ্র পাঠ পান্টি নি পা পাজি তিতিউিপাপ রে পাতে প নিপা ৮৮৮৮ শা 
(8০41985-0 ০90-01 4655851950৩ | 
| ৯৪. তারগর তারা তার দিকে ব্য্ত হয়ে এগিয়ে এলো€২। ৯৫. তিনি (ইবরাহীম) বললেন-_'তোমরা কি এমন | 
| কিছুর গৃজা করো যা তোমরা খোদাই করে বানিয়ে থাক। ৯১. অঞ্চ আল্লাহই সৃষ্টি রেছেন তোমাদেরকে 


পা ডি টিপি ওটি ওটি 


51506525-182600 49106 ০১০৫০ 






রা 


এবং যা তোমরা তৈরি করো তাদেরকেও ৯৭, তারা বললো-__“তোমরা তার জন্য একটি অগ্নিকু তৈরি 
করো তারপর তাকে জুন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো। ৯৮. আসলে তারা চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে 


এ ৬৬ ৮ ৪ দাতা ৯ লা ডি শা 8৬৪, তর ও ওল পঞা 2 ও ভিপি 2 এটি [8 ওত পি গি ভিত 
| ০7৮৯ ০2১4//৮20919655181-১10৮ 
| এক বিরাট চক্রান্ত করতে, কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করে দিনাম€। ৯৯. আর তিনি বললেন___আমি 
| অবশ্যই আমার প্রতিগালকের দিকের যাত্রীং, তিনিই আমাকে গধ দেখাবেন। ১০০. হে আমার প্রতিপালক! [ 
€91৮:0-0১1০1+-)-তারপর তারা এগিয়ে এলো ; **|-তার দিকে ; ০১১১4 - 
| ব্যস্ত হয়ে।$809-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; 0১/:.9-তেমিরা কি পুজা কর ; 
 -এমন কিছুর যা ; ০১০.:/-তোমরা খোদাই করে বানিয়ে থাক।€9/-অথচ 7 £]41- | 
| আল্লাহ-ই ;-৪1$-€+৪+--৯)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; 3-এবং ; 2 - 
তাদেরকেও যা ; 2[---তোমরা তৈরি কর। €১ (»1-$-তারা বললো ; (৮£% - 
| তোমরা তৈরি করো ; ?4-তার জন্য ; ৮-০--অগ্নিকুণ্ড ; £৮৩-6১+1৯501+- )- 
ূ তারপর তাকে নিক্ষেপ করো ; (-*-৮-৫-)| -জুলস্ত অগ্নিকুণডে। 9 1+১--6+-) ]. 
| 1১১।))-আসলে তারা চেয়েছিল ; +4-তার বিরুদ্ধে ; 2০-_:+/-এক বিরাট চক্রান্ত | 
| করতে ?+-1-7-চ-৫৮+০4-৮৪-)-কিস্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম ; 
| ৮৮1০৭1-হেয়প্রতিপন্ন 12 $-আর ; 0-3-তিনি ইবরাহীম) বললেন ; 1৮ -আমি | 
[| অবশ্যই ; "যাত্রী ; -দিকের ; :৮:)-আমার প্রতিপালকের ; ৮/-4:-তিনিই 
| আমাকে পথ দেখাবেন । €592)-হে আমার প্রতিপালক ; 5 | 
৫০. অর্থাৎ লোকেরা ইবরাহীম আ.-এর তাদের সাথে যেতে ওযর পেশ করায় এবং | 
তার অবস্থা দেখে তাকে রেখে চলে যেতে রাজী হয়ে যায় ৷ এতে এটা বুঝা যায় যে, তিনি সী 
| কাশি বা এ ধরনের কোনো সাধারণ রোগে ভূগছিলেন। নচেৎ তারা তাকে উৎসবে নিয়ে | 
| যাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ী করতো । ৰ 
॥ ৫১. অর্থাৎ দেব-দেবীর সামনে পুজার উপকরণ হিসেবে ফুল-পাতা দেয়া ছাড়া খাদ্য- 
| পানীয়-ও রাখা হতো । অথচ দেব-দেবীর তো কোনো খাদ্য পানীয় গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। 
৫২. অর্থাৎ তারা যখন উৎসব থেকে ফিরে এলো এবংমন্দিরে গিয়ে মূর্তিগুলোকে বিধ্বস্ত 
৷ অবস্থায় দেখলো, তখন তারা বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলো যে, ইবরাহীম 


[তর রী 































পারা 2 ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩৩৯১ সূরা আস সাফ্ফাত 














টে টা 1012) 
শা 
পরপর পানি 0 )| পিলার পপ" পা 6০০ জিডে পাতা & পা] 


টি পানি খা + 
(062024815650519 2585৭1024০৮ 
| আমাকে দান করুন নেককারদের শামিল এক পুন্র*। ১০১. অতপর আমি তীকে সুসংবাদ দিলাম এক ধৈর্যশীল 
পূত্রেরণ'। ১০২, আর যখন সে (পুত্র) তার সাথে চললা-ফেরার বয়সে পৌছলো, তিনি বললেন_ 
| দান করুন এক পুত্র ; :এ-আমাকে ; ০০-শামিল ; ১:৮4-০-নেক্কারদের। € | 
| £5৮:১-৫+৮৮৬+-)-অতপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ; /4১-এক পুত্রের ; | 
(/-৮/৮-ধৈর্যশীল। €) 5-আর যখন ; &14-সে (পুত্র) পৌছলো ; *--(৮+৮০)- 
| তার সাথে ; :০*:.|-চলা ফেরার বয়সে ; 0$-তিনি বললেন ; 
| নামের এক যুবক তাদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলে । তখন তাদের একটি দল ইবরাহীম আ.- 
এর কাছে এলো এবং তাকে ধরে নিয়ে সমবেত জনতার সামনে হাজির করলো । 
|. ৫৩. অর্থাৎ ইবরাহীম আ.-এর বিরুদ্ধে তার কাওমের লোকেরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল, 
তাদের সেসব ষড়যন্ত্র আমি ব্যর্থ করে দিয়েছিলাম । একইভাবে হে মুহাম্মদ স.-এর 
| বিরোধীরা! মুহাম্মাদ স.-এর আদর্শের বিরুদ্ধেও তোমাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে | 
| যাবে। তোমরাতো নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.-এর বংশধর মনে করে থাক, অথচ তার 
নীতি-পদ্ধতির অনুসরণ তোমরা করছোনা, তোমরা তাদের পথেই চলছো, যারা ইবরাহীম | 
| আ.-কে আগুনের গর্তে ফেলে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল । আমি-ই তীকে উদ্ধার করে তার 
 শ্রেষ্ঠত্‌ প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর মুহাশ্মদ স.-ই তীর সার্থক বংশধর ও তাঁর আদর্শের 
॥ সঠিক অনুসারী । অতএব তোমাদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় মুহাম্মাদ স.-ই বিজয়ী হবেন। 
৫৪. ইবরাহীম আ.-এর এ কথাগুলো ছিল সে সময়কার যখন তিনি আগুনের কুগুলী 
থেকে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । ূ 
৫৫. অর্থাৎ আমার যাওয়ার তো নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই, তাই আমি একমাত্র 
আমার প্রতিপালকের ওপর ভরসা করেই দেশত্যাগ করছি। আমি আমার প্রতিপালকের 
| হয়ে গেছি, তাই আমার জাতি আমার শক্র হয়ে গেছে। নচেৎ তাদের সাথে আমার কোনো || 
স্বার্থ সংক্রান্ত ঘন্্ব নেই। এখন দুনিয়াতে আমার যাওয়ার মতো কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। 
| আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে যেখানে নিয়ে যান, সেখানেই আমি চলে যাবো। 
| ৫৬. হযরত ইবরাহীম আ.-এর এ দোয়া থেকে একথা জানা যায় যে, তখন পর্যস্ত 
| তিনি নিঃসন্তান ছিলেন তিনি তীর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত আ.-কে নিয়ে দেশত্যাগ | 
| করেন। তিনি ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে অবশেষে সিরিয়ায় পৌছেন। তার অস্তরে 
[| সম্তানের কামনা জাগে । তাই তিনি আল্লাহর কাছে একটি নেককার সন্তানের জন্য দোয়া | 
| করেন। আল্লাহ তা“আলা তাঁকে একটি পুত্র-সম্তানের সুসংবাদ দান করেন। 
৫৭. সন্তানের জন্ম ইবরাহীম আ.-এর দোয়া এবং পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ লাভ করার 
| মাঝে বেশ কিছু বছরের ব্যবধান ছিল। তার ৮৬ বছর বয়সে হযরত ইসমাঈল আ. | 
জন্মলাভ করেন এবং ১০০ বছর বয়সে ইসহাক আ. জন্মলাভ করেন। সূরা -ইবরাহীমের 
৷ ৩৯ আয়াত থেকে এ ব্যবধান থাকার সমর্থন মেলে। ইবরাহীম আ. বলেছেন_ সমস্ত |] 


| 
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পারা ঃ ২৩ 














1 পাল জিত তা শট শীত ডি পরিজ ০51 
৮৫৩৫ ০30০ ১26৭০004015 
[হে পুত! আমি নিশ্চিত স্পরের মধ্যে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি”, এখন তুমি | 
| চিন্তা করে বলো__তোমার মতামত কি?৯ জি রালো- হিভামানিতিতা। 
৮ ঢ দির রর পপি এটিল কি এটি তে চিট ও | 
| »০০ ৫৪৮151৩1555 01 | 
| আপনাকে যা হুম করা হয়েছে আপনি তা করে ফেলুন, ইনশাআল্লাহ আপনি নিশ্চিত আমাকে ধৈর্যশীলদের শামিল | 
পাবেন।” ১০৩. অতপর-যখন তারা উভয়ে অনুগত হয়ে গেলো এবং তিনি তাকে যমীনে শুইয়ে দিলেন. | 


[| 22 পুত আমি নিশ্চিত; এ)-দেখি;৮অখ্যে; রে] 
| আমি ; এ৮১- -(৬+০১)-তোমাকে আমি যবেহ করছি; *%১-৮১+০ )-এখন | 
| তুমি চিন্তা করে বলো; ঠ--কি ; 4,-তোমার মতামত ; 0$-সে বললো ;4৫-হে | 
| আমার পিতা ; :)০১।-আপনি করে ফেলুন ; ৮০-তা, যা; ৮১-আপনাকে হুকুম করা | 
[ হয়েছে ; '৮:.:.-আপনি আমাকে নিশ্চিত পাবেন ; 4411 £ ৩ 2-ইনশাআল্লাহ ;2+- | 
| শামিল; ০৮-০)-ধৈর্যশীলদের ।€০৬4-অতপর যখন ; (০:-তারা উভয়ে অনুগত ] 
| হয়ে গেলো ;;-এবং ; 41-৫+-)-তিনি তাকে যমীনে শুইয়ে দিলেন; ৃ 
_সমন্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে 
দান করেছেন।” . 

| ৫৮. হযরত ইবরাহীম আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি তার প্রিয় পুত্রকে যবেহ | 
|| করছেন। এ স্বপ্ন তিনি পর পর তিন দিন দেখেছিলেন বলে কোনো কোনো রিওয়ায়াতে | 
| উল্লিখিত হয়েছে।-(কুরতুবী) 

1| নবীদের স্বপ্রও ওহী । তাই তিনি প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইবরাহীম | 
| আ.-এর আনুগত্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা এ হুকুমটি কোনো 
| ফেরেশতার মাধ্যমে ওহীরূপে না দিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। স্বপ্নের মাধ্যমে 
| প্রাপ্ত আদেশের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ থাকলেও তিনি সে পথ অবলম্বন না | 
' || করে সরাসরি আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা.নত করে দিলেন ।-(কাবীর) | 
| ৫৯. হযরত: ইবরাহীম আ.-এর পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করার অর্থ এটা ছিল না | 
| যে, ইসমাঈল রাজী হলে তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করবেন অন্যথায় করবেন না। | 
বরং তিনি পুত্রের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি জেনে নিতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি | 

































| সন্তান। যদি সে আল্লাহর নির্দেশের অনুকূলে হেচ্ছায় নিজ পরাণ কুরবান করতে রাজী | 
হয় তবে তিনি বুঝবেন যে, তীর পুর্র যথার্থই সুসন্তান | 

৬০. “হে আমার পিতা! আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি তা করে ফেলুন।”__ 
8858 -এর এ জবাবে বুঝা যায় যে, 89885585983558888 
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পারা ৪২৩ 


শন শব্দে আল কুরজান সুরা আস মাষ্ফাত 
তি. 1৮19... ॥ ০ চপ ০ ৪18 এও 8 পিপট তের ০ ” চন 
্‌ এ০১০0৭1 3১28১ এ 4:৫৪১৬৭] ৰ 
| উপুড় করে ; ১০৪. আর (তখন) আমি তাকে ডেকে বললাম যে, “হে ইবরাহীম ! ১০৫. আপনি তো ] 

১৫০১৬০৪ ৯০১০১, 


চাননি ০" শটিটি পা পঠিত পাও 


ূ ০ 
তাকে বিনিময়ে দান করলাম এক মহান যবেহর পর্ত%। 


ৰ ১-1)-উপুড় করে।€9 (6) +আর (তখন); ১+১$-৮-০৬১০)-আমি তাকে ডেকে | 
| বললাম; ১-যে ; ১৮: -হে ইবরাহীম ।€9০১০ ১$-আপনি তো সত্যে পরিণত | 
| করে দেখালেন ; ০ “৮1-স্প্নকে ; ৫-আমি অবশ্যই ; 414-এভাবে ; ৬১৮ -আমি 
| প্রতিদান দিয়ে থাকি ; ১০৯--)-নেক্কারদের ।€১/1-নিশচয়ই ; 0১-এটা ১ ১40- ৰ 
| এটাই; 197-01-এক পরীক্ষা ; ১:০1-সুস্পষ্ট । €)১-আর ; ৮:১-0৮05- )-আমি | 
| কে দান করলাম ;/4-(০/১+৭)-বিনিময়ে এক যবেহর পশু )/-শ৮০-মহান। | 
| তিনি এটাকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করেছেন। কারণ নবীদের স্বপ্নও ওহী। হযরত | 


| ইসমাঈল আ. যেহেতু ভাবী নবী তাই তার জওয়াবেই নবীসূলভ বিনয় ও মেধার | 
| পরিচয় পাওয়া যায়। | 


ৃ ৬১. হযরত ইবরাহীম আ. পুত্রকে চিৎ করে শোয়ানোর পরিবর্তে উপুড় করে শুইয়ে | 
ন্নেহ-মমতা জেগে না উঠে এবং তীর হাত কেঁপে না উঠে।, 


৬২. রি যখন আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেদের আনুগত্যের প্রমাণ | 


| হলো আপনার সংকল্প, উদ্যোগ ও প্রস্তুতি দেখা । আপনি তাতে সফল হয়ে গেছেন। 


| ৬৪. অর্থাৎ “মুহসেন” তথা সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে খামাথা কষ্ট দেয়ার জন্য আমি || 
তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করি না ; বরং তাদের উন্নত গুণাবলী বিকশিত করার জন্য | 
এবং তাদের সর্যদাকে উন করার জন্যই তাদেরকে পরীক্ষা সী করি। অতপর 
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| নি ছি পা লা 9 ও 05 শাঁা 4৫ ৫ 2 
০০৯৮-045:7-85145529। 
১০৮. আর আমি তার জন্য (বিষয়টি) পরব্তীদের মধ্যে রেখে দিলার্ম। ১০৯. “সালাম' | 
ূ ক এরূপই আমি নেক্কারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। | 
এ 15৫৫1 512 নাল “৪৮0১2 4 এ১ ূ 
১১১, সিল ১১২. টি : 
01581431445 | 
৮৯০ রি 5 ৯০ ৪৩০৬ রর পা 1৮৮ টি | 
| ১১৩. পাল কে একার ৃ 
ৃ কতক ছিল নেককার আর কতক ছিল নিজেদের ওপর প্রকাশ্য যালিম৬৮ । 


] ৫৮১৯/আর ; (/-আমি (বিষয়টি) রেখে দিলাম ; *-:[2-তার জন্য ; ৬-মধ্যে ১] 
১:৯-পরবতীদের। €১%-সালাম ; -০-ওপর ; ৯৮:-ইবরাহীমের। €9| 
এ)4/-এরূপই; ৬%--আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; ১:০-৯শানেক্কারদের | 9) 
4 িশ্ই তিনি ছিলেন; শামিল; $১:০-৫৮+১৮০)-আমার বান্দাহদের ; 
০৮৮১০)-মু'মিন ।€3আর ; 4 +১%১-0৮০১)-তীকে সুসংবাদ দিলাম ; ডি ূ 

| -(৩স-4+০)-ইসহাক সম্পর্কে ; ৮ ++-€তিনি) এক নবী ছিলেন ; :-2-শামিল 
০-০-৮/-নেক্কারদের ।€69/আর ; ৮০+আমি বরকত দান করেছিলাম ; এ 
তাকে ; 7-এবং ; ১ ০ ইসহাককে-ও ; 4-এবং ; +১,-মধ্যে কতক ছিল 7 

| ৮৫০১তাদের বংশধরদের ;+..স-০-নেক্কার 7/-আর 714-%-যালিম ; *-:-)- 

| (+০-০+))-নিজেদের ওপর ;+১:০০প্রকাশ্য। 

| আমি তাদেরকে নিরাপদে উদ্ধারও করি । পুত্রের কুরবানীর জন্য আপনার সংকল্প, প্রস্তুতি ও | 

| উদ্যোগ দ্বারাই সে মর্ধাদা লাভ করেছেন, যা একজন যথার্থ পুত্র-কুরবানীকারী একজন | 
পিতা লাভ করতো । তাই আমি আপনার পুত্রের প্রাণও রক্ষা করলাম এবং আপনার | 
মর্ধাদাও উন্নত করে দিলাম। ৃ 


আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আপনি দুনিয়ার কোনো জিনিসকে 
আমার মুকাবিলায় বেশী ভালোবাসেন কিনা তার প্রকাশ্য পরীক্ষা নেয়া। | 


৬৬. অর্থাৎ আমি এক মহান যবেহর পশ্তকে ইসমাঈলের প্রাণের বিনিময়ে দান করলাম। | 





॥ আল্লাহর নামে কুরবানী দিলেন। একে “আযীম' তথা “মহান' বলার কারণ হলো-_-এটা ; 
হযরত ইবরাহীম আ.-এর মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর জন্য এবং তীর প্রিয় পুত্র | 
( ইসমাঈল আ.-এর মতো আল্লাহর জন্য প্রাণ কুরবানীকারী ধৈর্যশীল বান্দাহর প্রাণের | 
| বিনিময়ে ছিল। আল্লাহ তাআলা একে অভূতপূর্ব কুরবানীর নিয়ত পূর্ণ করার অসীলায় ; 
| পরিণত করেছেন। তাছাড়া এটাকে “মহান' বলার একটি বড় কারণ হলো, এ তারিখেই | 
| দুনিয়ায় সমস্ত মু'মিন বান্দাহগণ এ ঘটনার স্মরণে পশু কুরবানী করবে। কিয়ামত পর্যন্ত | 
| মু'মিন বান্দাহগণ এ ঘটনার স্থৃতি বহন এবং কুরবানীর মাধ্যমে একে পুনরুজ্জীবিত করবে । | 

৬৭. বাইবেল ও কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বিভিন্ন বর্ণনায় যদিও এটা সুস্পষ্টভাবে | 


| দিয়ে ইবরাহীম আ.-কে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু কিছু | 
বর্ণনাকারী ও তাফসীরবিদদের মতে যার কুরবানী আল্লাহ চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন 
| হযরত ইসহাক আ.। মূলতঃ এটা ছিল ইহুদীদের প্রচারণা । আরবদের প্রতি | 
বিদ্বেষবশতঃ তারা এ প্রচারণা চালায়। এটা মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, |! 
যার ফলে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। বর্তমানকালে অবশ্য মুসলিম উম্মাহর | 
মধ্যে এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ তথা বনী ইসমাঈলের | 
মধ্যেই ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। 
৬৮. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল আ. ও হযরত | 
ইসহাক আ. এ দু'জনের বংশধরদের দু'জনের মধ্যে সবাই সৎকর্মশীল হয়নি । কেউ | 
কেউ সৎকর্মশীল হয়েছে, আবার কেউ কেউ অসৎ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নিজের ওপর | 
প্রকাশ্যে যুলুম করেছে। এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যেঃ পয়গাম্বরগণের | 
| বংশধর হওয়াই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। অথবা কোনো সৎলোকের | 
সাথে বংশগত সম্পর্ক তথা রক্ত সম্পর্ক থাকা দ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভব নয় ; আখেরাতে মুক্তি | 
মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের ওপর নির্ভরশীল । 
|] এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুইপুত্র হযরত ইসমাঈল ও হযরত | 
ইসহাক আ.-এর বংশ থেকে দু'টি সুবিশীল জাতি-গোষ্টী সৃষ্টি হয়। এর মধ্য একটি | 


একটি হলো ইহুদীবাদ এবং অপরটি হলো খ্রিস্টবাদ। এ উভয় ধর্মমত দুনিয়ার অনেক ] 
বড় বিস্তৃত অংশকে নিজেদের অনুসারী করে নিয়েছে! ইবরাহীম আ.-এর প্রথম পুত্রের 
| বংশধরদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে বনী ইসমাঈল জাতি। যারা কুরআন নাযিলের | 
সমসাময়িক কালে সমগ্র আরববাসীর নেতা ও অনুসরণীয় ছিল। এদের মধ্যে সে | 
সময়কার মক্কা-মুয়াধ্যামার কুরাইশ গোত্র সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। | 
| ইবরাহীমী বংশ ধারার এ দুটো শাখা যে উন্নতি, বিস্তৃতি ও খ্যাতি লাভ করেছে তার ; 
কারণ হলো, তাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল ইবরাহীম আ.-এর মহান মর্যাদাসম্পন্ন দুই | 
| পুত্রের সাথে । অথচ দুনিয়াতে এমন কত শত পরিবারের উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে | 
| তাদের নাম-নিশানা বিলীন হয়ে গেছে। 
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| সম্পর্কের ভিত্তিতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে যারা দুনিয়াতে সৎকর্মশীল বলে | 
| প্রমাণিত হবে, সে হিসেবেই সে প্রতিদান লাভ করবে । আর যে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে | 
| নিজের প্রতি যুলুম করবে, তার প্রতিদানও তার কর্মের অনুরূপ হবে। 


॥ ১. হৃহ আ. সাড়ে নয়শত বছর তাঁর জাতিকে হিদায়াতের পথে আনতে চেষ্টা করলেন, কিতু তারা 
| হিদায়াতের পথে এগিয়ে আসলো না । অবশেষে নৃহ আ. তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে | 
আল্লাহর কাছে তাদের ধাংসের জন্য দোয়া করলেন । 
| ২. নবীদের দোয়া আল্লাহ নিশ্চিত করুল করেন । তাই কাওমে নৃহের ওপর আল্লাহর আযাব ঝড়- | 
| বৃষ্টি ও বন্যার আকারে নেমে এলো । ৃ 
| ৩. শেষ নবীর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু তাঁর দাওয়াতের সকল উপকরণ-উপাদান | 
আমাদের সামনে অবিক্রিত অবস্থায় আছে এবং তা কিয়ামত পর্র্ত থাকবে । শেষ নবীর দাওয়াত যদি ||. 
আমরা অমান্য করি, তাহলে আমাদের ওপরও আসমানী আযার এসে যাওয়া বিচির নয় । | 
| ৪. নৃহের জাতির নাম-নিশানা মিটে গেছে ; কিন্তু তার নাম কিয়ামত পরত স্বরণীয় হয়ে থাকবে । । 
মানুষ চিরদিন তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকবে । | 
| ৫. নেকৃকার লোকদেরকে আল্লাহ পরীক্ষার সম্মুখীন করলেও তাদেরকে পরীক্ষায় সাফল্য দান | 
| করেন এবং নেক কাজের যথার্থ পুরষ্কার দান করেন । ৰ 
৬. হযরত ইবরাহীম আ.-ও তার জাতির লোকদেরকে নৃহ আ.-এর মতো একই দাওয়াত ] 
দিয়েছিলেন, কিন তারাও একই এরতিক্রিয়া দেখিয়েছিল । 1 
৭. সকল নবীর দাওয়াত ইসলামের দিকেই ছিল । শিরক পরিত্যাগ করে তাওহীদের পথে চলার 
দাওয়াতই সকল নবী দিয়েছিলেন । | 
৮. হযরত ইবরাহীম আ.-তাঁর জাতির গুমরাহীর বিরুদ্ধে একাই সত্যের দাওয়াত নিয়ে উঠে | 
দীড়িয়েছিলেন । সত্যের পথের পারথিকদের সাহসিকতা এমনই হওয়া কাম্য । | 
| ৯. আল্লাহর সাহায্য সবসময় সত্যের পক্ষেই থাকে__এ বিশ্বাসই সত্যের পথিকদের সাহস বৃদ্ধি] 
| করে। ৃ 
| ১০. ওহীর শিক্ষা না থাকাই চরম মৃরর্তা। আর মৃখর্তা-ই মানুষকে শিরক ও কৃফরীর পথে ঠেলে | 
দেয় । 
১১. ওহীর শিক্ষা পাওয়ার একমার মাধ্যম হলো নবী-রাসূলগণ । সুতরাং সঠিক হিদায়াত পেতে | 
হলে নবী-রাসূলদের শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে হবে । | 
১২. বাতিলের সকল ফড়যন্ত্র বাহিক দিক থেকে যত বিশাল-ই মনে হোক না কেন, পরিণামে তা | 
ব্যর্থ হতে বাধ্য । যেমন ব্যর্ঘ হয়েছিল ইবরাহীম আ.-এর জাতির ষড়যন্ত্র 
১৩. আল্লাহ তা'আলা কাওমে ইবরাহীমের সকল ফড়যন্ত্রকে বার্থ করে দিয়ে তাঁকে রক্ষা 
| করেছিলেন । যুগে যুগে এভাবেই আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহদের রক্ষা করেন । 





১৬. আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর বৃদ্ধ বয়সের অত্যন্ প্রিয় স্ভান ইসমাঈলকে | 
| কুরবানীর নিদেরশ দিয়ে পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন । 
| ১৭. হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর পরীক্ষায় অত্যভ সফলভাবে উতীর্ণ হয়েছিলেন । আল্লাহ এ | 
| বিস্ময়কর পরীক্ষার বিষয়কে কিয়ামত প্রত স্মরণীয় করে রাখার ব্যবসা করেছেন । ূ 
| ১৮. বিশ্ব মুসলিম উস্মাহ ১০ই িলহজ্জ পণ কুরবানী করার মাধমে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর 
| পরীক্ষার স্বৃতিকে আজ পধর্ত জাগরক করে রেখেছে । 
॥ ১৯. সব্কম্শীল বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের মধার্দাকে উন্নত করেন । | 
॥ তাদেরকে অনর্থক কষ্টে ফেলে দৃঃখ দেন না, যা করেন তা তাদের মারা বৃদ্ধির জন্যই করেন । | 
|] ২০. আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল আ.-এর প্রাণের বিনিময়ে পণ্ড যবেহর রীতিকে পরবতী | 
| মানুষদের জন্য বিধান করে দিলেন । পাতি বছরই সে অবিন্বরণীয় সৃতিকে পুনজী্বিন দান করেন 
| মুসলিম উদ্যাহ । | 
| ২১. বিশ্ব-মুসলিম এতিদিনই নামাযের শেষ বৈঠকে 'দরদে ইবরাহীম পাঠের মাধ্যমে তাঁর জন্য | 
এবং তাঁর পরিবারবগের্র জন্য দোয়া করতে থাকে । এ ধারা কিয়ামত পর্য্তিই জারী থাকবে । 
২২. ইবরাহীম (আ)-এর বংশধররাই বিশ্বের এক বিশাল অংশ বিস্তার লাভ করে আছে 

| ২৩. ইসহাক (আ)-এর বংশধররা যারা বনী ইসরাঈল পরিচয়ে বিশ্বের বড় বড় দুটো ধমর্মিতের 
| অনুসারী বলে নিজেদেরকে দাবি করে । এর একটি হলো ইহুদীবাদ আর অপরাটি হলো ধস্টবাদ । | 
(| ২৪. হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর তথা বনী ইসমাঈলের মধ্যেই শেষ নবী হযরত মৃহাস্মাদ | 
| (স)-এর আবিভার্ব হয়েছে এবং তারা বতর্মান মুসলিম উদ্মাহর অভ্ততুর্তি । 
| ২৫. আখেরাতের মুক্তির জন্য কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সত্কমর্শীল লোকের বংশধর হওয়াই | 
| যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস ও কমহি দুনিয়ার শাভি ও আখেরাতে মুক্তির ফায়সালা | 
করবে। | 
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০০ জর্যারাত ৯০৫ 


| ছি পাজি ঈতাছি তা তালটিপা জিত ০৪1৯০ -০০ (তিন ডর 1৮0৩ নিপাত ৃ 

(৬৯ 822 ৮১৮১৪৪০০৭১০ | 

১১৪. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুধহ করেছিলাম ১১৫. এবং | 
আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে মহাসংকট থেকে৬৯। 


পরশ 8 পা পা 6 পাজি পাকিতিছ তা ৯৮৮1 ৪৩ 1 ৩ তত *118০25 5৩ পালা ৯০০1 ॥ পাতার ৃ 

0৮৮5 না ও তে 196-85229 

1 ১১৬. আর আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিন। ১১৭. আর তাদের উভয়কে | 
আমি দান করেছিলাম সুম্পষ্ট কিতাব ১১৮. এবং আমি তাদের উভয়কে পরিচালিত করেছিলাম 


পা দিতি রিতা এ পা 17 পা নিরাণা পাতি পাপা তে পানি পাচিটট, ৫ প৬ ! 
[9৮৮৮ ৮০৪০১।৬৫০০১9৪০০9১2111 
| সরল-সঠিক পথে। ১১৯. এবং তাদের উভয়ের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (এ বিষয়টি) | 
| আমি রেখে দিলাম__ ১২০. “সালাম' মূসার ওপর ও 


রনির প্রতিও ১৮:৮০ | 
| -মূসা ; 7 7 ০১৮ হারূনের | €9 %এবং ; ০4-০০-৫0০৯ ৮৮৪)-আমি উদ্ধার | 
| কলাম তদের উতযফে ০ 5০55847- নের জাতিকে (১. 
| থেকে ; ৮--সংকট ; (৯৮০]-মহা । €১ /আর 7৮৮৮০১৫৮০৮৭ )-আমি | 
সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে ; (-/$-(1৯/+-)-ফলে হয়েছিল ; ₹*-তারাই ; | 
| ৮:০৯)-বিজয়ী। 6) 7-আর ; নি 
| করেছিলাম ; ₹০1-কিতাব ; ০৮২০৯]-সুস্পষ্ট । €) ”এবং ; | 
| ৮৯)-আমি তাদের উভয়কে পরিচালিত করেছিলাম ; ০]-পথে ; ভিন 
| সরল-সঠিক। €১:-এবং ; ($০$আমি রেখেছিলাম (এ বিষয়টি) ; 4৮] 2- 
| (-১+৬.০)-তাদের উভয়ের জন্য ; পর 
| সালাম ; ৮-০-ওপর ; ০৮৮-মূসার ; ৬-ও ; 

৬৯. রথ দে জন্য পা এ তাদেরকে বিপদ থকে উমা নুহ 





পারা £ ২৩ 


--*”৮৮০০০০০৮ সহ পর 
পানি চিঠিটি পাত পাটি পা তি 51+০। 


(০655501090৩5০81০০০০স্া 55601522 
| হারূনের ওপর। ১২১. আমি অবশ্যই নেক্কার বান্দাদের প্রতিদান এমনই দিয়ে | 
[ী_ থাকি । ১২২. নিশ্চয়ই তারা উভয়ে ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের শীমিল।  ] 
পনির পা নিত নিপাত ৮ পানিিতিপা পর্রিশপ ইত প্িডি ৩৯ পাট, তা পা পাপা চে, পা [ 
১৩%৩9৩৮169552৭1০%015159 | 
| ১২৩. আর নিঃসন্দেহে ইলিয়াসও ছিলেন রাসূলদের শামিল।* ১২৪. স্বরণীয়, যখন তিনি বলেছিলেন তার | 
ৃ জাতিকে___'তোমরা কি তয় করো না?' ১২৫. 'তোমরা কি বা'আল-কে ডাকছো"১ | 
| ১//-হারূনের ওপর । €১) /-আমি অবশ্যই ; &4৫-এমনই ; ৪৮+-৫ প্রতিদান | 
দিয়ে থাকি ; ০-...»-৯)-নেক্কার বান্দাহদের | ৫3 ৮$।-নিশ্চয়ই তারা উভয়ে | 
| ছিলেন ; শামিল ; ৩১০-আমার মু'মিন বান্দাহদের ; ০+-/০)-মুশমিন। €৯৭ | 
-আর ; -নিঃসন্দেহে ; :»-_:0-ইলিয়াসও ছিলেন ; :১/-১+০)-শামিল ; 
০4-:৮৮/রাসূলদের | €৯১-স্বরণীয় যখন ; 0৩-তিনি বলেছিলেন ; ?-4৮1-€+৩ 
৮+৯৪)-তার জাতিকে ; ০৯ ৭-৫১৯৮5১+)-তোমরা কি ভয় করো নাঁ। 
| ১৯০৯-৫১৯৪+)-তোমরা কি ডাকছো ; 94-বা'আল-কে ; 


| ৭০. কুরআন মাজীদে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস আ.-এর আলোচনা এসেছে। | 
| সূরা আল আনআমের ৮৫ আয়াতে এবং আলোচ্য সূরার অত্র আয়াতে । সূরা আনআমে | 

শুধুমাত্র নবীদের তালিকায় তার নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ঘটনা বর্ণিত 
| হয়নি। আর এখানে সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারকার্ষের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 


হযরত ইলিয়াস আ. সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় না। 
বিভিন্ন ইসরাঈলী বর্ণনা অনুসারে এ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হলো-__হযর | 
সুলায়মান আ.-এর পরে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অযোগ্যতার ফলে ইসরাঈল রাষ্ট্র | 
| দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশের নাম “ইয়াহুদাই' যার রাজধানী ছিল বায়তুল | 
মাকদিস । আর অপর অংশের নাম ছিল "ইসরাঈল" যার রাজধানী ছিল “সামেরাহ', বর্তমানে 
॥ তার নাম “নাবলুস' ৷ হযরত ইলিয়াস আ. জর্দানের “জালআদ' নামক স্থানে জন্গ্রহণ | 
করেন। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রথম থেকেই শির্ক; মূর্তিপূজা, যুলুম, ফাসেকী ও চরিত্রহীনতার | 
| দিক থেকে অনেক বেড়ে যায় । এমনকি ইসরাঈল রাষ্ট্রের বাদশাহ আখিয়াব মূর্তিপূজক দেশ 
| “সাইদা' যার বর্তমান নাম লেবানন-এর মুশরিক রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে । ইজবেল | 
| বা'আল নামক দেবতার পূজা করতো। এ মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে বাদশা | 
| আখিয়াবও মুশরিক হয়ে যায়। সে সামেরাহ-তে “বা“আল' দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । | 
সে এক আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে বা'আল দেবতার পুজার প্রচলন ক্ুরার প্রচেষ্টা চালায় | 

1 এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে “বাআল' দেবতার নামে বলিদানের প্রচলনকরে। | 
এমন সময়ে ইলিয়াস আ.-এর আবির্ভাব ঘটে । তিনি আখিয়াব ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের | 

ী প্জাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানান। খুব কম 


হাল 





টিলা রতি দিনা ম্যাক মারা কি বেলার 
| করলো। ফলে তিনি সুদূরে এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। তিনি দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান 


| তিনি সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাত করে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে তাকে অবহিত | 
করলেন। তিনি তাকে বললেন যে, তোমরা আল্লাহর নাফবমানী থেকে বিরত হলেই এ 
| দুর্ভিক্ষ দূর হতে পারে। তিনি আখিয়াবকে বললেন, তোমরা আমার নবুওয়াতের | 
| সত্যতা এ সুযোগে পরীক্ষা করে নিতে পার। তুমি বলে থাক যে, তোমাদের বা'আল | 
| দেবতার সাড়ে চারশ নবী আছে। তুমি তাদেরকে আমার সামনে হাজির কর। তারা | 
| বা'আল দেবতার নামে কুরবানী পেশ করুক, আর আমি আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ | 
| করবো। যার কুরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে তার ধর্মই সত্য বলে | 
| প্রমাণিত হবে । সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল। | 
| অবশেষে ইলিয়াস আ.-এর ধর্মই সত্য বলে প্রমাণিত হলো । কিন্তু বা'আল দেবতার | 
নবীরা তা মানলো না। ফলে ইলিয়াস আ. তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। | 


| এ ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হলো। দেশের দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো । কিন্তু আখিয়াবের | 
স্ত্রী ইজবীল ইলিয়াস আ.-এর শক্র হয়ে গেলো এবং তীকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিতে | 
লাগলো। ইলিয়াস আ. এ খবর জানতে পেরে বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়ায় | 
হিজরত করলেন এবং সেখানে দীনের তাবলীগ করতে লাগলেন। সেখানকার সম্রাটও 
তার কথা অমান্য করলো, ফলে সে-ও ধ্বংস হলো। অতপর তিনি আবার ইসরাঈলে 
ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তার পুত্র আখঘিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। | 
| কিন্তু তারা তা মানলো না। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির | 
| শিকার করে দেয়া হলো। অতপর আল্লাহ তার নবীকে উঠিয়ে নিলেন। 


| ৭১. “বা'আল" শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক, সরদার ইত্যাদি। এটা ছিল | 
| হযরত ইলিয়াস আ.-এর উপাস্য সমসামিয়ক জাতির দেবতার নাম । “বা'আল' পূজার | 
[ ইতিহাস অনেক পুরাতন । প্রাচীনকালে সিরিয়ার বিভিন্ন মুশরিক জাতি-গোষ্ঠী তাদের 
| বিশেষ দেবতাকে এ নামে চিহ্নিত করেছিল । সিরিয়ার একটি শহরের নাম “বা'আল বাকা” | 
এ দেবতার নামেই রাখা হয়েছিল । কারো কারো ধারণা যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি | 
| “হুবাল*-ও “বা'আল"-এর অপর নাম। সে যাই হোক “বা'আল"' দ্বারা সূর্য এবং 'আশারাত' | 
| দ্বারা চন্দ্র-ও বুঝায় । আশারাত হলো “বা*আল' দেবতার স্ত্রীর নাম । এঁতিহাসিক দিক দিয়ে 
| সত্য যে, ব্যবিলন থেকে মিসর পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যে “বা'আলা' পূজা বিস্তার করেছিল। 
॥ বাইবেলের মতে মূসা আ.-এর প্রথম খলীফা ইউশা ইবনে নৃন-এর ইন্তেকালের পর 
॥ থেকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধমীয়ি ও নৈতিক অধপতন শুরু হয়ে যায় । অতপর তা বনী 
| ইসরাঈলের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে । অবশেষে এর উৎখাত করেন হযরত 
স্যামুয়েল, তালুত এবং হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান আ.। তারা বনী ইসরাঈলের | 
| সংস্কার-এর সাথে সাথে নিজেদের রাজ্যেও শির্ক ও মূর্তিপূজা উৎখাত করেন। | 





৮ম) 
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1০525%: টিটিরিভিরিতোারিতার নাতে 
এবং পরিত্যাগ করছো সর্বোত্তম অ্রষ্টাকে__-১২৬. যিনি আল্লাহ___তোমাদের 
প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরও প্রতিপালক ?' 

এএর্পো পণ পাত পারি পচ ওটি 8) ৩৩ পাপ ভি ৪ টির নি৭00 পা শটিন্এটি, তালা 

৮ 4:525599০-21141555 ০9১০-০৩৮০)/০৯)০৪ | 

| ৯৭. ২ রে রাতকে (সক অস্থীকার করলো ; তবে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তির জন্য হাজির করা হবে। 

| কউ দের বার ঘা আর আমি বিষয়টি রেখে দিয়েছি তার জন্য | 

০০৮০ এস ৩১401০০৮5৫০ | ৮০6৮৬ ৰ 

পরবতীদের মধ্যে্ত। ১৩০. “সালাম' 'িলিযাসের প্রতি্চ। ১৩১, আমি অবশ্যই | 
| নেক্কারদের এরূপ-ই প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৃ 
5-এবং ; 3/১-পরিত্যাগ করছো ; ১.া-সর্বোত্তম ; ১০০৬র্টাকে। €9401 

| -যিনি আল্লাহ ;7-:)-৫++৮-)-তোমাদের প্রতিপালক; /-এবং ; ৬)-প্রতিপালক ; 

ূ ৮১-৪+, “41)-তোমাদের বাপ-দাদাদেরও ; ১৮১পূ্বব্তী। €9:৮৯৩৫৩ - 


| ৫+1%৪+-)-অবশেষে তারা তাকে অস্বীকার করলো ; ১৮৩-৫-৮০+-)-তবে | 
| অবশ্যই তাদেরকে ; 9/.৮--শাস্তির জন্য হাজির করা হবে ।€ ছাড়া; ১৩৪] 
-বান্দাহদের ; *14|-আল্লাহর ; ১৮০৯১)-খাটি। €9+আর ; (৪৮-আমি || 
| বিষয়টি রেখে দিয়েছি; “:[০-তার জন্য ; মধ্যে ; ৫ ১০৯-পরবতীদের। € 
/০4..-সালাম ; 2 এ০১৬- 


৭২. মিল 
ইলিয়াস আ.-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেনি এবং ঘাদেরকে আল্লাহ তার ইবাদত-আনুগত্য | 
| করার জন্য ও পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই করে খাঁটি বানিয়ে নিয়েছেন। 


৭৩. হযরত ইলিয়াস আ.-কে বনী ইসরাঈল তার জীবনকালে যদিও যুল্ম-নির্যাতন | 
করে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে যায়। | 
| এমনকি তারা মূসা আ.-এর পর খুব.কম লোককেই তার চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছে। 
| আর তার সুখ্যাতি আজ পর্যন্তও ছড়িয়ে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার নাম জাগরুক | 

থাকবে। | 


৭৪. “ইলইয়াসীন' হযরত ইলিয়াস আ.-এর অপর নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব 
56058585 ও 'নূন' 0051805752158558558858 









শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আস সাফ্ফাত 


৮1, 5৮ ) রি নি তটির গু | নে"; নটি ৮6 ৫ স্ম 
94৪১ 1 ৫০%-১০1০51 2৫£প10555525418 ূ 

১৩২, নিভে পা জার মূডও িন নিত রসূলদের 
খামিন। ১৩৪. স্বরণীয়, যখন আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে ও 


পানিডপাভিত প্৮/ পা ডু চ্ন্ডৃতু চো | 

5: ১৮1 ও ১১০১ ৫১ 9১91 -৬৩- পলা 4| | 
তার পরিবারবর্গ সবাইকে ; ১৩৫. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পেছনে থাকা লোকদের 

ূ ৬/১/০ অপর আমি হল করে দিয়েছিলাম ন্া সবাইকে। 













উজ পণ ূ 
॥ যাওয়া করে থাক ;৭৬ ১৩৮.-_এবং রাতের বেলায়ও তবুও কি তোমরা বুঝ না? 


| €)4/-৮০)-নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ; শামিল ; ১. ০-আমার বান্দাহদের ; | 
০৮১০)-মু'মিন। €9/-আর 7 0-নিশ্চিত ; (৮১/-লৃতও ছিলেন ; ১-শামিল ; ৃ 
১4৮) াসূলদের। €) ১/-্রণীয় যখন ; ০44--আমি উদ্ধার করেছিলাম | 
তাকে; ১-ও ; 21১- (+4৯।)-তার পরিবারবর্গ ; ১৯মা-সবাইকে । €9%1-ছাড়া ; 
,-০-এক বৃদ্ধাকে ; .%-মধ্যে ; ০২০-৯)-যে ছিল পেছনে থাকা লোকদের । €9%4 
| -অতপর; ) (আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ; ০:৮-অনযান্য সবাইকে । €)+- | 
আর ;14১ভোমরা তো অবশাই; 2১৭আলা-যাগয়া করে ধা? রা ৃ 
| -এএবং; হালি ১১৮71 জ্জাজ্গ্লা | 
বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে । যেমন “ইবরাহীম' ও “আবরাহাম' 'ইবরাহীম আ.- 
এর নাম । একইভাবে প্রধান চারজন ফেরেশতার একজনের নাম উচ্চারণ করা হয়ে 


থাকে। স্বয়ং কুরআন মাজীদে একই পাহাড়কে “তুরে সাইনা' ও তৃরে সীনীন নামে 
উল্লেখ করা হয়েছে। ৰ 

৭৫. ১৩৩ আয়াত থেকে ১৩৮ আয়াত পর্স্ত হযরত লৃত আ.-এর ঘটনা উল্লিখিত 
| হয়েছে। ইতোপূর্বেও কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। কাওমে লূতের | 
অপকর্ম এবং লৃত আ.-কে অমান্য করার ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছিল আল্লাহর 
গযব" । আল্লাহ তা“আলা লূত আ.-এর পরিবারকে এ “গযব' থেকে রক্ষা করেছিলেন । 
| কিন্তু তার স্ত্রী__যে তার স্বামী লূত আ.-এর সাথে যেতে রাজী হয়নি এবং সে তার 
সম্প্রদায়ের সাথে পেছনে থেকে গিয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তার সম্প্রদায়ের 
| সা 585658585558878788588188 | 
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টি ৭৬. এখানে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়াতে 
| বাণিজ্যিক সফরে যাওয়ার সময় 'কাওমে লৃত'-এর বিধ্বস্ত এলাকা “সাদ্দুম' প্রায়ই | 
| অতিক্রম করে থাক। এই “সাদ্দুম'-এ সেই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । কিন্তু | 
| তোমরা তো এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ কর না। “ভোর ও 'রাত'-এর কথা | 
| বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো-_আরবদের বাণিজ্যিক সফরে আগত দলগুলো | 
| সাধারণত এ সময়েই “সাচ্দুম' এলাকা অতিক্রম করত । তাফসীরে আবু দাউদে উল্লিখিত | 
হয়েছে যে, “সম্ভবত সাদ্দুম এলাকাটি বাণিজ্যিক পথের এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, 
| যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরবেলা রওয়ানা দিত এবং আগমনকারীরাও সন্ধ্যাবেলা | 
| সেখানে এসে পৌছত।” 


৪র্থ কুকৃ* (১১৪-১৩৮ আয়াত)-এর শিক্ষা 


| ১. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ.-কে মিসরের অত্যাচারী শাসক | 
| 'ফিরআউনের' নিকট দীনের দওয়াত নিয়ে পাঠিয়েছিলেন ; কিনতু সে নবীদেরকে অমান্য করে । | 
| ২. আল্লাহর নবীদেরকে অমান্য করা এবং তাঁদের বিরদ্ধে বিদবোহাত্বক আচরণ করার অর্থ | 
॥ আল্লাহর বিরদ্দেই বিদ্রোহ ঘোষণা করা, যার পরিণাম নিজেদের চিরস্থায়ী ধ্ংসকে ডেকে আনা । 

৩, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে, তাঁর পরিবার-পরিজনকে এবং নবীর এতি যারা ঈমান এনেছে 
তাদেরকেই ধংস থেকে রক্ষা করেছেন । আল্লাহ তা'আলা এভাবে যুগে যুগে মু'মিনদেরকে 
| দুনিয়াতেও রক্ষা করেন এবং আখেরাতেও কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবেন । ৃ 
| ৪. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. ও হারন আ.-কে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং 
| বিদ্রোহী ফিরআউনকে সদলবলে নীল নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন । 

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদের এবং মু'মিন বান্দাহদের সুনাম-সুখ্যাতি এবং তাদের 
এতি 'সালাম' তথা শাঙির দোয়াকে কিয়ামত পথর্ত জারী রাখবেন । 

৬. আল্লাহর নবী ইলিয়াস আ..ও তাঁর জাতিকে শিরক থেকে বেঁচে থাকা এবং এক আল্লাহর | 
ইবাদত করার জন্য আহবান করেছিলেন । 
| ৭. ইলিয়াস আ. -এর জাতি তাঁকে অমান্য করেছিল । আল্লাহ তাদের জন্যও আখেরাতে কঠিন 
| আযাব তৈরি করে: রেখেছেন । এ আযাব থেকে একমাত্র আল্লাহর নেক বান্দারাই বেঁচে থাকবে । | 

৮ ইলিয়াস আ.-এর সুনাম সুখ্টাতিও আল্লাহ কিয়ামত পর্যর্ত জাগরচ্ক রাষ্খবেন । 
| ৯. লুত আ.-ও আল্লাহর মবী ছিলেন। তাঁর জাতিও তাঁকে অমান্য করেছিল এবং জঘন্য অপকর্মে | 
| লিও হয়েছিল । তাদের জঘন্য অপকমেরর কারণে সমূলে মাটির অভ্যন্তরে ধ্বসিয়ে দেন । 
| ১০. লূত আ.-এর অবাধ্য জাতির সাথে তাঁর অবাধ্য হ্রী-ও ধ্বংস হয়ে যায়, কারণ সে ছিল | 
| বিদ্োহীদের সহায়তাকারী । অপকর্মের সহায়তাকারীও সমভাবে দোষী । তাই নবীর স্ত্রী হওয়া | 
সতেও শাস্তি থেকে সে রেহাই পায়নি । 

১১. কাওমে লৃতের ধ্বংসাবশেষ আমাদের শিক্ষা লাভের জন্য আজও সাক্ষী হিসেবে দীড়িয়ে 
আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ থেকে শিক্ষা লাভের তাওফীক দান করুন । 





চারটি 82203 টিটি | 

| ১৩৯. আর ইউনুসও অবশ্যই রাসূলদের শামিল ছিলেন"। ১৪০. ্মরণীয়, যখন তিনি গালিয়ে গেলেন একটি | 
বোঝাই নৌকার দিকে: ১৪১. অতপর ভিনি দটারীতে অংশ নিলেন 

ূ (৩৪93009%5-41-408৩- ৯১০1০2০- | 

| পরাজিতদের শামিল হলেন। ১৪২. তারপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেললো এবং ৃ 

ই ভি ভি সুতরাং যদি তিনি না হতেন নিশ্চিত | 


[| €9৮আর ; ঠ-অবশ্যই ; ০3, ইউনুসও ; -)-শামিল ছিলেন; (21: 0 - | 
| রাসূলদের । €9 '১-ম্মেরণীয়) যখন ; 4-তিনি পালিয়ে গেলেন ; ৬-দিকে ; ৃ 
ূ এ৭--নৌকার ; ০৯৮-২-:-বোবাই। €) ০৮ (*১৮৮০)-অতপর তিনি | 
| লটারীতে অংশ নিলেন ; ১$৩-(০/+-)-এবং হলেন ; ৮০শামিল ; ১৮৮০) - 
| পরাজিতদের | €):22213-(+-০41-)-তারপর তীকে গিলে ফেললো ; ১০|- 
| একটি মাছ; /-এবং; ৯-তিনি হলেন ; হি ভর 
| (৯/+-)-সুতরাং যদি ; খি-না ; £%-তিনি নিশ্চিত ; 3$-হতেন ূ 

নি 
হয়েছে। মাছের পেটে যাওয়ার ঘটনার আগেই তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
| ৭৮. অর্থাৎ “যখন তিনি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন।” “আবাকা' শব্দটি 
| 'ইবাক' থেকে গৃহীত। এর অর্থ প্রভুর নিকট থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত | 
॥ ইউনুস আ.-এর ব্যাপারে এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে | 
| ওহীর অপেক্ষা না করেই দেশত্যাগ করার জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। নবীগণ 
আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাহ। তাদের সামান্য অপরাধও কঠোরভাবে পাকড়াওয়ের | 
| কারণ হয়ে থাকে। তাই ইউনুস আ.-এর সম্পর্কে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। | 
৭৯. অর্থাৎ নৌকাতে অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে স্থির হলো যে, একজনকে । 
নদীতে ফেলে দিলে নৌকা হালকা হবে এবং ডুবে গিয়ে সবার প্রাণহানীর আশংকা মুক্ত 
হবে। কিন্তু কাকে ফেলা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য লটারী দেয়া হলো। লটারীতে 
|| ইউনুস আ.-এর নাম উঠলে তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন | 
সাতরে তীরে উঠে যাবেন 
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শি চিপাপাপা€ পানি ঠপাটিপতি ৬৫ ওটি 8 ও 


(4১০5০) 2 রা ন্রজেতনি | 
| তাসবীহ পা্কারীদের শামি্**, ১৪৪. তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন তার (মাছের) পেটের মধ্যে 
কিয়ামতের দিন পরযনত১। ১৪৫, অতপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম 


৮৮ 1 ৯িপান্পার্ত € ৪:76 7 ৬৬ গা পা শি পা 0101৮ পা পাটি জে 


[4১৮090৬5594 55 ৪) 4০০ ০০১588495৮1 ূ 

ৰা বসায় এক তৃপলতাহীন সুদানে (৮২ ১৪৬, আর আমি তাঁর ওপর উৎপন্ন | 
করলাম একটি গাছ লাউ গাছ থেকে৮৩। ১৪৭. আর আমি তাকে 

| ০৮শামিল ; ০৮ "সহীহ পাঠকারীদের | € 271 তবে ভিনি অবশ্যই | 

চি ; (মধ্যে; জিত (মাছের) পেটের ;০০প্য্ত ? | 


ক্ষেপ করলাম ; নর 
| %-তিনি ;?, ৮১৪: রন €9/আর ; (::%-আমি উৎপন্ন করলাম ; «1 -তার | 
| ওপর ; %5.১-একটি গাছ; 2-থেকে ; 7৮ লাউগাছ। €১:-আর ; 20220 - 
(১+৬4))-আমি তীকে পাঠিয়েছিলাম ; | 
| ৮০. অর্থাৎ তিনি আগে গাফিল লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না ; বরং তিনি | 
আল্লাহর পবিব্রতা মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর যখন তিনি মাছের | 
| পেটে পৌছলেন তখনও আল্লাহর পবিভ্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে থাকলেন। সূরা | 
| আধ্িয়ার ৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে-__“তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে | 
| ডাকলেন, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিব্র-মহান, আমি তো অবশ্যই 
যালিমদের শামিল ।” 


ইমাম আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের এক রিওয়ায়াতের উল্লেখ 
| করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন_ মাছের পেটে হযরত ইউনুস আ.-এর | 
| পঠিত দোয়া যে কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কুবল 
হবে ।-(€কুরতুবী) | 

৮১. এ আয়াত থেকে এটা অনুমান করা ঠিক নয় যে, তিনি তাসবীহ পাঠ না করলে. 
মাছটি কিয়ামত পর্যস্ত জীবিত থাকতো এবং তিনিও মাছটির পেটে জীবিত থাকতেন ; | 
বরং এর অর্থ হলো মাছের পেটেই তার কবর হয়ে যেতো । ] 
] ৮২. অর্থাৎ তিনি তাওবা-ইসতিগফার করার পর মাছটি তাকে এক বিরাণ তৃণলতাহীন | 
প্রান্তরে উগলে দিলো । এ থেকে জানা গেলো যে, বিপদ-আপদ দূর করার ক্ষেত্রে 
তাসবীহ-ইসতিগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহর নেক বান্দাহদের চিরাচরিত 
[ রীতি এই যে, কোনো ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক বিপদাপদে ইউনুস আ.-এর পঠিত দোয়া | 





শ. শ. কু. ১০/৪৫__ পারা 8 ২৩ 


এমা |; 7136) পানিতে 


পাটিলীপ সিপা 8 পানি পানি প্িট্পতপ ৩টি পাড়ি, তা আলা পতি 


এপ হো ১:205012705265 
| ১৪৯, কি এ ূ 


ূ চা তি -এবং তারা ঈমান নে )০-৯০৮১- (০৮০০৪ ও ৰ 
| আমি তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দিলাম ; পর্যন্ত ; ৮:৯-এক নির্দিষ্ট | 
র সময় । €৯/০৫৮০-৬- (*৯+০-৮-৮+-১)-অতপর আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; | 
| ৩.:৮/-৫4+৬১+৭+)-তোমাদের প্রতিপালকের জন্য কি রয়েছে; ৩০)। কন্যা] 

সন্তান; /-এবং ;0-তাদের জন্য ; $,:-পুত্ সন্তান €27-অথবা ; 21 -1 
| আমি সৃষ্টি করেছি; £$41:01-ফেরেশতাদেরকে ; $0-নারী হিসেবে ; 


| ৮৩. “ইয়াকত্বীন' বলা হয় লতাজাতীয় দৃঢ় কাণ্ডুবিহীন উদ্ভিদ-কে। ছায়ার জন্য এ | 
| ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গাছটি লাউ জাতীয় গাছ | 


| তাকে ছায়া দান করতো, ফলগুলো তার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতো । 


৮৪. অর্থাৎ যে জনপদে ইউনুস আ.-কে পাঠানো হয়েছিল সেখানে এত জনসংখ্যা ছিল ূ 
| যে, একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে এক লক্ষ বা তার চেয়ে কিছু বেশীই মনে | 
[ করবে। আল্লাহ তাআলা “এক লক্ষ বা তার চেয়ে বেশী” বলে সন্দেহ প্রকাশ করেননি । | 
| কেননা সঠিক সংখ্যা তো আল্লাহর জানাই আছে। 


৮৫. অর্থাৎ তারা যখন তাদের নবীর অনুপস্থিতিতেই আল্লাহ ও তাদের নবীর প্রতি | 
| ঈমান আনলো, তখন আল্লাহ তাদের ওপর থেকে আসন্ন আযাবকে হটিয়ে দিলেন, | 
[ তাদেরকে আরও কিছুকাল আযাব থেকে মুক্ত রাখলেন। “কিছুকাল বলে বুঝানো হয়েছে । 
| যে, যতদিন তারা শির্ক ও কুফর থেকে মুক্ত ছিল, ততদিন আযাব থেকেও মুক্ত ছিল। ূ 
| ৮৬. এ পর্যন্ত নবী-রাসূলদের ঘটনাবলী, উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। 
1 এখান থেকে তাওহীদ সপ্রমাণ করা ও শির্ক বাতিলের মূল বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। | 
| তেন | 
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ড:৮ 5 পাপী 8 পাতি হিনিঠপার্কা » কি পা পট । *০ঢাঁ 

ূ চি %/৯১152%৭ 11৮5 ০১৯১ ল 
| এবং তারা তা দেখছিল ? ১৫১. শুনে রাখো ! তারা তো তাদের মনগড়া কথা থেকে ; 
বলে যে, ১৫২. “আল্লাহ সম্ভান জন্ম দিয়েছেন' অথচ তারা নিশ্চিত 
(০০১০০০৬৯৫০৪ ৩ 65001859৩স4] 
[মিথ্যাবাদী । ১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানকে অধিক পছন্দকারী 1] 
ূ ১৫৪. ০১৯৫৫১৪৬০3৮ | 


চ০৭ ০৪ * 6917০ %৮০ বার্ণ তে পকিটিও পাশা পাতা ও 
০৩197৮412০৩ 
১৫৫. তবে কি ভোমরা উপদেশ হণ করবে না? ১৫৬. অথবা তোমাদের কাছে কি কোনো স্পষ্ট গ্রমাণ 
আছে? ১৫৭. তাহলে তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা হয়ে থাক 
1৮০02052055 ০১১০ 
| সত্যবাদী” ১৫৮. আর তারা তার (আল্লাহর) মধ্যে ও জ্বিনদের মধ্যে”৯ আত্মীয়তার 
সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে ; অথচ জ্নেরা নিঃসন্দেহে জানে যে, অবশ্যই তাদেরকে 


1 ১এবং ১৯ তারা ; ১১--4--তা দেখছিল। €) 'া-শুনে রাখো 7 +/-তারা তো ; | 
| ৮৮থেকে ;৮5-€ +এ-৪)-তাদের মনগড়া কথা ; ১»:৯৮:-তারা বলে যে। | 
| €)-4সন্তান জন্ম ; *441-আল্লাহ ; +অথচ :1%--তারা নিশ্চিত ; | 
| :5৪1িথ্যাবাদী। €) ০৫০-তিনি কি অধিক পছন্দকারী ০০০] -কন্যা | 
| সন্তানকে ; .এ-০-পরিবর্তে ; ০:.-পুত্র সন্তানের । €914-0৮-তোমাদের কি | 
| হলো; (৫-কেমন ; 0,:৫১-ফায়সালা তোমরা করছো ?€9 9%85$ %/-0৯1 
| ০১৮০৯-)-তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ৫91-অথবা ; 4 - | 

তোমাদের কাছে কি আছে; 19৮1০ কোনো প্রমাণ ;১০সুস্পষ্ট । €9(৮-- | 
|551)-তাহলে তোমরা নিয়ে এসো ; "৫৩--৫+৮৪৯৮)-তোমাদের কিতাব ; | 
| 0-যদি ; 38-তোমরা হরে থাক $ ০৮০০৬ সত্যবাদী ।.€8১-আর : (৮৯ -তারা | 
| সাব্যস্ত করেছে ; 4:-1-তার আল্লাহর) মধ্যে ; 5-ও ; ১5-মধ্যে ১ 4]1-জিনিদের; ৰ 
| (আত্মীয়তার সম্পর্ক; /-অথচ ; ০০4২০ ৮া-নিঃসন্দেহে জানে যে, 2:7০ - | 
জ্বিনেরা ;৮4/-অবশ্যই তাদেরকে; ূ 
৮৭. ওপরে উল্লিখিত বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনু সালমা, বনু | 


| খোযা'আ ও বনু সালীহদের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল। কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় | 
(তাফসীরে কাবীর) তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। 
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58888 ৩১ 8888898 

ঠা ন্‌ মা পাত ৃও পাশা না বা দাাান। 
০৮-০স্পা 4) দত 4)1 ৬৮০৩ 6 ০০১০ | 

| অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে। ১৫৯. আল্লাহ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা | 

| (আল্লাহ সম্পর্কে) বলে । ১৬০. তবে আল্লাহর খাটি বান্দাহরা (পাকড়াও) হবে না। 

(এ১5০-৬ ০-5৪১4557০5020০52895 | 

| ১৬১. অতএব তোমরা ও যাদের উপাসনা তোমরা করো___ ১৬২. তোমরা (সবাই মিলে) তার (আল্লাহর) 

সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পার না। ১৬৩. তাকে ছাড়া যে হবে প্রবেশকারী 


| ০৫৯৫ “০081৫ রি ৮ গা. পা 50:6৩ ৮ ৩ | 
০০৮৯৮০1০958) শো 59552 
জাহান্নামে*। ১৬৪. (ফেরেশতারা বলে) আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য কোনো নির্ধারিত স্থান | 
নেই৯। ১৬৫. আর আমরা অবশ্যই সারিবন্ধতাবে দাড়িয়ে আছি। 
র্ ১১০৯০-অপরাধী হিসেবে হাতির করা হবে ।€৯১০৮-পকির মহান; 4)আল্লাহ; 
| ৮৮০-৫৮০+৩০)-তা থেকে যা; ? ১১৮ -তারা (আল্লাহ সম্পর্কে) বলে ।€9৭। -তবে ; 
(--বান্দাহরা (পাকড়াও হবে না) ; *[/-আল্লাহর ; ১:১-০)-খাটি ।€9৫4০- | 
দির তোমরা ; 73; (যাদের ; ০+--:-উপাসনা তোমরা কর। 
69০০) তোমরা (সবাই মিলে) পার না ; এ৮-তার (আল্লাহ) সম্পর্কে ; ০:-১+ - | 
বিভ্রান্ত করতে ।€9%1-ছাড়া ; % ১ দতাকে, যে হবে; )0০প্রবেশকারী ; ৮৯ | 
| জাহান্নামে ।€9 +আর (ফেরেশতারা বলে); (নেই এমন কেউ ; (আমাদের | 
মধ্যে ; 91-নেই ; £-যার জন্য ;74-- -কোনো স্থান ; ১1 নির্ধারিত।€9%আর ; 
| অবশ্যই; +০.£1-আমরা ; ০১৮০-সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি। 

৮৮. অর্থাৎ তাদের এ বিশ্বাসের পেছনে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। তারা চাক্ষুষ 
দেখেও এ বিশ্বাস পোষণ করে না এবং না তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ 
ব্যাপারে কোনো কিতাব নাহিল হয়েছে। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত । কারণ যে 
| কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য লজ্জাজনক মনে করে, তা আল্লাহর জন্য কেন 
| লজ্জাজনক হবে না ? কোনো দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিন প্রকারের দলীলের কোনো 
একটি অবশ্যই থাকতে হবে ঃ (১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল, (৩) 
যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর কোনোটাই তাদের কাছে নেই। 


৮৯. “আল জিন্নাহ' শব্দের অর্থ গোপন সৃষ্টি। ফেরেশতারাও গোপন সৃষ্টি। তাই 
 মুফাস্সিরীনে কেরামের মতে এখানে জিনিদারা “মালা-ইকা' তথা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন 82083 


095580১1১64 হা তে পা রি 1859 ূ 
১৬৬. এবং আমরা অবশ্যই তাসবীহ পাঠরত আছি। ১৬৭. যদিও তারা (কাফিররা) | 
বলতো-__১৬৮. যদি নিশ্চিত থাকত আমাদের কাছে | 
ৰ চটির তা তি ডট 6ি ৬৮ পাতা ০০০০ ৬৩ ৮0 শি, পা ভে পিঠ | 
[2১৪৬ 2৪৯০415598৩ শখ ০212১ | 
| কোনো কিতাব পরবব্তীদের (কিতাব) থেকে ১৬৯. তবে আমরাও আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হয়ে যেতাম*ং। | 
১৭০, জালা রে বা 
316০খ-১প (2 এপ পালা 98159, এটি পারি গা ০3578 | 
পরবেন জাজিরা তিরিতিনামা নিন 
আমার একথা আগেই নির্ধারিত আছে যে__-১৭২. নিশ্চয়ই তারা-__ 


হে (৫-অবশ্যই ; 1৯ 1-আমরা ; ১৯৯৮-৯/-তাসবীহ পাঠরত আছি। 

| €)১0-যদিও ; ০৮1 (৮:০৫-তারা কোফিররা) বলতো । €+1-যদি ; - 

| নিশ্চিত; (৫: ৮-আমাদের কাছে ; ($১-কোনো কিতাব ; (কিতাব) থেকে ; 

| ৮পূ্ববরীদের 16) ৫৫-তবে আমরাও হয়ে যেতাম ;: ১৮ বান্দাহ ; 4101 - | 
আল্লাহর ; ১:4১৯১খাটি। €91-০কিন্তু যেখন তা এসে গেছে), তারা 
অস্বীকার করেছে; /4-তাকে (কুরআনকে) ; ০3৮ $-(-3৯৮+-)-এখন শীঘই ; 
:12তারা জানতে পারবে । ()4.আর ; 52... ১1-আগেই নির্ধারিত আছে যে, 
(০:1৫-আমার একথা ; ৩১ »-০+১৮৮+০)-আমার বান্দাহদের জন্য ; | 

| ০৯::৮১)-প্রেরিত | €৪+%/-নিশ্চয়ই তারা ; 

| ৯০. অর্থাৎ তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে গণ্য করছো__এর দ্বারা 

॥ তোমরা কাউকেই আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। এর দ্বারা তোমরা কেবল 

| সেই দুর্ভাগাকেই ফিতনায় ফেলতে পারবে । যার গন্তব্য হবে 'জাহান্নাম। 

[| ৯১. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই দায়িত্ব ও স্থান নির্ধারিত রয়েছে, যার চুল ] 


| পরিমাণ ব্যতিক্রম করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। অতএব আল্লাহর সাথে | 
| বংশীয় সম্পর্ক থাকার তোমাদের ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত । | 


৯২. কাফিররা রাসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের আগে বলে বেড়াতো যে, আমাদের | 
কাছে যদি আগেকার আসমানী কিতাবসমূহের মতো কিতাব এবং নবী আসলে আমরা 
তা মেনে চলতাম এবং নবীর আনুগত্য করতাম ; কিন্তু যখন নবী আসলেন এবং আল 

॥ কুরআন নাহিল হলো, তখন তারা হঠকারিতা শুরু করলো । এ বিষয়ে সূরা 
55855885988577555770585981 


[রা ১৯ 
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আপা সিটিনিলা টেপা পঠিত পা পাঁতিলটি 00 পাত পা কিপটিছি ০ পাটি ০ 


সী 
] 


65278 ছে ৰ 


[ তারাই হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। ১৭৩. এবং নিশ্চয়ই আমার বাহিনী-__তারাই হবে বিজয়ী৯৩। 
| ১৭৪. অতএব আপনি কিছুকাল পর্যন্ত তাদের প্রতি নির্লিপ্ত থাকুন । 


| পাতা পর নি পাত ডিলটি ছি ৯৩60 


(০৯ 1১ 09০০1৯-০ 19165619294 ৮১৭৮-১০১১০১19৫9 | 


| ১৭৫. এবং তাদের প্রতি লক্ষ করতে থাকুন, তারাও শীঘ্বই দেখতে পাবে৯ঃ ১৭৬. তারা | 


॥ কি আমার আযাবের দ্রুত আসাটা কামনা করে £ ১৭৭. তবে যখন তা এসে পড়বে 


| সপে ॥ এ ৯০ডিলি তত লালা পতি পা 8০ 2 পাপা পীৌ্ালা ৯ পা 


(১24150-৯৪৯৮০০29০৬16054859515 | 
| তাদের আঙিনায়, তখন কতই না মন্দ হবে সতর্ককৃতদের প্রভাব। ১৭৮. অতএব আপনি | 


| তাদের সম্পর্কে কিছু কালের জন্য নির্লিপ্ত থাকুন ১৭৯. এবং আপনি লক্ষ করুন, 
| 1-$1-তারাই হবে ; 9//৮:0-সাহায্য্রাপ্ত। €ট ৮এবং ; 0-নিশ্চয়ই ; ৫4৮ - 


| (১+১৯)-আমার বাহিনী ; তারাই হবে ; ১৯--বিজয়ী। ৫১ | 


| ৮৯)-অতএব আপনি নির্লিপ্ত থাকুন; ৮/:০-তাদের প্রতি ; পাপর্যস্ত ; ০১ 
| কিছুকাল। 6) ঠ-এবং ;* ;৮---৫৮)-তাদের প্রতি লক্ষ্য করতে থাকুন ; 


| ৮-শীঘ্বই ; ১+৮০৮- -তারাও দেখতে পাবে । €) -40-4-6+৮/3-51৮ ূ 
| ০)-তারা কি আমার আযাবের ; : 9১[৯-5--ক্রত আসাটা কামনা করে। €993-1 
ূ (1১/+-)-তবে যখন ; 4-তা এসে পড়বে ; ৫৮৮ (৮১+৯৯৮দাি )-তাদের | 
| আঙিনায় ; :..$-0-+-)-তখন কতইনা মন্দ হবে ; তে িপ্রভাত ; ০80 ূ 
| সতর্ককৃতদের | €৯ 7-অতএব ; :/১-আপনি নির্লিপ্ত থাকুন ; *%:০-তাদের সম্পর্কে; | 


| ০২৮-জন্য ;,১:৮-কিছু কালের ।€৯+-এবং ;:৮০4-আপনি লক্ষ্য করুন ; 


৯৩. অর্থাৎ আমি আগেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার নবী-রাসূলগণ এবং তাদের | 
অনুসারীরা-ই অবশেষে বিজয় লাভ করবে । এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কতেক / 
| নবী-রাসূল দুনিয়াতে বিজয় লাভ করতে পারেননি । এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এ | 
বিজয় দ্বারা পার্থিব বিজয় বুঝানো হয়নি। তাদের নৈতিক বিজয়ের কথাই বুঝানো | 
| হয়েছে। অধিকাংশ নবী-রাসূলের সম্প্রদায় তাঁদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণে | 
| দুনিয়াতেই আযাবে পতিত হয়েছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণ ও তাদের ওপর বিশ্বাসী | 
| মুমিনগণ সেই আযাব থেকে মুক্ত থেকেছে । আর যারা দুনিয়াতে বৈষয়িক বিজয় লাভ | 
॥ করতে সক্ষম হননি, তারাও যুক্তিতর্কে এবং আদর্শের দিক থেকে বিজয় লাভ করেছেন। | 
আসলে বিজয় বহু ধরনের বৈষয়িক তথা রাজনৈতিক বিজয় তন্মধ্যে একটি। যেখানে নবী- 
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6 প৯ শ পপ ৪ ৬৪ পাপা লালা ৯০ পানিটি ভিটে তানি লা 
(০55৯540৮89৮ ৩2১৩৯৮৮572৯ ০398 
মন তারাও শীঘ্বই দেখতে পাবে। ১৮০. আপনার প্রতিপালক সকল মর্যাদার অধিকারী, | 

অতীব পবিত্র মহিমান্বিত তা থেকে, যা তারা বলে ; 
£€ পনর ৬ পা ৬৪ তিছিপারটি পা তে পাজি পাঠ, পাপা গু পাতা 
0৬০15) ০০4০০০৮০১০1 84599 
১৮১. এবং সালাম" রাসূলগণের প্রতি ; ১৮২. আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য__ 

| (যিনি) জগতসমূহের প্রতিপালক। ৰ 
। ০৯--শীঘ্ই; /-০%:-তারাও দেখতে পাবে । €9০৯১-অতীব পবিত্র মহিমাবিত; | 
| এ০-আপনার প্রতিপালক ; ৮,)-অধিকারী ; *1-সকল মর্যাদার ; (-৮-তা থেকে ; | 
| ১৮%-এযা তারা বলে। €)/-এবং ;4-সালাম ; এ-০প্রতি ১ ১৮৮০৮ | 

রাসূলগণের । (৮) ;আর ; ০০-)-সকল প্রশংসা ; 413-আল্লাহর জন্য ; 2-(যিনি) ৰ 

প্রতিপালক ; *৮111-জগতসমূহের । | 

রাসূলদের এ ধরনের বিজয় লাভ হয়নি। সেখানেও তাদের নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত | 
| হয়েছে। যেসব জাতি তাদের কথা মানেনি এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার দর্শনের ওপর | 
| ভিত্তিশীল জীবনাচার অনুসরণ করেছে। তারা কিছুদিন টিকে থাকলেও অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত | 
হয়েছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণ যে সত্য আদর্শ প্রচার করেছেন, তা আগেও যেমন | 
| অপরিবর্তনীয় ছিল, আজো তা অপরিবর্তনীয় আছে। 

৯৪. অর্থাৎ অল্প কিছুদিন পরই তারা নিজেদের পরাজয় ও আপনার বিজয় স্বচোক্ষে | 
| দেখবে । এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার মাত্র ১৪/১৫ বছর পরেই মক্কার কাফিররা | 
| স্ববিস্ময়ে দেখলো যে, মুহাম্মদ স. বিজয়ীর বেশে তাদের শহরে প্রবেশ করছেন। | 
| অতপর ইসলাম শুধুমাত্র আরবেই সীমিত থাকেনি, বিশাল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের | 
॥ ওপরও বিজয় লাভ করেছে। ৃ 


৫ম ক্ুকৃ' (১৩৯-১৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা 


| লোকের পাতি প্রেরিত হয়েছিলেন । ূ 
| ২. লোকেরা তাঁর কথা অমান্য করে মৃতিপিজায় লিও থাকলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে [ 
আযাব আসার দুঃসংবাদ দিয়ে আল্লাহর ওহী আসার অপেক্ষা না করে দেশত্যাগ করলেন । ূ 
৩. নবীগণের পক্ষে ওহীর নিদেরশনা ছাড়া কোনো সিদ্ধাভ নেয়া বৈধ নয় । তাই ইউনুস আ.-এর | 
জন্যও এ কাজ শোভন ছিল না। ৰ 
| ৪. ইউনুস আ. নদী পার হতে গিয়ে অতিরিক্ত বোঝাই নৌকায় আরোহণ করলে নৌকা ডোবার 


মু টে) 
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উপক্রম হলো । ফলে বোঝা কমানোর লক্ষ্যে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নৌকা থেকে 
নামিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো । | 
॥ ৫. লটারীতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠায় তিনি সাঁতরে তীরে উঠার লক্ষ্যে কেচ্ছায় নৌকা থেকে | 
| নেমে গেলেন । 
| ৬. মাছের উদরত হওয়া ঘটনা ছিল আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা্করূপ । তাই মা তাকে হযম | 
| করতে পারলো না। ৰা 
| ৭. মাছের পেটে থেকে ইউনুস আ. আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসাতিগফার করলেন । আল্লাহ তাঁর | 
| দোয়া করুল করলেন । মাছ তাঁকে জনমানবহীন বিরাণ প্রারতরে উগড়ে দিল । আল্লাহর একনিষ্ঠ | 
স্ব'মিন বান্দাহরা এভাবেই আল্লাহর দরবারে নিজ অপরাধের হীকৃতি দিয়ে ক্ষমা পানা করেন। | 
| ৮. মাছের পেটে পঠিত ইউনুস আ.-এর দোয়াটি “দোয়া ইউনুস" নামে ম্ব'মিনদের কাছে পরিচিত । | 
কঠিন বিপদেও এ দোয়াটি পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ তা কবুল করেন । ূ 
৯. দোয়ার অর্থ জেনে তা মনে মনে হরণ করে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে । সেই সাথে | 
নিজ ওলাহসমূহ এবং বিপদের কথাও স্বরণ করতে হবে । 
| ১০. আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেছেন যে, যে কোনো মুমিন বান্দাহ, যে কোনো বিপদাপদে “দোয়া 
ইউনুস" পাঠ করে আল্লাহর নিকট দোয়া চাইলে তা করুল হয়। যে কোনো বিপদ-মসীবতে | 
আল্লাহর কাছে তাওবা-ইসাতিগফার করে দোয়া করা সকল মুমিনের কতব্য । ূ 
১১. আল্লাহ সকল সৃষ্টিকলের যাবতীয় বৈশি্য থেকে পবিত্র । তিনি কিছু থেকে জন্মথহণও | 
করেননি এবং কাউকে জন্মদানও করেননি । ূ 
| ১২. তাওহীদের খেলাফ যত মতবাদ রয়েছে সব মতবাদই ভরা । এসব মতবাদে বিশ্বাসী | 
মানুষেরা শয়তানের অনুসারী । আখেরাতে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে । ঃ 
॥ ১৩. শরতানের অনুচররা অবশ্যই দুর্ভাগা এবং তারা অবশ্যই জাহারামে নিক্ষিণত হবে । | 
| আখেরাতে জাহারাম থেকে মুক্তি লাভ করে জারাত লাভে সমর্থ হওয়াই সবচেয়ে বড় সৌভাগা । | 
॥ ১৪. কাফির-মুশরিকদের সকল ওয়াদা-ধতিশিতি-ই ধোঁকা । তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে 
| কৃত খুতিশ্রদতি ভঙ্গ করেছে । সুতরাং তাদেরকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না । ঈ 
| ১৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ম্ব'মিন বান্দাহদের জন্য যেসব ওয়াদা, সুখবর ও প্রতিশ্রণতি দান | 
| করেছেন তা অবশ্যই সত্য । এতে কোনো একার সংশয় একাশ করা কুফরী । ] 
| ১৬. সকল একার ষড়যন্ত্র, ধোঁকা-্রতারণা ও বিপদাপদ মুকাবিলা করে আল্লাহর সোনিক | 
| মুমিনরাই আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করবে, এটা আল্লাহর ওয়াদা । আর আল্লাহর ওয়াদা 
| কখনো মিথ্যা হয় না। | 
| ১৭. শক্তি-ক্ষমতা ও প্রভাব-্রতিপত্তির নেশায় উন্মাদ হয়ে যারা আল্লাহর দীন ও তাঁর মু'মিন | 
| বান্দাহদের ওপর নিযার্তন চালিয়ে যাচ্ছে, তারা সীমিত কিছুদিন পরেই নিজেদের পরাজয় ₹চোক্ষে | 





















॥ ১৮. আল্লাহর আযাবকে মিথ্যা মনে করে যারা হঠকারী মনোভাব দেখায় এবং সে সম্পর্কে 
| উপহাসমূলক কথা বলে তাদের পরিণাম অবশ্যই মন্দ । | 
১৯. মুমিনদের শেষকথা হলো _-মুশরিকদের সকল অপবাদ থেকে আলাহ মুক্ত ও পবির । আর 
| সকল মযার্দা ও প্রশংসার মালিক জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ । আর শাভি বধির্তি হোক 
ৰ রাসূলগণের ওপর ॥ | ) 


| সূরার প্রথমে বিচ্ছিন্ন হরফ “সাদ'-কে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 

| নাবিক সমক্সব্গান্ | 
| হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে এ সূরা নাযিলের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি | 
| হয়েছে। তবে সূরাটি এমন এক সময়ে নাযিল হয়েছে, যখন নবী করীম স. মক্কায় | 
| প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন । যার ফলে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ | 
শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে এর নাযিলের সময়কাল নবুওয়াতের চতুর্থ বছর বলে ) 
| অনুমান করা হয় । আবার কারো মতে এর নাযিলের সময়কাল হলো নবুওয়াতের পঞ্চম বছর | 
| মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পর এবং হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পর। | 
| হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এর নাযিলের সময়কাল নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছর | 
 বলেবুঝা যায়। যখন রাসূলের চাচা আবু তালিব সর্বশেষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। 


স্ুক্লাক্স প্রাথমিক আন্মাতঙ্সম্মুহ নাহিলেক বগক্ষণ ৃ 
| রাসূলুল্লাহ স.-এর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করলেও আমৃত্যু তিনি ছিলেন | 
| ভাতিজা মুহাম্মদ স.-এর পৃষ্ঠপোষক । তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় তখন মক্কার কাফির সরদাররা 
| রাসূলুল্লাহ স.-এর ক্রমবর্ধমান দাওয়াতী তৎপরতায় শংকিত হয়ে ভাবতে লাগলো যে, | 
| আবু তালেব যদি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা যদি তার ভাতিজা 


| নিন্দাবাদ করার সুযোগ পেয়ে যাবে । তাই তারা পরামর্শ করে স্থির করলো যে, তারা আবু | 
( তালেবের কাছে গিয়ে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবে। সেমতে আবু জেহেল, আস 
| ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুস, আবু | 
| সুফিয়ান, উমাইয়াহ ইবনে খালফ, উকবাহ ইবনে আবু মু'আইত, উতবাহ ও শায়বাহ | 
| প্রমুখ কুরাইশ সরদারগণ আবু তালেবের কাছে গিয়ে আরয করলো-_'আপনার | 
মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। সে আমাদেরকে আমাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিক, | 
ৰ 65550517 দেব-দেবীর নিন্দা করা এবং | 
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যায়। কিছুক্ষণ পর তারা বললো, “তোমার সে বিষয়টি কি” ? তিনি জবাবে বললেন, 
তোমরা মেনে নাও “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” । একথা শুনে তারা সবাই একসাথে উঠে 
| দাড়ালো এবং বললো, “আমরা কি আমাদের সব দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র | 
| একজনকে গ্রহণ করবো ? এতো বড় আশ্চর্যের কথা ।” এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই | 
সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়।-(ইবনে কাসীর) ূ 
] আন্পোচুত বিহ্বক্স | 
| সূরার সূচনায় কাফির সরদারদের সাথে মুহাম্মদ স.-এর যে কথাবার্তা হয়েছে তার | 
ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কাফির-মুশরিকরা 
| ইসলামের দাওয়াতকে অস্বীকার করছে, তার কারণ হলো তারা নিজেদের আত্ম- 
| অহংকার, হিংসা ও হঠকারিতার ওপর অবিচল রয়েছে। তারা তাদের মধ্যকার একজন | 
| মানুষকে “আল্লাহর নবী" বলে স্বীকার করে নিতে রাজী নয়। তারা তাদের পূর্বপুরুষের | 
| মতো জাহেলী ধ্যান-ধারণার ওপর অটল-অনড় থাকতে চায়। তারা নবীর দাওয়াতকে | 
| শুধু অস্বীকার নয়, এটাকে একটা ঠাট্টা-বিদ্রপের বিষয় বলে ধরে নিয়েছে। | 


| অতপর আন্মাহ তা'আলা সূরার শুরুর দিকে ও শেষে কাফিরদের এ বলে সতর্ক করে | 
| দিয়েছেন যে, মহান ব্যক্তিকে তোমরা বিদ্রীপের পাত্র বলে মনে করছো, যাকে তোমরা ; 
বিভিন্নভাবে লাঞ্কনা ও অপদস্ত করছো, তিনিই তোমাদের ওপর বিজয়ী হবেন এবং তোমরা | 
তার সামনেই তোমরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হবে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। 


তারপর আম্বিয়ায়ে কেরামের ৯ জনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তন্ধ্যে হযরত 
[ সুলায়মান আ.-এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে ; 
| বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইনসাফের আইনে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই-__এটা | 
ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। মানুষের সঠিক মনোভাব ও সঠিক কর্মনীতিই আল্লাহর নিকট | 
গ্রহণযোগ্য । মানুষের ভুল হতে পারে, তবে ভুলের ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করা; 
| সঠিক নয়। যারা ভুলের উপর অবিচল থাকার ওপর জিদ ধরে, তারা যে পর্যায়ের | 
| লোক-ই হোক না কেন, আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন । আর যারা ভুলের ওপর 
| অবিচল থাকার চেষ্টা না করে ভুল-কে ভুল হিসেবে জানার সাথে সাথে তাওবা করে | 
| এবং পরকালকে স্মরণ টা 585-4 
॥ দুনিয়াতে জীবন যাপন করে তাদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করেন। 


অতপর আল্লাহর অনুগত ও তীর বিদ্রোহী বান্দাহদের পরকালের পরিণাম প্রসঙ্গে | 
| আলোচনা করা হয়েছে৷ বলা হয়েছে, আজ যেসব পথন্রষ্ট নেতাদের পেছনে মানুষ অন্ধভাবে | 
॥ ছুটে চলছে, পরকালে সেসব নেতারাই তাদের অনুসারীদের আগে জাহান্নামে পৌছে 


| এরপর বলা হয়েছে যে, কাফির মুশরিকরা আজ আল্লাহর যেসব মু'মিন বান্দাহকে | 
স্ব্ণার চোখে দেখছে এবং কষ্ট দিচ্ছে, আখেরাতে তারা অবাক হয়ে দেখবে যে, সেসব] 





টঅবহেলিত মু'মিন বান্দাহরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্ে আছে। অথচ তারা নিজেরা জ 
[ উত্তপ্ত আগুনে জ্বলছে। 

অবশেষে আদম আ. ও ইবলীসের প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ স.-এর 
| সামনে অনুগত হতে যে অহংকার তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে, সে একই অহংকার আদম | 
1 আ.-এর সামনে অনুগত হতে ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল। পরিণতিতে ইবলীস ; 
| আল্লাহর লা'নতের জিঞ্জীর গলায় পরে জাহান্নামের বাসিন্দা হওয়ার যোগ্য হয়েছে, 
| তোমাদের পরিণতিও তার ব্যতিক্রম হবে না। | 


হা] 





০99১ 27০55০০ 
১, সা'দ১, কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের২। ২. বরং যারা কুফরী করেছে তারাই প্রচণ্ড | 
অহংকার ও হঠকারিতার মধ্যে রয়েছেও। 


৩ পাড়ি দিপা পাতা ডা ৪৯৬০০ টিতে (৫: ০১০ 
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করেছে কিন্তু তা মুক্তি লাভের সময় ছিল না। ৪. এবং তারা অবাক হয়েছে যে, 
| পাাশার্ণ ৪৪ গ িপাঞ্ড পানি | 2 পারা, নিশি ১ দিতে ১০ পীলো এত | 
[০৯1 132১৯০1৬৯০১ 085745202 ০ | 
৷ তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে এক সতর্ককারী এসেছে? ; আর কাফিররা বলতে | 
থাকে__ এতো যাদুকর৫, মিথ্যাবাদী | ৫. সেকি সাব্যস্ত করে নিয়েছে | 
| 9০-সান্দ (এর অর্থ আল্লাহই জানেন) ; /কসম 2১ )-কুরআনের ; | ৬১- 
| উপদেশপূর্ণ 13./-বরং ; 2%+30-যারা, তারাই ; [:/£4-কুফরী করেছে ; 1০ -মধ্যে | 
রয়েছে; প্রচ অহংকার 7 %-ও 7355 _এহঠকারিতার । 1-৫-কতইনা ; ্ 
| _:%15-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; ৮+/:১ ১৮ তাদের পূর্বে ;১$ ১:-জাতি | 
গোষ্ঠীকে ; [,১৮:-(1১১+-৪)-তখন তারা আর্তনাদ করেছে ; -কিন্তু ; 53 -তা 
| ছিল না; ১সাসময় ; ৮০ মুক্তিলাভের | ৪)/-এবং ; (--+-০-তারা অবাক | 
| হয়েছে; ঠাযে ; নি :৮৫৮৮*৮-৯)-তাদের নিকট এসেছে ; 254, -এক | 
| সতর্ককারী ; ; ৮+:-৮৫৯+০)-তাদের মধ্য থেকে ; ?আর ; 00-বলতে থাকে ;| 
| 28)-কাফ্রিরা ; 0 ১-এতো ;»....যাদুকর ;*১%৫-মিথ্যাবাদী |: - 
( -৯+)-সে কি সাব্যস্ত করে নিয়েছে ; ূ 
| ১. “সা'্দ' হরফটি অন্যান্য সূরায় সংযোজিত বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর মতোই একটি 
বিচ্ছিন্ন হরফ । এগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই অবগত । হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও দাহ্হাক 
| প্রমুখ মুফাস্সিরগণ সা'দ হরফের অর্থ সম্পর্কে একটি উক্তি করেছেন। তারা বলেছেন 
| __এর অর্থ “সাদিকুন ফী কাওলিহী অর্থাৎ তিনি (মুহাম্মদ স.) তার কথায় সত্যবাদী 


২. “িয্যিক্র'-এর আর একটি অর্থ হতে পারে জ্ঞান, নিজ নে ৰ 
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পি এটি ডি ওটি 8 শত তার % পা গসিপ পা 9 
9531 5955৩55418০18150 ৫18 | 
| বহু উপাস্যের বদলে একমাত্র ইলাহ” £ এটাতো অবশ্যই বিক্ষয়কর ব্যাপার ! ৃ 
ৃ ৬. তখন তাদের নেতারা (এ বলে) চলে গেলো যে ৃ 
| £443-বহু উপাস্যের বদলে ; ৫ ইলাহকে ; 0-৮/-একমাত্র ; 21-অবশ্যই ; 2১- | 
| এটাতো ;%4-ব্যাপার ; *১-০-বিম্বয়কর | €)/তখন ;317)-€এ বলে) চলে | 
| গেলো ;)-নেতারা ; ০4:,-তাদের ; ১-যে ; 

৩. অর্থাৎ মুহাম্মদ স. কুরআন রূপে যা নিয়ে এসেছেন তা অবশ্যই সত্য ; কিন্তু 
| কাফিররা নিজেদের মিথ্যা অহংকার, জাহেলী আত্মন্তরিতা ও হঠকারিতা বশতই | 
| উপদেশপূর্ণ কুরআনের বিরোধিতা করছে। তাদের বিরোধিতার কারণ এটা নয় যে, এর 
মধ্যে কোনো ক্রটি আছে অথবা মুহাম্মদ স. সত্য প্রকাশের কোনো ব্রটি করেছেন। 

৪. অর্থাৎ তাদের অবাক হওয়ার কথা ছিল তখন, যখন আসমান থেকে তাদের হিদায়াতের 
| জন্য অন্য কোনো সৃষ্ট প্রাণী বা কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে দেয়া হতো । অথবা বাইরে থেকে 
কোনো মানুষকে নবী করে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হতো । তখন তাদের বলার সুযোগ 
থাকতো যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী মানুষের অনুভূতি-আবেগ বা প্রয়োজনের 
| কথা কিভাবে বুঝতে পারবে ; আর যদি তা বুঝতেই পারল না, তাহলে সে মানুষকে 
॥ পথের দিশা দেবে ? অথবা অপরিচিত মানুষকে আমরা কেমন করে আমাদের নেতা বা | 
| পথের দিশারী হিসেবে মেনে নেবো ? যাকে আমরা চিনিনা-জানিনা, সে সত্যবাদী ও | 
ন্যায়পরায়ণ কিনা, সে নির্ভরযোগ্য কিনা তা আমরা কি করে বুঝবো ? তারা এতই নির্বোধ ও 
| হঠকারী যে, তাদের কাছে বিশ্বাসী হিসেবে সুপরিচিত এবং পরিক্ষিত সমাজের সবচেয়ে | 
| উত্তম মানুষটিকে যখন তাদের সতর্ক করার জন্য নবী হিসেবে মনোনীত করা হলো, তারা 
| সেটাকেই বিস্ময়কর বলে মনে করলো । অথচ দুনিয়াতে শুরু থেকেতো : নবী-রাসূল 
| পাঠানোর নীতি একই রয়েছে। আল্লাহর নীতি-পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন কখনো হয়নি। | 

৫. অর্থাৎ এ লোকটা এমন যাদুই জানে যে, তার অনুসারী মানুষগুলোকে সে পাগল | 
করে দেয়, যার ফলে তারা তাকে এমনভাবে মানে যে, দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে 
হলেও তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে । তার সাথে সম্পর্কের বিনিময়ে দুনিয়ার সকল 
ক্ষতিকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। প্রয়োজনে পিতা পুত্রকে ; পুত্র পিতাকে ; স্বামী 
স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকেও তার সাথে সম্পর্কের বিনিময়ে ত্যাগ করতেও তারা দ্বিধাবোধ 
করে না। হিজরত করার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা সবকিছু ত্যাগ করে জন্মভূমি ত্যাগ | 
করে অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা এ পথে অবর্ণনীয় দুঃখ- 
যাতনা ও শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতেও কুষ্ঠিত হয় না। কাফির-মুশরিকদের ধারণা | 
মুহাম্মদ স. অবশ্যই যাদু জানে, যার দ্বারা সে এ মানুষগুলোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য | 
করে দিয়েছে। | 

৬. অর্থাৎ মুশরিকদের সরদাররা যখন আবু তালিবের সামনে অনুষ্ঠিত মজলিস থেকে 


তাওহীদের দাওয়াত শুনে উঠে গেলো। 
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8828188 তে৬৬) 88894 











ঁ পাল ৫০৬৩৩ গিজিল পা পতি ৯০ দা ॥ ্ 
(০৮:০5 1615 22০০ 11195191) £শ| 
| তোমরা চলে যাও এবং অটল-অবিচল থাকো তোমাদের উপাস্যদের (পূজার) ওপর ; | 
ৰ মিরর টা রিনি রি আমরা তো শুনিনি ূ 
] ৮০ গ ০ 18৮5৯ পা! 
(5816১ 1855581৬১ ০1885) মগ 214০, 
| এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেকার জাতিধর্মগুলোতে৯ ; এটাতো মনগড়া কথা ছাড়া কিছু নয়। | 
৮. কুরআন তার ওপরই কি নাযিল করা হয়েছে 
(৬৮৫০১ 8৫058১5৬৫৬৪, 120 
আমাদের মধ্য থেকে' ; রি এ ্‌ 
রয়েছে১০, কারণ তারা আমার আযাবের স্বাদ এখনো পায়নি। 


[_:১০-তোমরা চলে যাও ; ?-এবং ; (/-.০।-অটল-অবিচল থাকো ; এ - | 
| (পূজার) ওপর; ৮৫) (+০%)-তোমাদের উপাস্যদের ; 0-নিশ্চয়ই ; 9৬- | 
| এটা; -০1-৫১50)-বিষয় ;%-ূর্ব পরিকল্পিত) :..-।০-আমরা তো | 
শুনিনি; ১0%৮এ সম্পর্কে ; 2] ০১-(4৮4+০)-জাতি-ধর্মগুলোতে ৮ - 
| ইতোপূর্বেকার ; কিছু নয় ; 2-১-এটাতো ; এছাড়া ;:..1-মনগড়া কথা । | 
[0 ০০ -(০৯1+)-নাধিল করা হয়েছে কি ; 412তার ওপরই; ৮। -কুরআন; | 
| ৮৮থেকে ; :০--(১+0)-আমাদের মধ্য ; আসলে ; ৯-তারা ; ০৮ মধ্যে | 
| রয়েছে ; -3-সন্দেহের ; সম্পর্কে ;: ৬৯১আমার কুরআন ; কারণ ; | 
| 1১-এ৮এ-তারা স্বাদ এখনো পায়নি ; ০2--আমার আযাবের । 
[ ৭. হা-_যা" দ্বারা রাসূলুল্লাহ স.-এর একথাকে বুঝানো হয়েছে যে, “তোমরা যদি | 
| কালিমা লা. ইলা-হা-কে মেনে নাও তাহলে সমগ্র আরব তোমাদের অনুগত হয়ে যাবে | 
এবং অনারবরাও তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে ।” ৰ 
| ৮. অর্থাৎ মুহাম্মদ স.-এর নিজের নেতৃত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগেই পরিকল্পনা এঁটে | 
আমাদেরকে এ কালিমার দাওয়াত দিচ্ছে, যাতে আমরা তার তাবেদারী করি এবং সে 
বসে বসে আমাদেরকে হুকুম দিয়ে বেড়াক। 

॥ ৯. অর্থাৎ নিকট অতীতে অতিক্রান্ত আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের দেশের এবং | 
আশেপাশের দেশের অন্যান্য ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীগুলো রয়েছে ; কিন্তু তারা তো কখনো 
এমন কথা বলেনি যে, সব খোদাকে বাদ দিয়ে একমাত্র এক আল্লাহকে মেনে নিতে হবে, আর 
] কারো কোনো হুম মানা যাবে না। অথচ সুদৃঢ় অতীত থেকে মানুষ আল্লাহর 
| প্রিযজনদেরকে মেনে আসছে। তাদের কাছেগিয়ে সংকটের সমাধান চাচ্ছে নিঃসন্তানরা | 


াই_ ল্-লল্যাটে) 
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শত 2৫ ৯৮৫০৫ € ০৮৮৯ * পি পাপ 2 স্টলে তান ৪৫ 


৩০৪1০580950 425 2851 


জিতলে জরে জালা ননকানাদী দাতা ভিন 
| 38455958558 


নি । ১১, এখানকার এ ছোট্ট বাহিনীও অবশ্যই পরাজিত হবে__ ূ 


[তবে কি; 2১০-৯১০০-তাদের কাছে রয়েছে; %৮-ভাগারসমূহ ; 

৮৯৯)-রহমতের ; এ০-(+৬১)-আপনার প্রতিপালকের ; ০ +-)-পরাক্রমশালী ; : 
| ০-১/-মহান দাতা । €57-অথবা কি; "তাদের আছে ; ঞ4-মালিকানা ; | 
| ০১:।|-আসমান ; 9-ও ; ০০১এ।-যমীনের ; 7-এবং ; ৮০-সবকিছুর ; ৮4: - ৰ 
| উভয়ের মধ্যকার ; (৯+৮:1-0৯ ০, -5)+-)-তাহলে তারা আরোহণ করুক | 
| (আসমানে) ; .এু। ১-(০৮-+৯)-সিঁড়ির সাহায্যে । €):৫-এ ছোট | 
| বাহিনী-ও ; ১০।এ-এখানকার 7%/+-অবশ্যই পরাজিত হবে ; ণ 


| নতুন কথা আর কারো কাছে শুনিনি। | 
॥ ১০. অর্থাৎ “তারা আমার কুরআনের সত্যবাদিতায় সন্দেহ করছে'। তাই তারা | 
মুহাম্মদ স.-কে অস্বীকার করছে, কেননা ব্যক্তি মুহাম্মদ স.-এর সত্যবাদিতা ও | 
 বিশ্বস্ততায় তাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় কখনো ছিল না। বরং তার বিশ্বস্ততা ও | 
| আমানতদারীর ব্যাপারে তারা কসম করে সাক্ষী দিতো। অথচ এখন তারা তার । 
| বিশ্বস্ততায় সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করছে, তা একমাত্র যিক্র তথা একুরআনের কারণে । ; 
|] যখনি তাদেরকে এ কুরআনের উপদেশমালা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে, তখনি | 
| তারা তার সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতে সন্দেহ করা আরম্ভ করেছে। সুতরাং মুহাম্মদ | 
| স.-কে অস্বীকার করা দ্বারা আল্লাহকেই অস্বীকার করছে। | 


| নির্বাচিত.করার আর কোনো লোক পেলেন না। আরবের বড় বড় সরদার যারা ধন- | 
| সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী, তাদেরকে বাদ দিয়ে নিঃস্ব মুহাম্মদ স.-কে নবী | 
| করে পাঠিয়েছেন, এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়। তাদের কথার জবাবে আন্মাহ | 
| বলেন__ “তাহলে তারা সিঁড়ির সাহায্যে আসমানে আরোহণ করুক ।” অর্থাৎ তারা | 
| আসমানে আরোহণ করে আল্লাহর শাসন-কর্তৃতৃ হাতে নিয়ে আল্লাহর আরশে বসে | 
| তাদের চাহিদা মতো নবী নির্বাচিত করুক এবং আমি যাকে ওহী দান করেছি তাকে | 
885588570587555885154515888 | 





(১97%55304 
র | বহু বাহিনীর মধ্যেন। ১২. এদের আগেও (সূলনেযকে) 

আদ এবং কীলকধারী ফিরআউনের+* জাতি- গোস্ঠী। | 
| মাল 6219 প্্পাট ত1 নপুড) দিততণা ০৯০৫ পা | 
ৰ ০১30491 টি 485৫4-49571 ১৭99 | 
| ১৩. আর সামূদ (জাতি) ও লৃতের কওম এবং আইকার অধ অধিবাসীরা ; ওরা হলো বহু 
| বাহিনী । ১৪. (এদের) কেউই এছাড়া ছিল না যে, তারা অস্বীকার করেছিল | 


নিলি ॥ পা পা 


রাসূলদেরকে, অতএব (এদের উপরট আমার আযাব কার্যকর হয়েই গেছে। 


| মধ্যে ; ৯০৮৭1-বহু বাহিনীর । 6€১--৫-অস্বীকার করেছিল (রাসূলদেরকে) ; | 
 ৮+1-/-৫৮+৯৪)-এদের আগেও ;৯$-জাতি-গোষ্ঠী ;৮-নূহ ; ?-ও 7১০০ - | 
| আদ ; %-এবং ; 2৯০/-ফিরআউনের ; ১১১%1/,-কীলকধারী । 69+-আর ; 4১5 | 
| -সামূদ (জাতি) ; 7-ও ; *৯$-কাওম ; ৮৮. -লুতের; /-এবং; €৯.:০া-অধিবাসীরা ; ] 
| £৫৩:1-আইকার ; 5/-ওরা হলো ; : ০০0সী-বন্ুবাহিনী । €8১1-৫এদের) ছিল | 
| নাঃ ০-5-কেউই ; থা-এ ছাড়া যে ; :$৫-তারা অস্বীকার করেছিল ; 7+%- | 
| রাসূলদেরকে ; ৮. $-(৯+-১)-অতএব (এদের ওপর) কার্যকর হয়েই গেছে ; 
| -/$৮-আমার আযাব। | 
|] ১২.হনালিকা' অর্থ এ মক্কা শহরেই কুরাইশ কাফিরদের এ বাহিনী পরাজিত হবে । যাকে 
॥ তারা আজ অপমান, অবহেলা করছে, সে নবীর সামনেই তাদেরকে একদিন নতমুখে | 
| দাড়াতে হবে। 

১৩. 'কীলকধারী ফিরআউন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তার্‌ সাঘ্রাজ্য এত দৃঢ় ও মজবৃত | 
ছিল-___যেন যমীনে খুটি পুঁতে তার সাথে শক্ত করে বাধা ছিল । অথবা সে মানুষকে শাস্তি 
| দিতে গিয়ে যমীনে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে চার হাতে পায়ে পেরেক এঁটে দিয়ে যমীনের 
| সাথে আটকে দিত এবং তার শরীরে সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত বলে তাকে “কীলকধারী | 
॥ ফিরআউন' বলা হয়েছে । অথবা রশি ও কীলক বা পেরেক দ্বারা সে বিশেষ এক ধরনের | 
| খেলা দেখাত বলে তাকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা কীলক ছারা সুদৃঢ় 
৷ অষ্টালিকা বুঝানো হয়েছে, তার অনেক সুদৃঢ় অস্টালিকা ছিল বলে তাকে এ নাম দেয়া | 
 হয়েছে।-(করতুবী) 
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| 

১. মানবজাতির জন্য আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহাথস্ যা সত্য-সঠিক উপদেশে 

পারিপূর্ণ। 
| ২. আল কুরআনের বিরোধিতা করা নিঃসন্দেহে এক অযৌক্তিক, হঠকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজ । 

৩. সুদৃঢ় অতীতকাল থেকে যারাই অতীতের আসমানী কিতাবগলোর বিরোধিতা করেছে তারা ধ্বংস 
হয়েছে । সবর্শেষ ও সবর্শেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল কুরআনের বিরোধিতা যারা করবে, তারাও 
নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে । « 

| ৪. আল্লাহর পক্ষ খেকে আযাব যখন এসে যাবে, তখন কোনো আতর্নাদ-ই কাজে আসবে না। 
তখন কোনো তাওবা গৃহীত হবে না । 

৫. মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষের মধ্য থেকে তাদের পরিচিত আপনজনই সবচেয়ে 
উপযোগী পাত্র । সবর়ুগেই আল্লাহ তা 'আলা মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করা ব্যাক্তিকে নবী হিসেবে 
পাঠিয়েছেন । এটাই জাল্লাহর নিয়ম ; আর আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবতনি নেই । 

৬. সকল নবী-রাহূল একমার ইলাহ ইবাদতের দাওয়াতই মানুষকে দিয়েছিলেন । এতে অবাক 
হওয়ার কিছু নেই । 

৭. এক ইলাহর ইবাদতের ব্যাপারে কোনো নবী-রাসূলই আপোষ করেননি । সৃতরাং একাধিক 
খোদার এবজাদের সাথে কোনো আপোষ করার অবকাশ নেই । 

৮. শিরক হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ । জাহারামের গভীর তলদেশেই মুশরিকদের হান । 

৯. বিশ্ব-জগতের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতা-কতৃ্বি একমার আল্লাহর । মানুষের প্র্টাও আল্লাহ । 
স্তরাং কাকে নবী করে পাঠাবেন, সে সি্ধাভ এহণের অধিকারও একমার তাঁর । 

১০. রাসূলুল্লাহ স.-এর সমকালীন যুগের বড় বড় সয়াজ্_যেমন রোমান ও পারস্য সাত্রাজ্য | 
এবং ইয়াহুদী ও খীষ্ট ধর্ম মুশরিক ছিল । আর বতর্যানেও ইয়াহুদী শ্বীস্টানরা মুশরিক । 

১১, ছুচরাইশ কাফিররা ব্যক্তি মৃহাম্মদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও অনন্য বিশ্বস্ত বলে জানতো, কিতু 

| রাসূল মুহাম্মদ স.নকে মেনে নিতে রাজী ছিল না। এ থেকে এমাণিত যে, তারা কুরআনকে যেনে 
নিতেই অস্বীকার করেছে । 

১২. রাসূলকে মানা এবং কুরআনকে মানা একটা অপরটার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত / একটাকে 
বাদ দিয়ে অপরটাকে মেনে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই । 

১৩, নবী পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এহণের সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ার' একমাত্র আল্লাহর । 

১৪. আসমান-যমীন, এতদ্বভয়ের মধ্যকার সবৃকিছুর মালিকানা এবং সকল রহমতের ভাঙার 
একমার আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে । সুতরাং মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়ার স্থান শুধুমার আল্লাহর 
দরবার । 

১৫. অতীতের আল্লাহ বিরোধী সকল শক্তির মতো সবর্যুগের বাতিল শক্তি অবশেষে পরাজিত ও 

| পরুর্দ্ভ হবে । কারণ বাতিল পধুর্দত হওয়ার জন্য এসেছে । 

১৬. আগেকার আঘিয়ারে কেরামকে অহ্বীকারকারী জাতি-গো্ঠী যেমন নিশ্চি হয়ে গেছে, 
তেমনি অত্য দীন ইসলামের অমান্মকারীরাও নিশ্চিহ হয়ে যাবে । 


7) 
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| ৯৬৪৮ ০5ত পারি ডি পট্টি ও ও ৮521 -2০৯০ ৪ রি 


4298522884০ | 
১৫. আর তারা তো একটি বিকট চীৎকার ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করছে না; যার কোনো শ্বাস থহণের | 
অবকাশ থাকবে না১&। ১৬. আর তারা বলে-__হে জামার প্রতিপালক শীঘ্বই দিন 


27506421505) 57851957-505-505এ 
আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য অংশ বিচারের দিনের আগেই১৫। ১৭ আপনি তাতে 
ধৈর্যধারণ করুন, যাকিছু তারা বলে১৬ এবং আমার বান্দাহ দাউদকে ম্মরণ করুন১৭ 


€9%আর ; ৮%::.০তীক্ষা করছে না ; *১৯-তারা তো ; খ-ছাড়া ; 2৮:7০ - 
| বিকট চীৎকার ; %:-/-একটি ; (০-থাকবে না ; ৫]-যার ; ১৮কোনো 39০ - 
শ্বাস গ্রহণের অবকাশ । €১:/আর ; [,0$-তারা বলে ; ৮: 4)-হে আমাদের 
প্রতিপালক ; 0)-2.০-শীঘ্বই দিন ; 44-আমাদেরকে ; 1-4০-(০+০ )-আমাদের, 
প্রাপ্য অংশ ; 7):-আগেই ; ৯:দিনের ; ৯,--%1-বিচারের | 6১৯ -আপনি 
ধৈর্যধারণ করুন ; 4০ তাতে (০-যা কিছু ; /,$:-তারা বলে ; এবং ; "4১ 
স্মরণ করুন ; ০-০-৬+.৮০)-আমার বান্দাহ ; ১$০-দাউদকে ; 

১৪. 'ফাওয়াক' শব্দের একাধিক অর্থ হয়-_ (১) একবাটে দুধ দোহনের পর অন্য বাটে 
দুধ আসার মধ্যবর্তী সময় । (২) সুখ-শান্তি অর্থাৎ ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁক অনবরত 
চলতে থাকবে, এতে কোনো বিরাম-বিরতি থাকবে না।- (কুরতুবী) 

১৫. অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো, তা পরকালের জন্য তুলে | 
রেখো না; বরং তা আমাদেরকে এখনই দিয়ে দাও। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি 
কাফির মুশরিকদের ঠাষ্টা-বিদ্ধুপ। 

১৬. অর্থাৎ এ কাফির মুশরিকরা আপনার সম্পর্কে যেসব কথা বলে, তাতে আপনি 
| ধৈর্যধারণ করুন। এভাবে অতীতের নবী-রাসূলদেরকেও আনল্লাহাদ্রোহী শক্তি কষ্ট | 
দিয়েছিল । তারাও ধৈর্যের সাথেই এসবের মুকাবিলা করেছিল । 

১৭. অর্থাৎ আমাদের বান্দাহ দাউদের ঘটনা স্মরণ করলে তা তোমাদের ধৈর্যধারণ 


করার জন্য সহায়ক হবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, দাউদের কাহিনী | 
| এদের সামনে পেশ করুন, কারণ এ কাহিনীতে এদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ডি 


| রা তের 25 (১১০01০৩১957) হ১খা1 
রিনি ছিলেন) অতান্ত শতিধ্র ; তিনি অবশাই (বকের) আল্লাহ-মুখী ছিলেন। ১৮. নিশ্চই আমি 
রা ও বিল রসের জব ঠা মার 
শট লতা [৩ ভালা নিট, ৩ জি শি তি 5৪5 ও ছি পট 8 ও তত 
29152426659871049:০5 5015859)5 
| ও সকালে । ১৯. আর পাখিরাও সমবেত হতো ; সকলেই ছিল তার অভিমুখী১৯। 
২০. আর আমি তার রাজুকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম 


(৩-০চ্গা১-518 চন এ 055 
হিকমত ও ফায়সালাকারী কথা বলার যোগ্যতা২০। ২১. আর আপনার নিকট কি বিবদমান লোকদের খবর 
পৌছেছে? যখন তারা দেয়াল টপকে ইবাদাতখানায় ঢুকে পড়লো১১। 


এ চি(যিনি ছিলেন) অত্যন্ত শক্তিধর ; £:-(১+2)-তিনি অবশ্যই ছিলেন ;%, 
-আল্লাহমুখী ।0১ (-নিশ্য়ই আমি ; ৮-:-আগত করে দিয়েছিলাম ; 0. 
পর্বতমালাকে ; ?-2-তার সাথে ; ১৯--£তারা তাসবীহ করতো ; 15৮06 - 
(১-৮০/৭)-সন্ধ্যায় ; 553 ; ৩সকালে । €)৮আর ; ০)-পাখিরাও ; | 
| £১:৯০-সমবেত হতো ; /)৫-সকলেই ছিল ; 21-তার ; £1/-অভিমুখী । €97 - 
আর ; (5১-০আমি সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম ; ৫1:-(৮৬৫-)-তার রাজনকে ;7 - 
এবং ; £*ঠ-তীকে দান করেছিলাম ; ? 2 ৯৮)1-হিকমত ; 93 ; 08 - 
|| ফায়সালাকারী ; */৬.)।-কথা বলার যোগ্যতা ।৫4-আর ;:)১-কি; 4৮0৬1 ] 
এ)-আপনার নিকট পৌছেছে ; (-7-খবর ; ;[-শা-বিবদমান লোকদের ; -যখন; 
| 1৮.$-তারা দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লো ; ০7৮-)-ইবাদতখানায়। 
|] ১৮. যাল আইদ' অর্থ “হাতওয়ালা" অর্থাৎ “বিপুল শক্তিধর' ছিলেন। তার দৈহিক শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায় জালুতের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে। তিনি বিপুল রাজনৈতিক ও সামরিক 
শক্তির অধিকারী ছিলেন, যার দ্বারা তিনি আশেপাশের মুশরিক জাতিগুলোকে পরাজিত 
করে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মজবুত 
নৈতিক শক্তির অধিকারী, যার ফলে তিনি বাদশাহ হয়েও দীনহীনভাবে জীবন যাপন 
করতেন। আল্লাহকে অত্যন্ত ভয় করতেন এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলতেন। 
| তার ছিল ইবাদতের শক্তি। ফলে তিনি একদিন পর একদিন সদা-সর্বদা রোযা রাখতেন। 
তিনি অর্ধরাত পর্যস্ত নিদ্রা যেতেন, এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে কাটাতেন। আবার রাতের 
| যষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। শক্রর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করতেন 
| না। নিঃসন্দেহে দাউদ আ. আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন ।-(ইবনে কাসীর) 
[| ১৯. অর্থাৎ তার সাথে ইবাদতে পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ |] 
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১০৫০০ 204৮-55-52 রাহ 
| ২২. টানিসিনি দা ০ | 
| না, আমরা বিবদমান পক্ষ, রা 


এই 6921 প- -৫110915552558280 16 
| অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যয্যতাবে ফায়সালা করে দিন এবং অবিচার করেন না আর আমাদেরকে 
সরস পথ পরিচালিত করন ২৫. নিসা আমার ভাই 
] ক বর তবুও সেবলে__ 
|  “এটাকেও আমার যিম্বায় দিয়ে দাও' এবং সে আমাকে পরাস্ত করে ফেললো . 


| €%-যখন ; [%৮১-তারা পৌছলো ; 42-কাছে ; 29১-দাউদের ; (তখন | 
| তিন্নি ভয় পেলেন ; ;৮৫:-৮তাদের থেকে ; (.10$-তারা বললো ; £5.94 -ভয় 
| পাবেন না; ০১:-$-আমার বিবদমান পক্ষ; বাড়াবাড়ি করেছে; ৮25৯:- 
আমাদের একে ; /০-ওপর ; ,০অপরের ; ৮$-৮০-৫১/+৭ )-অতএব | 
| আপনি ফায়সালা করে দিন ; (?-:-0৮+০)-আমাদের মধ্যে ; 3-৮-৮(0+৯ 
| ১৯)-ন্যাধ্যভাবে ; এবং ; ৮৮০ এ-অবিচার করবেন না ; /-আর; ৮১১।- 
| আমাদেরকে পরিচালিত করুন ; 4০] * -. ০/-সরল-সঠিক পথে । (07 
নিশ্চয়ই ; 0৯-এ; :/-৫%)-আমার ভাই ; 4-তার আছে ; ১৯৯১০,৮০5 | 
-নিরানব্বইটি ; £227দু্ী ; 5আর ; 1এ-আমার আছে ; £2৮-দুষ্বী ;%:-/মাত্র | 
| একটি ;0৮53-তবৃও সে বলে ; ($4%:11-0৬+,৮+,)81)-এটাকেও আমার যিম্মায় 
দিয়ে দাও ; ০-এবং;:%০-+১০)- আমাকে গরান্ত করে ফেললো ;. 

| করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আহ্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে 
| উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ ও পাঠকে আল্লাহ এখানে | 
দাউদ আ.-এর প্রতি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে দাউদ আ.-এর মু*জিযা 
| প্রকাশ পেয়েছে । আর নবীদের মু”জিযা হলো তাঁদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত । 

২০. অর্থাৎ তীর বক্তব্য হতো অত্যন্ত সুস্পষ্ট! শ্রোতা তার কথা শুনে সহজেই তার 
| বক্তব্যের সারকথা বুঝতে পারতো । তিনি তার কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। তার 
| বক্তব্য হতো দ্ধযর্থহীন। জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বাকচাতুর্ষের উচ্চতম যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল।. 
| ২১. এখান থেকেই দাউদ আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে। 
॥ এর আগে তীর উন্নত গুণাবলী বর্ণনা করে বুঝানো হয়েছে যে, যার সাথে এমন একটি | 
8888888579 তিনি কতবড় মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। ৰ 
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ূ 1০5০৩ 1790 02202 ূ 
| কথায়২৪ ৷ ২৪. তিনি (দাউদ) বললেন-__সে তার দু্বীগুলোর সাথে তোমার দুষ্বীটি যুক্ত 
89315539১/4৮:৬-১১8৯ ূ 


| ১০195 ঠ:71০24৫ ০০০89 85051 
॥ অংশীদারদের একে অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি করে থাকে, তারা ছাড়া যারা ঈমান 
| এনেছে ও সৎকাজ করেছে, া 
| রা পরও কা (ভেতর পর আনি ৪৬9 5 
আর এমন লোক খুব কম: দি জরিপ রা রন রা 
ভিনি তীর প্রতিগানকের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং সিজদায় গড়ে গেলেন ও (তীর দিকে) রুজু করলেন২৬। 


২১০৯) এ 3-৫/০৬৮+৭1+৬৪)-কথায় | €৪0-$-তিনি (দাউদ) বললেন, ১3] 
| এ(৮(এ+-৯৪+৭)-নিঃসন্দেহে তোমার প্রতি যুলুম করেছে ; 100৮ 
|1+)-যুক্ত করার দাবি করে ; &--+-৮তোমার দুষ্বীটি ; ৮1-সাথে ; +৯০০০- 
ৰ (৮০১)-তার দুর্বীগুলোর ; 7-আর ; 21-অবশ্যই ; (৮. :৫-অধিকাংশ ; ০... 
+00150-অংশীদারদের; ০--বাড়াবাড়ি করে থাকে ; ১₹৮৫৮৮5- 
] তাদের একে ;)১০ ৪--অন্যের ওপর ; ছাড়া ;2তারা যারা; চি 
হা || +:-করেছে ; ০৮.1:০/-সকজি ; 7-আর 7413 -খুব | 
ৰ ; ৯৮৮এমন লোক ; ১-আর তখনই ; ১৮-বুঝতে পারলেন ; ১%-দাউদ ; | 
ূ 25 (.-যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি ; 72 2:,৮-(১২%০7+০ )-অতপর 
তখনই তিনি ক্ষমা চাইলেন ; *£)-তীর প্রতিপালকের কাছে ; +-এবং ; ”-তিনি 
॥ পড়ে গেলেন ; %/-সিজদায়; +-ও ; ১9-€তার দিকে) রুজু .করলেন। 
|] ২২. ভয় পাওয়ার কারণ হলো, সদর দরজা ব্যবহার না করে দেয়াল টপকে বাদশাহর || 
খাস কামরায় দু'জন লোক ঢুকে পড়া । এটা ছিল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা । 
২৩. অর্থাৎ এ আমার দীনী ভাই বা জাতিভাই । এর ছারা সহোদর ভাই বুঝানো হয়নি। || 
২৪. অর্থাৎ আমার এ ভাই অত্যন্ত প্রতাপশালী ও বিশাল ব্যক্তিতৃসম্পন্ন, তার দাবি | 
উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই । কারণ আমি একজন দরিদ্র মানুষ । তার কথাবার্তায় সে 
আমাকে দাবিয়ে দিয়েছে । এখানে লোকটি এমন কথা বলেনি যে, এ আমার দুর্বীটি | 
জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। 
২৫. এখানে মনে রাখা প্রয়োজন__অভিযোগকারী যখন অভিযুক্ত সঙ্গী ব্যক্তির 


সামনেই তার বিরুদ্ধে দাউদ আ.-এর নিকট অভিযোগ করলো, তখন তিনি এবং | 
| বা সরব খেকে তার বিরুে উাপিত অভিযোগ স্বীকার করে নিল তখনই 
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| ৮:1৮ 56 ৩৩ পা1গিজলা 1 জি তলা 2 ৮। পচ পা) গর পাদপপপ 

ূ [51:101 1১91১ ৬৮৯9০ (3০১ ১0515511095 ] 
২৫. অতপর আমি ক্ষমা রে দিলাম তার সেই ক্রটি; আর অবশাই আমার দিকট রয়েছ তার জন্য টো 

র্াদা এবং শুভ পরিণাম ২৬. (বমবাম বনলাম) হে দাউদ; আমি অবশ্যই আপনাকে বানিয়েছি 
15০ পাত528-1০০6০%ী এ 
পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি, অতএব আপনি মানুষের মাঝে ন্যাষ্যতাবে বিচার ফায়সালা করুন এবং প্রবৃত্তির 
জু বরকে সা জহর ও আনার দারা রে নারে 
(৯ পা গু পা পান্টি এ তা ্লাপাচিণে পাতা &ি পান্তা 
০০০০1০০৮105 ৩5935050101 +91015-02 
আল্লাহর পথ থেকে ; নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে গুমরাহ হয়ে যাবে, তাদের 
জন্য রয়েছে কঠিন আযাব, | 

(76,-0৮,-+০)-অতপর আমি ক্ষমা করে দিলাম ; 20-তার ; 44১ -সেই 

| ক্রটি; ;-আর ; -অবশ্যই ; 4£-তার জন্য রয়েছে ; 9-:৮-আমার নিকট ; :৯171- 
নৈকট্যের মর্যাদা ; ১-এবং ; ১৬াশুভ ২১০-পরিণাম। ৫১১১৮৫১১১৯৬ )-হে 
দাউদ ; (4-আমি অবশ্যই ; 4৮2 £-(4+৬ ৯)-আপনাকে বানিয়েছি ; ££*1$ - 
(আমার) প্রতিনিধি ; ১০১৭ -পৃথিবীতে; ৫-৮৫১১/+০)-অতএব আপনি | 
বিচার-ফায়সালা করুন; [মাঝে ;:০৫।-মানুষের ;:2০.1ন্যাধ্যভাবে; ;এবং; 
৮ 9-অনুসরণ করবেন না ; ৯৫) -প্রবৃত্তির; এ4-০-(৬৯+-)-তাহলে তা | 
আপনাকে গুমরাহ করে দেবে ; ১-০-থেকে ; ০পথ) 4-আল্লাহর ; $1-নিশ্চয় ; 

ৃ ১54-যারা  ১৮:০-ুমরাহ হয়ে যাবে; ১৮থেকে ; পথ; এ আল্লাহর; 
4-তাদের জন্য রয়েছে ; -১0-০-আযাৰ ;-4১:-কঠিন:; 


দাউদ আ. নিশ্চিত হয়ে রায় ঘোষণা করে বললেন যে, সে বাদীর দুশ্বীটি তাকে দিয়ে 
দেয়ার দাবি করে বাদীর উপর যুলুম করেছে। 

২৬. অন্তর আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও নবী করীম 
স. থেকে যেহেতু এখানে সিজদা করার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই আমাদের এখানে 
সিজদা করা কর্তব্য ও অধিকাংশ মুফাস্সির ও ইমামগণের মতামত এরূপই। 

২৭. হযরত দাউদ আ.-এর যে ক্রটি হয়েছিল, তা তার সামনে উত্থাপিত মোকদ্দমার 
সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাই এমনই একটি ঘটনার মোকদ্দমা তার 
সামনে উপস্থিত করে তাকে পরোক্ষভাবে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন । কিন্তু তার ক্রুটিটি 

| ছিল নবুওয়াতের শানের খেলাপ। নবীদের জন্য সামান্যতম ক্রটিও অনাকাজ্কষিত, 
॥ তাই আল্লাহ তাআলা আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন । আল্লাহ তা“আলার | 
85588555681518658158885588575817885578655888884- [| 
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০-5919-0 
কেননা তারা হিসাব নিকাশের দিনকে ভূলে গিয়েছে।২৮ 
(০-কেননা ; (৮*-তারা ভুলে গিয়েছে ; £৮-দিনকে ; *,০.৮1-হিসাব নিকাশের; 
পড়লেন। আল্লাহর কাছে তাওবা করলেন, ফলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে 
তার মর্যাদা আগের মতই সমুন্নত রাখলেন। 

২৮, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আ.-এর তাওবা কবুল করে নিয়ে তার মর্যাদা 
বাড়িয়ে দেয়ার সংবাদ দেয়ার সাথে সাথে এ আয়াতে সতর্কবাণীও শুনিয়ে দিয়েছেন। 
যে কাজের জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে সে কাজটি একজন সাধারণ লোকের জন্য 
বৈধ হলেও একজন নবীর শানে শোভনীয় হতে পারে না। 

কুরআন মাজীদ দু'টো উদ্দেশ্যে ঘটনাটি সম্পর্কে ইংগীত করেছেন। বিস্তারিত ঘটনা 
কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি। ঘটনাটি মূলত মাত্র এতটুকুই ছিল যে, হযরত দাউদ 
আ. তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে একজনকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য 
ছেড়ে দাও এবং গুরুত্ব সহকারে এ দাবি করেন । কুরআন মাজীদে এটা বলা হয়নি যে, 
তার এ দাবির কারণে লোকটি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল এবং হযরত দাউদ আ. তাকে 
বিয়ে করে নেন, আর তারই গর্ভে হযরত সুলায়মান আ.-এর জন্ম হয়। আল্লাহ 
তা*আলা কুরআন মাজীদে ঘটনার যতটুকু আমাদের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুই আমাদেরকে 
জানিয়েছেন এবং এর ওপরই আমাদের ঈমান রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নবীর ক্রটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দান থেকে বিরত থেকেছেন। সুতরাং | 
আমাদেরও অনর্থক তার পেছনে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ জন্যই পূর্ববর্তী 
মনীষীগণ বলেছেন-_*[]1 441 ৩ (41 “অর্থাৎ তোমরা সে বিষয়কে অস্পষ্ট থাকতে | 
দাও যা আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন।” বলাবাহুল্য, এখানে সে বিষয়সমূহকে অস্পষ্ট 
রাখতে বলা হয়েছে, যেসব বিষয়ের সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল-হারামের কোনো 

| সম্পর্ক নেই। আর যেসব বিষয় আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং যেসব 
বিষয়ের ওপর আমাদের ঈমান ও আমল নির্ভরশীল, সেসব বিষয়ের অস্পষ্টতা স্বয়ং 
রাসূলে করীম স. নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন। 


যে দু'টো উদ্দেশ্যে আল্লাহ দাউদ আ.-এর ঘটনার উন্মেখ ঘটিয়েছেন, তা হলো- . 
এক ঃ$ রাসূলুল্লাহ স.-কে সবর তথা ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া । এ উদ্দেশ্যে তাকে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে__“এরা আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে, সে ব্যাপারে 
| ধৈর্যধারণ করুন এবং আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করুন। | 
দুই £ কাফিরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা সব ধরনের হিসাব-নিকাশের 
আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াতে বিভিন্ন বাড়াবাড়িতে লিপ্ত রয়েছো, তবে স্মরণ 
| রেখো, যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে তোমরা এসব করছো, তিনি হিসাব- 
| নিকাশ না নিয়ে কাউকে রেহাই দেন না, এমনকি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পয়গাম্বার দাউদ || 
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| রাসূলুল্লাহ স.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি দাউদের কথা এদের সামনে পেশ করুন, | 
॥ যিনি ছিলেন নানাবিধ গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কিন্তু তার জন্য অশোভনীয় 
সামান্যতম ত্রুটির জন্যও তাঁকে আল্লাহর দরবারে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। 


১. কিয়ামত তথা মহাথলয় যখন আসবে, তখন কাউকে আর কোনো অবকাশ দেয়া হবে না। 
সুহতেরর মধোই সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হবে । | 
২. কাফিরদের মতো মুসলমান নামধারী কিছু লোকও আমাদের সমাজে আছে যারা আল্লাহ, 
রাসূল ও আখেরাতের আযাব ও পুরকার__ এসব নিয়ে ঠাটা-যন্করা করে । এসব লোকের মুসলমানিত | 

কতটুকু সঠিক তা একমার আল্লাহ-ই জানেন । 
| ৩. আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত সম্পকে যাদের জ্ঞান নেই, তারা অবশ্ই মৃর্খ। মৃখর্দের আচরণে 
॥ এবং বিদ্ধপাত্িক কথায় দুঃখবোধ' না করে সবর অবলঙ্ন করতে হবে । 

8. কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের দুঃখজনক আচরণে অতীতের নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী 
নেকৃকার মব'মিনদের পথ-পদ়্াতি অনুসরণ করতে হবে । ৰ 

৫. হযরত দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর তয় নবী এবং একজন শিধির বাদশাহ । তাঁর সামান্যতম 
কোটির জন্যও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন । সুতরাং আল্লাহর পাকড়াও থেকে 
কেউ-ই রেহাই পাবে না । 

৬. হযরত দাউদ আ.-কে আল্লাহ তা'আলা অনেক ম্ব'্জিযা দিয়েছিলেন । তিনি যখন আল্লাহর 
যিকর করতেন, তাঁর সাথে পাহাড়-পবর্ত, পক্ষীকৃল ও মাছেরা যিকর করতো । তাঁর -হাতে লোহা 
মোমের মত গলে যেতো, ফলে তিনি লোহা দিয়ে বিডির ধরনের হাতিয়ার তৈরী করতে পারতেন । 
| তিনি ছিলেন অতুলনীয় হিকমত ও অসাধারণ বাগ্ীতার অধিকারী । 

৭. আল্লাহ তাঁর প্রিয় পয়গাহ্ছরের ব্যাজিত্ের পক্ষে অশোভনীয় সামান্য ক্রাটিকে অত্যভ শালীন 
রূপক ঘটনার সতকা করে দিয়ে সংশোধন করে দিয়েছেন । নবী-রাসূলদেরকে কোনো মানবিক 
দুর্লিতার ওপর কায়েম রাখেনানি ; বরং সরাসারি ওহীর মাধ্যমে বা কোনো ইশারা-ইংগীতের | 
মাধ্যমে সংশোধন করে দিয়েছেন । 

৮. স'মিনদের বৈশিষ্টটও এটাই হওয়া উচিত যে, তাদের নিজেদের কোনো ভুল যদি তাদের | 
গোচরে আসে তখনই তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ॥ 

৯. আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা অবশাই করুল করে নেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন । | 
১০. মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে তাঁর খেলাফত বা এতিনিধিতের দায়িতু পালন করার জন্যই সৃটি 
| করেছেন। আর এ দায়িতৃ যথাযথ পালনের মাধ্যমেই তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য 
অজর্নি করতে পারে । ইবাদত-আনুগত্যের বিভিন্ন বিধান মানুষের ওপর জারী করা হয়েছে 
তাদেরকে খেলাফত বা এতিনিধিতের যোগ্যতাসম্পর করে গড়ে তোলার জন্য ॥ 
১১. খেলাফতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে অথবা দায়িত্বের অপব্যবহার করলে শুধুমার | 
| জন্য ইবাদত ছারা আল্লাহর স্ু্টি অজর্পি করা স্ব হবে না এবং তা হবে ওমরাহীর নামার । আর. 

] গুমরাহীর পরিণাম হলো জাহারাম । 
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| ২৭. আর আমি আসমান ও যমীন এবং যাকিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে, কোনোটাই 
ৰ অনর্থক সৃষ্টি করিনি২৯ ; এতো তাদের ধারণা যারা কুফরী করেছে ; 
| টি পা ভি টিপা] তা টি পাতি পানি ৬ কিিপার্পা তা & গু দপ্তর 
[8599 1০5010--016ি)915520810 
সুতরাং যারা কুফরী করেছে, এজি ইল 
ূ করে দেবো তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং করেছে 
€9/আর ; ৮815 (--আমি সৃষ্টি করিনি ; :৮০এআসমান 3 ও ১০০ এী- 
(যমীন ; এবং ; যা কিছু আছে ; (-4:-4(৮-১+০)-এতদুভয়ের মধ্যে 
9.অনর্থক ; 41১-এতো ; %-ধারণা ; 2*50তাদের যারা ; ১5৫ -কুফরী 
| করেছে; ০৮) -সুতরাং দুর্ভোগ ; :310.তাদের জন্য যারা ; (৮4 - | 
কুফরী করেছে ; ১৮ জাহান্নামের | ৫৯ 4.৮: 7-আমি কি করে দেবো ; | 
2+-41-তাদেরকে যারা ; (৯:1-ঈমান এনেছে ; 7-এবং ;1৯2-করেছে ; 

২৯. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে তোমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু 
আমি সৃষ্টি করেছি, কোনো বেহুদা ও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করিনি। এসব কিছু শুধুমাত্র 
খেয়ালের বশে, খেলাচ্ছলে, কোনো উদ্দেশ্যহীন, এর মধ্যে কোনো ন্যায়-ইনসাফ নেই, 
ভাল-মন্দ কোনো কাজের ফলাফল কিছুই দেখা যাবে না-_এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। 


মানুষকে এখানে একেবারে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের 
কোনো শাসক নেই এবং তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না, এমনও 
নয়। বরং তাদেরকে সৎকর্মের জন্য পুরক্কার এবং অসৎ কাজের জন্য তাদেরকে শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা মনে করে যে, এখানে ভালো 
বা মন্দ কাজের কোনো প্রতিদান কেউ পাবে না ; সৎকর্মশীল ও দুফৃতকারী উভয়ই মৃত্যুর 
পরে মাটি হয়ে যাবে । তাদের মতে দুনিয়া একটি খেলাঘর, সৃষ্টিকর্তা খেলোয়াড় । তিনি 
| খেলার ছলে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, এটা তার অর্থহীন কাজ। আল্লাহ তা“আলা কুরআন | 
মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের এ ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। সূরা আল মু*মিনূন- 
এর ১১৫ আয়াতে বলা হয়েছে__-“তোমরা কি-মনে করেছো, আমি তোমাদেরকে 
55555 88858758551878578554 | 
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9057-8002081৬4১6০511 
সৎকাজ- যমীনে মি সৃষ্টিকারীদের মতো ? মুসত্তাকীদেরকে কি আমি 


পপ চপ 1475 0৬ ভ পা ৮৫০1১০৩৫ ্ ॥ 
সপ্ীযগ 96 29 08050:41 253০ 
২৯. ভূ যা (হে নবী) আগনার গ্রতি আমি নাধিল করেছি, যাতে তারা তার 
আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং ড্রানী ও চিন্তাশীলগণ (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। 
০০৮41-সৎকাজ ; ০০১-০৬-(০-৮৮৭/+০)-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো 7 
০৮০খু। ৮-যমীনে ; ১০ শআমি কি করে দেবো ; ; ০১৪:৯-মুত্তাকীদেরকে ; 
)৮৯)৩-৫০৯১+৪)-দুকৃতকারীদের মতো । €৯ 4:-এটা একটা কিতাব ; 
2৮ -(৮45)-যা €হে নবী!) আমি নাধিল করেছি; 41-04+৬ )-আপনার 
,/৮-৮ বরকতময় ; (4 4.1-যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে ; £:£1-তার 
আয়াত সম্পর্কে ; ;-এবং ; 743০4-উপদেশ গ্রহণ করে (তা থেকে); ০0৭15) 
চিন্তাশীলগণ | ূ 


সূরা আদ দুখান-এর ৩৮ থেকে ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর আমি আসমান- 

যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি 
এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। 
নিশ্যয়ই তাদের সবার জন্য ফায়সালার দিন নির্ধারিত রয়েছে।” 


৩০. অর্থাৎ সৎকর্মশীল ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী উভয়ে সমান হয়ে যাবে-_-এমন কখনো 
হবে না, হতে পারে না। এটা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি উভয় দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য । 
বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে পৃথিবীতে কাফিররা মুমিনদের 
চেয়ে বস্তুগত সুখ-শান্তি বেশী ভোগ করতে পারে। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না 
তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আখেরাত যদি না থাকে, আল্লাহর কাছে কোনো জবাবদিহি 
করতে না হয় এবং মানুষের কাজের পুরস্কার বা শান্তি দেয়া না হয়, তাহলে আল্লাহর 
জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ইনসাফ অস্তিতৃহীন হয়ে পড়ে । আর বিশ্ব-জগতের পুরো ব্যবস্থাটাই 
একটি অরাজক ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে সৎকাজের 
উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং অসৎ কাজ প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তির অস্তিত্ব থাকে 
না। নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা-কর্তৃতৃ্‌ যদি এমন অরাজক ব্যবস্থা হয় 
তাহলে এ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে নিজে সতজীবন যাপন করে এবং মানব 
সমাজকে সংস্কার সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত বোকা । আর যে 
ব্যক্তি অবৈধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সব ধরনের বাড়াবাড়ি করে অন্যায়-অ্ব্পরাধ করে 
বেড়ায় এবং অশালীন কার্যকলাপের মাধ্যমে আনন্দ-উপভোগ করে, সে-ই বুদ্ধিমান 
| হিসেবে পরিগণিত হয়। এমন ধারণা সঠিক হতে পারে না। | 
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ূ (8052258ি 405০1702ি 29 /055255 
৩০. আর আমি দাউনকে দান করণা সুলায়মান ২ (নিলেন) উস বাহ নি তিনি ছল 
আল্লাহ অভিমুখী ১. যখন ম্ধায়গেশ করা হলো তর সামনে 


8 পা তাতী ৬৫০ ৪১৬৬০ ভ০১ ০2 লপাছি পর পা পাপী ও ০০৩৮৯ ০1 
এ১)992)58৩2251০--৮০810682-3০1 | 
দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়াগুলোৎ্.__৩২. তখন তিনি বললেন____ “আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণের কারণে 

 সম্পদ-দ্বীতিকে* গছন্দ করে নিয়েছি ; এমনকি যখন সেুলো আড়ালে চলে গেলো 
বর ও পল 60পাতা শ ৪ ৫9947 
১595419240৮ 26566১8৮ত৪ 
পর্দার ; ৩৩. তখন তিনি বললেন, ওপুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনৌ, তারগর তিনি হাত বুলাতে শুরু 
করলেন সেগুলোর ঘাড়ে ও পায়ের গোছায়*ং। ৩৪. আর নিঃসন্দেহে 


€9/-আর ; (-১/-আমি দান করলাম ; 29-দাউদকে ; ০-১*-সুলায়মান ;-৯০- 
(তিনি ছিলেন) উত্তম ; ++ 2)1-বান্দাহ ;% 9-নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ; €,-আল্লাহ্‌- 
অভিমুখী ।€) %-যখন ; ৮%৮পেশ করা হলো ; «] 2তীর সামনে ;1+৩- 
(১০+০+০ট-সন্ধ্যায় ;:-৮০-ঘোড়াগুলো ; ১প্রএাদ্রুত গতিসম্পনন163৮55 


-(.+-)-তখন তিনি বললেন ; :%/৮আমি তো; ০সা- পছন্দ করে নিয়েছি; ৮» 
»50-0৮৯+0৯)-সম্পদত্রীতি ;১০-কারণে ; ০৮ন্মরণের ; -আমার 
প্রতিপালকের ; ৮-৮-এমনকি যখন ; ০১০--সেগুলো আড়ালে চলে গেলো ; 
৩/০:০০]-(০০৯৮০৯)-পর্দার । €94১১/-ওগুলোকে ফিরিয়ে আনো ; “এ -আমার 
কাছে; :১%1.$-তখন তিনি শুরু করলেন ; (১...০-হাত বুলাতে ; 34৮0 
৯.)-সেগুলোর পায়ের গোছায় ; 7-ও ;35%1-ঘাড়ে ।6৪97-আর ; :£-নিঃসন্দেহে ; 

৩১. অর্থাৎ এ কিতাবটি এমন একটি কিতাব, যার আলোকে মানুষ নিজেদের জীবন 
গড়ে তুললে তাদের কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এতে রয়েছে মানুষের উভয় 
জাহানের কল্যাণ-ই কল্যাণ ; কোনো প্রকার ক্ষতি এতে নেই। 

৩২. কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলোতেও হযরত সুলায়মান আ. সম্পর্কে | 
আলোচনা করা হয়েছে-_সৃূরা আল বাকারা ১০২ আয়াত ; সুরা আন-নিসা ১৬৩ 
আয়াত ; সূরা আল আন'আম ৮৪ আয়াত ; সূরা আল-আদ্বিয়া ১৯ আয়াত ; সূরা 
আন-নামল ১৬ আয়াত ও ৩৩ আয়াত ; ; সূরা সাবা ১২ আয়াত এবং সূরা সা'দ ২৯- 
৪০ আয়াত। 


ৰ উঠ দি ড়া লিনা ডিন অভি নে দা] 
থাকে, কোনো প্রকার লাফালাফি করে না এবং প্রয়োজনে অত্যন্ত দ্রঘতবেগে দৌড়ায়। 
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ন্তরান্রং ৬ পা তা পা বা ০. পাতা ভিডি 1৩. পাপা ও ডে টব 
1815541-89-0115-57-4-চি ০20 | 
আমি পরীক্ষা করেছিলাম সুলায়মানকে এবং তার সিংহাসনের ওপর আমি রেখে দিয়েছিনাম একটি দেহকে ; 
অতপর তিনি আল্লাহমুধী হলেন। ৩৬৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ক্ষমা করে দিন 


না 
শি 












০9৮ পা নিপা চি নে পাকি পা 8 পাকি ত 00 ৯০ ০ ৮ পাল ] 
(০০০৪111195244-58৫-4-25 || 
এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে | 
না; নিশ্যয়ই আপনি-_-আপনিই পরম দাতাশ৬। 
| (০৫ -আমি পরীক্ষা করেছিলাম ; “-*:1,সুলায়মানকে ; এবং ; 155)1-আমি 
রেখে দিয়েছিলাম ; %-০-ওপর; +-.৮/-৫++৮)-তার সিংহাসনের; ০. || 
একটি দেহকে ; *-অতপর; এ,.-তিনি আল্লাহমুখী হলেন ।€9).-তিনি বললেন; 
/)-হে আমার প্রতিপালক ; :৮৮21-আমাকে ক্ষমা করে দিন ; /-এবং; ৬-»-দান 
করুন ; *-আমাকে ; $1-এমন রাজ্য যা ; '»৯:::৩-শোভনীয় হবে না ;,৯% - 
আর কারো জন্য ; "৮ +১-আমার পরে ; 4-(4+1-নিশ্চয়ই আপনি ; $1- 
আপনিই ; €,৬১।-পরম দাতা । পু 
৩৪. “খাইর' শব্দের অর্থ এখানে “বিপুল সম্পদ' তবে পরোক্ষভাবে ঘোড়াকে বুঝানো 
হয়েছে। হযরত সুলায়মান আ. ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত 
করে রেখেছিলেন, তাই এগুলোকে “খাইর' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 

৩৫. অর্থাৎ হযরত সুলায়মান আ.-এর সামনে জিহাদের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াগুলো | 
যখন পেশ করা হলো, তখন তিনি সেগুলো দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । তিনি বললেন, 
এ ঘোড়াগুলোর প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের আকর্ষণ তা পার্থিব মহববতের কারণে নয় ; | 
বরং আমার প্রতিপালকের স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো আল্লাহর পথে জিহাদের 
উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছে। জিহাদ আল্লাহ তা“আলার এক অন্যতম প্রধান ইবাদত । 
ইতিমধ্যে ঘোড়াগুলো তার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো । তিনি আদেশ দিলেন যে, 
| ঘোড়াগুলোকে আমার সামনে হাজির করো। সে অনুসারে সেগুলোকে আবার তার সামনে | 
| হাজির করা হলে, তিনি ঘোড়াগুলোর ঘাড়ে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। ৃ 
হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী ও ইমাম আল রাষী উক্ত আয়াতের এ তাফসীর-ই করেছেন। 
কেননা এ তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না। 

৩৬. এখানে প্রথমে দাউদ আ. এবং তার পুত্র সুলায়মান আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করে 
যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো-_মহান আল্লাহ তা'আলা তার 
প্রিয় বান্দাহ নবী-রাসূলগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি ধরে-ও তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। | 
| তবে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পরীক্ষা বুঝতে পেরে নিজেদের ভুল-ক্রটির জন্য তাওবা ||] 
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ষ্ ডা র& 8 পাপা ৬ পর্ন জপ শী 
| ৩৬. সেবন বাসে ভর রে দিন, দিবা ৃ 

বয়ে যেতো”। ৩৭, 2 ূ 
[০46001৬5১65 555219৮8280 
ফোরা ছিল) প্রত্যেকে ইমারত নির্মাণকারী ও ডুবুরী। ৩৮. আর অন্য অনেকে ছিল জিঞ্জীরে 
_ আবদ্ধ-৮। ৩৯. এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব আপনি (কাউকে) দান করেন 


€9৮-:-৫১৮৯-৮০)-তখন আমি অনুগত করে দিলাম ; *-তার ? (5 - 
বাতাসকে ; :5৮০-যা বয়ে যেতো ; +,৮-৫+১/+*)-তীর নির্দেশে ; 2৮ মৃদু 
গতিতে ; ৬ দিকে ; ০২-তিনি চাইতেন। €)/-আর ; তেন - | 
(অনুগত করে দিলাম) শয়তানদেরকেও ; 4)4-(যারা ছিল) প্রত্যেকে ;:04-ইমারত 
নির্মাণকারী ; 4-ও ১ ,১০৮-ডুবুরী | 6৯%আর ; ০১৮%1অন্য, অনেকে ছিল ; 
৮১১: +5০আবদ্ধ ; ১৬০ ০-জিপ্তীরে ।6১12-এগুলো ; (93৮০-০+9৬০ ). 
| আমার অনুগ্হ ; :৮:১-0১-1+)-অতএব আপনি (কাউকে) দান করেন ; 


| করেছেন এবং আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দাউদ আ. সম্পর্কে 
| ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সুলায়মান আ. সম্পর্কে আলোচনা করা | 
হয়েছে যে, তাকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল৷ তাকে তার বাদশাহী থেকে সরিয়ে 
দেয়া হয়েছিল এবং তার সিংহাসনে অন্য একজনকে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে সাথে 
সাথেই তিনি সজাগ হয়ে যান এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন 
| এবং যে কথার জন্য তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে, তা থেকে তিনি ফিরে 
| আসেন। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নবীরাও বাচতে পারেননি । তবে তারা তলের | 
| ওপর টিকে থাকেননি, বরং যখনই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন তখনই বিনীতভাবে 
আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন। সুতরাং মু'মিন বান্দাহদেরও কর্তব্য 
নিজেদের অপরাধের জন্য তাওবা করা এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া । 

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সুলায়মান আ.-কে কি পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল £ এ প্রশ্নের জবাবে 
.মুফাস্সিরীনে কেরাম যে জবাব দিয়েছেন এসব জবাবে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। তার 
আসনের ওপর একটি দেহ রেখে দেয়ার অর্থ নিয়েও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি 
হয়েছে। আসলে কুরআন মাজীদের এ স্থানটি তার জটিল স্থানগুলোর একটি । এ জটিল 
স্থানগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি না করে এগুলোর অর্থ আল্লাহর ওপর 
ছেড়ে দেয়া উচিত। কারণ এগুলোর অর্থ জানার ওপর ঈমান নির্ভরশীল নয়। 


৩৭. অর্থাৎ সুলায়মান আ.-এর জন্য আল্লাহ তা“আলা বাতাসকে তার হুকুমের অনুগত 
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০১০৪/০০-5945655415 5 9১১০9 
অথবা (কাউকে দান করা থেকে) বিরত থাকেন- _বিনা হিসেবে ৪০. আর নিশ্চয়ই 
আমার কাছে রয়েছে তার জন্য নিশ্চিত নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম 1৪০ 


'-অথবা ; এ-.-শ-(কাউকে দান করা থেকে) বিরত থাকেন ; »+*:-বিনা 
'৮/াহিসাবে। €9 /আর ; )-নিশ্চয়ই ;%-তার জন্য ; 9: ০-আমার কাছে 
রয়েছে ; ৯৮/)-নিশ্চিত নৈকট্যের মর্যাদা ; 7-ও ) ০:-০শুভ )০১৩পরিণাম। 
৩৮.অর্থাৎ এমনসব জ্বিন শয়তান যারা বিভিন্ন দুষ্কর্ম করতো । এসব জ্িনকে জিঞ্জীরের 
মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছিল। এর দ্বারা এটা মনে করা সঠিক নয় যে, তাদেরকে 
| লোহার তৈরী দৃশ্যমান জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বরং এর দ্বারা এটা বুঝে 
নেয়াই সঠিক যে, তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দী করা হয়েছিল, যার ফলে তারা দুষ্র্ম 
করার এবং পালাবার সুযোগ পেতো না। 

৩৯. অর্থাৎ আমার এসব অনুগ্রহ থেকে আপনি কাউকে কিছু দিতেও পারেন বা 
কাউকে কিছু না দিয়ে সব নিজেই ভোগ করতে. পারেন। কাউকে দেয়া বা না দেয়ায় 
এজন্য আপনাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। এখানে “অনুগ্হ' দ্বারা বাতাসের 


ও জ্নদের ওপর এবং সৃষ্টিজগতের অন্যসব প্রাণীর ভাষা বুঝার তার ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে 
বুঝানো হয়েছে।, 

এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ হতে পারে__শয়তানদেরকে সম্পূর্ণ আপনার অধীনস্ত 
করে দেয়া হলো ; এদের মধ্যে যাকে চান আপনি মুক্তি দিতে পারেন এবং যাকে চান 
আটকে রাখতে পারেন, এজন্য আপনাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। 


৪০. অর্থাৎ দাউদ. ও সুলায়মান আ. যেমন সামান্য ক্রুটি হওয়ার পর আল্লাহর নিকট 
তাওবা-ইসতিগফার করেন এবং আল্লাহর নিকট উভয় জাহানের ক্ষমা ও উন্নত মর্যাদা 
লাভ করেন, তেমনি আল্লাহর যে কোনো মু'মিন বান্দাহর কোনো অপরাধ হয়ে গেলে 
এবং অপরাধ সম্পর্কে অবগতি আসলে সাথে সাথেই তাওবা ইসতিগফার করে নেয়া 
কর্তব্য । তাহলে তারাও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও যথাযথ মর্যাদা লাভ করবে । কেননা 
আল্লাহর কাছে বান্দাহর অহংকার যতবেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়, তার দীনতা ও. 
বিনয় তত বেশী প্রিয়। 


৩য় কুকৃ' (২৯-৪০ আর়াত)-এর শিক্ষা 
১. আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যকার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সবকিছুই একটি 
সৃষ্ট পরিকল্পনার ভিভিতে একটি সুনিদিট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন । সুতরাং এসব কিছুকে 
| আল্লাহর খেয়ালী লীলাখেলা মনে করা যাবে না। এরূপ মনে করা কুফরী । 
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করে, তারা কুফরী করে-_.এরপ কাঞ্চিদের জন্য জাহারাম তৈরী করা আছে। 

৩. সত্ক্ম্শীল মু'মিন এবং দুনিয়াতে বিপধর়্ সৃষ্টিকারী কাফিরদের মহার্দা আল্লাহর নিকট কখনো 
সমান হতে পারে না । সৎকর্ম্শীল মু'মিন অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য ও শুভ এতিদান লাভ করবে । 

৪. যারা আল্লাহর ভয় যনে রেখে জীবন পরিচালনা করে এবং যারা আল্লাহর ক্ষমতা-কতৃত্তি সম্পর্কে 
অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ থেকে বে-পরওয়া জীবন যাপন করে_-এ উভয় দলের পরিণাম কখনো 
এক হবে না। 

৫. কুরআন মাজীদ রাসূলের এতি নাধিলকৃত এক বরকতময় আল্লাহর কিতাব । এটা অনুসরণের 
মধ্যেই মানৰ জাতির উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত । 

৬. কুরআন অধ্যয়ন তথা বুঝে বুঝে পড়া এবং কুরআন নিয়ে চিভা-গবেষণা করে তা থেকে 
উপদেশ এহণ করার জন্যই কুরআন নাধিল করা হয়েছে । এটাই কুরআন নাধিলের মূল উদ্দেশা । 

৭. কুরআনকে তার লাধিলের মূল উদ্দেশ্যের বাইরে মুল উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কুরআন-কে অবমূল্যায়ন বা অবমাননার শামিল । 

৮. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধিয় বান্দাহ নবী-রাসূলদের সামান্া ক্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁদেরকে 
পরীক্ষায় ফেলেছেন । সৃতরাং সাধারণ মুমিনদের পরীক্ষা না নিয়ে তাদেরকে এমনি-ই জারাত দিয়ে 
দেবেন- এমনটি মনে করার কোনো সুযোগ নেই । 

৯. ধন-সম্পদ আল্লাহর দান । আর সম্পদের এতি আকর্ণ মানুষের স্বাভাবিক একাতি । তবে এ 
আকষর্ণ এজন্য হওয়া উচিত যে, এ সম্পদ দারা আল্লাহর দীন ও তার বান্দাহদের কল্যাণে ব্যয় 
করার সুযোগ সৃতি হয়। 

১০. মুমিনদের কারো ঘারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলে, চেতনা আসার সাথে সাথে আল্লাহর 
দরবারে তাওবা করে ক্ষমা ধার্থনা করতে হবে । এটাই নবীদের শিক্ষা । 

১১, হযরত সুলায়মান আ.-কে আল্লাহ তা'আলা যে রাজত্ব ও ক্ষমতা-াতিপতি দিয়েছেন, এমন 
রাজতু ও এতিপতি তাঁর আগেও কাউকে দেননি, আর কিয়ামত প্যর্ত অন্য কেউ এমন ক্ষমতা- 
এতিপাতির মালিক হওয়ার সঙ্ভাবনা নেই । 

১২. আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান, সৎকর্ম এবং অপরাধের জন্য খাঁটি মনে তাওবা ও ক্ষমা 
পা্নাকারী মু'খিনদের জন্যই অবশেষে আল্লাহর নৈকট্য ও উত্তম এতিদান । 


রি 
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পা 2 ৯৩ 6৯0, পা পা নআপরনিডিত 
ক্যোরেরেরমা রিতা 3 €20৩2 553)59 
৪১. আর স্মরণ করুন! আমার বান্দাহ আইয়ুব-কে৭১-; যখন তিনি তর প্রতিপালককে ূ 
ডেকে বলেছিলেন, আমাকে নিশ্চিত শয়তান দুঃখে ও যন্ত্রণায় ফেলেছে৪২। 

নিস তিতা পা জাপানি তুর পলো পা পর ০০ (পি 0 ৩ 
[99 এ 4259595595041408)9ি 
৪২. (আমি আদেশ দিলাম) আগনার গা দিয়ে (যমীনে) তারি 

সুশীতন ও সূগেয় গাণীয়*। ৪৩. আর আমি তকে দান করলাম তীর গরিবারবর্ণ এবং ভাদের সাথে তাদের মতো আরও 

(9১আর ;*%)-স্মরণ কর্ন ;1..-০-€০+-০)-আমার বান্দাহ ; /১-আইয়ুবকে; 
-যখন ; ৬১০ -তিনি ডেকে বলেছিলেন ; ££,-(১+১)-তীর প্রতিপালককে ; +১- 
নিশ্চিত ; ৮:--৫৮+৮+)-আমাকে ফেলেছে ; ১৮-১:-শয়তান ; ৮০: 
দুঃখে; 9-ও ; ২০০০াযন্ত্রণায়। €১:১০-4-আমি. আদেশ দিলাম) আঘাত করুন 
(যমীনে) ; 4৮, + (৬+১২১)-আপনার পা দিয়ে; 2-৯আঘাতের সাথে 
উৎসারিত ফোয়ারার) এ (পানি) হলো; 4:2৮ গোসলের ;)0-সুশীতল ; 5-ও ; 
14 £-সুপেয় পানীয় ।€9;-আর ; ৫-:৮)-আমি দান করলাম ; ?1-তাকে ; 4৮ 
(৮এ৯)-তার পরিবারবর্গ ; এবং; 41৮ ২৮(-৮)-তাদের মতো আরও ; 
৮+*৮৫৮৮)-তাদের সাথে; 

৪১. হযরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইতোপূর্বে তিন জায়গায় আলোচনা 
করা হয়েছে। সূরা আন নিসার ১৬৩ নং আয়াত, সূরা আল আনআমের ৮৪ আয়াত ও 
সূরা আল আহ্বিয়ার ৮৩ থেকে ৮৪ আয়াতে এবং তৎসংশ্রিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য ৷ 

৪২. “শয়তান দুঃখে ও যন্ত্রণায় ফেলে দিয়েছে'-এর অর্থ এটা নয় যে, শয়তান তাকে 
রোগাক্রান্ত করে দিয়েছে আর সেজন্যই তার সব দুঃখ-যন্ত্রণা। বরং এর অর্থ হলো-_ 
ধন-সম্পদ ধ্বংস হওয়া, আপনজনদের দূরে সরে যাওয়া এবং রোগের প্রচণ্ডততার যে | 
| যন্ত্রণা, তার চেয়ে অধিক যন্ত্রণা দিচ্ছে শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে । শয়তান তাকে 
তার প্রতিপালকের থেকে নিরাশ করতে চায় এবং তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ 
হতে প্ররোচনা দেয়। শয়তান তীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চায় । অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 
| আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য । কারণ শয়তানকে কেবল প্ররোচনা 
দেয়ার র ক্ষমতা-ই দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বান্দাহদেরকে রোগ-শোক দিয়ে আল্লাহর 





কিছ পি তা টিটি এ নিপা ি রি 18 প ০৬ পিতা 0 
29-2১৯58১5৪৮০৩42/55558-51 
| আমার পক্ষ থেকে রহমতন্বরূপ এবং জ্ঞানবানদের জন্য উপদেশ স্বরূপণ। 88. (আমি তীকে বললাম) আর 
এক মুঠ কঞ্চি আপনার হাতে ধরুন তারপর তা দ্বারা আঘাত করুন, এবং 
পি | চি৩ট5 ০৫৪৩ শটিনিপছি। পতি বাটি | ৩টি 
2১৮1055 /9৪-31410-1-4/1-45581- 
কসম ভঙ্গ করবেন না, আমি অবশ্যই তকে ধৈর্যশীল পেয়েছি, কত উত্তম বান্দাহ (ছিলেন তিনি); তিনি ছিলেন 
| নিশ্চিত আল্লাহ অভিমুখী 8৫. আর ্বরণ করুন! আমার বানদাহ ইবরাহীম 
| 2১১৮)রহমতস্বরূপ ; (:০-আমার পক্ষ থেকে ; /-এবং ; ৮$১-উপদেশ স্বরূপ ; 
| ০০০৭ /১%৮৮%+৭০৮:১+৭)-জ্ঞানবানদের জন্য । €৪৯:+(আমি তাকে | 
বললাম) আর ; *-ধরুন ; এ--+-(4+-৮+৮)-আপনার হাতে ; (:%০এক মুঠ 
কঞ্চি ; ৬৮০৮৪ -(-/:/+-))-তারপর আমাত করুন ; +“+তা দ্বারা , ১এবং ; 
| ১-এ-কসম ভঙ্গ করবেন না; -আমি অবশ্যই ; ১৮তীকে পেয়েছি ; 
(ধৈর্যশীল ; ১201 ? ১০-কত উত্তম বান্দাহ (ছিলেন তিনি) ; 2৫ (৮৩1) -তিনি 
| ছিলেন নিশ্চিত ; (আপ অভিমুখী 1 আর ; +%১-ম্মরণ করুন ; ৮5- ৰ 
| আমার বান্দাহ ; --৯৮:-ইবরাহীম ; 
| পথ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতাই তাকে দেয়া হয়নি। সূরা 
আদ্বিয়ায় আল্লাহর দরবারে আইয়ুব আ.-এর যে অভিযোগ উল্লিখিত হয়েছে, তাতে 
তিনি শয়তানের কথা উচ্চারণ করেননি । তিনি বলেছেন-__-“আমি অবশ্যই রোগগ্রস্ত || 
হয়ে পড়েছি এবং আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।” 


৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে মাটিতে পা দ্বারা আঘাত করতেই সেখান থেকে পানির 
| ফোয়ারা সৃষ্টি হলো, যার পানি আইয়ুব আ.-এর গোসল ও পান করার প্রয়োজন মেটাতে 
লাগলো । আর এ পানি দ্বারা গোসল ও পানি পান করাও ছিল তার রোগের চিকিৎসা 
তার রোগের বিবরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। 


8৪. অর্থাৎ তার রোগ নিরাময়ের পর তীর পরিবার পরিজন তো তাঁর কাছে ফিরে এলো ; 
| তারপর আমি তাঁকে আরও সন্তান দান করলাম । এ থেকে বুঝা যায় যে, আইয়ুব আ. যে ||. 
| রোগেই আক্রান্ত হোন না কেন, রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাকে 
ছেড়ে চলে গিয়েছিল । এমনকি তার সন্তান-সম্ততিরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 


8৫. অর্থাৎ জ্ঞানবান লোকদের জন্য আইয়ুব আ.-এর এ ঘটনায় এ উপদেশ রয়েছে 
যে, মু"মিন বান্দাহদের উচিত. ভালো-মন্দ সকল অবস্থায়-ই আল্লাহর ওপর ভরসা করা 
| এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা । ভালো অবস্থায় যেমন আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া | 
[অন্যায় তেমনি খারাপ অবস্থায়ও তার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ 
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খারাপ অবস্থার মধা নিও ালোজিনমাতিনিটে বেত পারার 
ভালো-মন্দ একমাত্র এক ও লা শরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। 
৪৬. অর্থাৎ “আপনার কসম ভঙ্গ করবেন না ; বরং এক মুঠো শলাকা নিয়ে তা দিয়ে | 
আঘাত করুন।” যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা আইয়ুব আ.-কে এ নির্দেশ 
দিয়েছেন, তা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ রহ. হযরত ইবনে 
আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আইয়ুব আ.-এর অসুস্থতার সময় একদা শয়তান 
| এক চিকিৎসকের ছদ্মবেশে তীর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তীর স্ত্রী শয়তানকে | 
চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করার অনুরোধ জানান। শয়তান তখন বলে-_“এ | 
| শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, রোগমুক্তি পর স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাকে রোগমুক্ত 
| করেছি। এছাড়া আমি আর কোনো পারিশ্রমিক চাইনা ।” তিনি হযরত আইয়ুব আ.-কে | 
| একথা জানালে তিনি বলেন___“তোমার সরলতা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। সে তো ছিল] 
শয়তান।” এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ স্ত্রীর মুখ দিয়ে এমন একটা প্রস্তাব | 
| শয়তান কর্তৃক তার সামনে উচ্চারিত হওয়ার ব্যাপারটি তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে | 
| নিতে পারেননি। এতে তিনি দুঃখ পেয়েছেন ; কেননা শয়তানের এ প্রস্তাবটা ছিল | 
| আল্লাহর নবীকে শিরকীতে লিপ্ত করার এক সৃষ্ষ্স অপচেষ্টা। তাই তিনি কসম করে বসলেন যে, | 
আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাকে একশত বেত্রাঘাত | 
করবো । অথচ এ কসম সমিচীন ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা এ অসমিচীন বা 
| মাকরূহ কসম থেকে তার নবীকে রক্ষার জন্য এ কৌশল শিখিয়ে দিলেন যে, একশত 
| বা কসমকৃত বেত্রাঘাতের সমান সংখ্যক শলাকা এক সাথে একটি আঘাত করলেই কসম পূর্ণ | 
হয়ে যাবে । এ জাতীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশলের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও স্মরণ ] 
রাখতে হবে যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন তখনই জায়েয হবে যখন কোনো শরয়ী | 
| বিধান কার্ধকর করাকে বানচাল করার উপায় হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা না হয়। 


পক্ষান্তরে এ কৌশলে উদ্দেশ্য যদি কোনো হকদারের হক বাতিল করা অথবা কোনো 
| প্রকাশ্য হারামকে নিজের স্বার্থে হালাল করা হয়, তবে এ জাতীয় ক্ষেত্রে এ কৌশল 
| অবলম্বন সম্পূর্ণ নাজায়েয বা অবৈধ বলে গণ্য হবে। 

উদাহরণস্বরূপ.বলা যায় যে, যাকাত দেয়া থেকে বাচার জন্য কোনো ব্যক্তি যদি 
| বছর পূর্ণ হওয়ার আগে নিজের যাকাতযোগ্য সম্পদ স্ত্রীর নামে দান করে দেয় এবং 
কিছুদিন ত্র স্ত্রী আবার তা স্বামীর নামে ফিরিয়ে দেয় ; আবার পরবর্তী বছরও একই 
পন্থা-অবলম্বন করে, এমতাবস্থায় কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এরূপ 
| কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই 
এরূপ করা হারাম । হতে পারে এ অপরাধের শাস্তি যাকাত আদায় না করার শাস্তির 
চেয়েও গুরুতর হবে ।-(রুন্ছল মায়ানী) | 
৪৭. হযরত আইয়ুব আ...এর ওপর যত কঠিন বিপদ আপতিত হয়েছে, তিনি | 
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে ধৈর্যহারা হয়ে যাননি। বরং তিনি আল্লাহর প্রতি | 
॥ আরও বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। হযরত আইয়ুব আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য || 





পারা ৪ ২৩ 


7০1 দপানিপ ভি পিল ডি মতিন কটি ও পটিডিগিলরি ও [৮১ পি 


র হিরেহো 5205394958%571 

ৰ ও ইসহাক এবং ইয়াকবের কথা (তীরা ছিলেন) অত্যন্ত কর্মশভিসম্পনন ও দ্রদৃষ্টি সম্পন্ন | ৪৬. আমি অবশ্াই 

ূ তাদেরকে একটি বিশেষ গুণের কারণে বাছাই করে নিয়েছিলাম ৃ 

(0৮17058)০22155635 53155 3191 

| তো ছিল) পরকালের স্মরণ৪৯। ৪৭. আর তারা অবশ্যই আমার কাছে বাছাইকৃত | 
উত্তম বান্দাহদের শামিল । ৪৮, আর স্মরণ করুন! ইসমাঈল ৃ 


| +ও ১ 3-:4-ইসহাক ; এবং ; ₹৯০-ইয়াকৃবের কথা ; এ %- (4১1 | 
| ১/+।)-তোরা ছিলেন) অত্যন্ত কর্মশক্তি-সম্পন্ন ; 7-ও ১খি-দ্রদৃষ্টি সম্পনন। | 
| €9৬-আমি অবশ্যই; ++:০1১1-(৯+৮-৯)-তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম; 
| ₹7০/-৫-০/১+৯)-একটি বিশেষ গুণের কারণে ; ০/১-তো ছিল) স্বরণ ; | 
| )%-পরকালের | €) ;-আর ; +$-তারা অবশ্যই ; (9: ০-6১+-০০ )-আমার | 
| কাছে; ০/-শামিল ; ৮৮৮-বাছাইকৃত ;১-১৭-উত্তম বান্দাহদের | €9?- 
| আর স্মরণ করুন ; 0৬৮'.-ইসমাঈল ; 

| এটাই। আল্লাহর নেক বান্দাহদের রীতি এটাই। তীরা যখন বিপদ-মসীবতের কঠিন | 
পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করেন না ; | 
| বরং তারা সবর করেন এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য 
॥ কামনা করেন। কিছুদিন আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে কোনো ফল না পেলে তারা | 
| নিরাশ হয়ে অন্যদের কাছে হাত পাতেন না। তারা ভালোভাবেই জানেন এবং দৃঢ় 
| ইয়াকীনও করেন যে, যা কিছু পাওয়ার তা একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে। অন্য | 
| কারো কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহর নেক বান্দাহগণ বিপদ দীর্ঘস্থায়ী | 
| হলেও আল্লাহর রহমতের আশাই তারা করেন। আর তাই তারা আল্লাহর দান ও | 
॥ রহমতের বারি বর্ষণে সিক্ত হন, যার উদাহরণ হযরত আইমুব আ.-এর জীবনে পাওয়া 
| যায়। এমনকি তারা যদি কখনো অস্থির হয়ে কোনো প্রকার দ্বিধা-ঘবন্দের শিকারও হয়ে 
| পড়েন, তাহলেও তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করার একটা পথ আল্লাহ বের করে দেন, 
যেমন হযরত আইমুব আ.-এর জন্য বের করে দিয়েছিলেন। 


৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ হস্তধারী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন । হস্তধারী অর্থ 
| শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তারা ছিলেন আল্লাহ্‌র যথার্থ আনুগত্যশীল এবং গুনাহ | 
[| থেকে বাঁচার প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । আর তারা ছিলেন সূক্ষ্ম সত্যদ্রষ্টা। তারা অস্ত্দৃষ্টির | 
| আলোকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করে সত্য-সরল পথে চললতেন। আর যারা 
| দুষ্কৃতকারী ও পথঘ্রষ্ট তাদের হাত ও চোখ থাকা সত্তেও প্রকৃতপক্ষে তারা এ দু'টো | 
 অঙ্গহীনদের মতো । যারা আল্লাহর পথের পথিক তারাই প্রকৃতপক্ষে হস্তধারী এবং যারা 
সত্যের আলো ও মিথ্যার অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম তারাই দৃষ্টিসম্পন। 





পারা £ হ৩ 


৮ 1 পা ঈিিবাতী ৯0৪৮, 5 পর ৬ পানিপ নি পা নদে রর রঃ 
০৮৮ ৬০০৮) 1১15 ১৪212 9001 
ওআন ইয়াসাৎ* এবং ফুল-কিফল-কে১; এবং তীর প্রত্যেকে ছিলেন সর্বতি বান্দাহদের 
৪৯. এসব ছিল স্বরণীয় (ঘটনাবলী) আর অবগাই মরকীচের জন রয়েছে নিশিত টা বাসন-_ 


পাচ তানি শটি চি পট লা &ি টে ০১ পেটিিতি ৪5 ৮০৮৫ 


সু 
্ 


১৯০৩৪০১০৯৯৪ কটি 2০387৩255 | 


০. চিরস্তন জান্নাত, তার দরজাগুলো খোলা থাকবে তাদের জন্যণ২। ৫১. সেখানে ৃ 


তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে, তারা সেখানে ফরমাইশ দিবে 


3-ও ; ; ৮-আল-ইয়াসা ; ; রা )%51$যুল-কিফ্ল-কে ; 5-এবং ; ২ - 
তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ; ০5-শামিল ; ১.:৯-সর্বোত্তম বান্দাহদের ।৫৯ ০-এসব 
ছিল; স্মরণীয় (ঘটনাবলী) ; ১-আর ; %-অবশ্যই; ১) -মুত্তাকীদের 
জন্য রয়েছে; ১-৯এ-নিশ্চিত উত্তম ;-বাসস্থান। €9-+-জানীত ; ১০ - 
চিরন্তন; £৮-::১৮-খোলা থাকবে ; +41-তাদের জন্য ; ₹১(:4-তার : দরজাগুলো। 
€9১::522-তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে ; (-/-সেখানে ; ১৯, -তারা 
ফরমাইশ দেবে ; (+১-সেখানে ; 


৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে যে গুণের কারণে বাছাই করে নিয়েছেন তা ছিল তীদের | 


একমাত্র ঘরের ম্মরণ। এখানে “আদ-দার' বলে আখেরাতকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ 
মানুষের প্রকৃত ঘর হলো আখেরাতের ঘর। দুনিয়া আসলে মানুষের প্রকৃত ঘর বা 
আবাসস্থল নয়। মূলত দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা মাত্র। এ দুনিয়া থেকে মানুষকে 
অবশ্যই একদিন বিদায় নিতে হবে । আসল ঘর আখিরাত । সুতরাং যে মানুষ আখেরাতের 
আসল ঘরকে সুসজ্জিত করার জন্য দুনিয়াতে কাজ করে যাবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে 
দূরদৃষ্টির অধিকারী বিচক্ষণ মানুষ এবং সে-ই আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হবে এটাই তো 
স্বাভাবিক। অপরদিকে যে মানুষ দুনিয়ার কয়েকদিনের মুসাফিরখানাকে সুসজ্জিত করার 
| জন্য দিবানিশি ব্যস্ত থাকে, তার আখেরাতের চিরস্থায়ী ঘর বিরাণ হয়ে যায়। সে চোখ 
থাকা সত্বেও অন্ধ । এমন মানুষ আল্লাহর পছন্দনীয় হতে পারে না। 


৫০. হযরত “আল-ইয়াসা" বনী ইসরাঈলের একজন নেতৃস্থানীয় নবী ছিলেন। কুরআন 
মাজীদে মাত্র দু'জায়গায় তার নাম উন্লিখিত হয়েছে। সূরা আনআমের ৮৬ আয়াতে 
এবং আলোচ্য আয়াতে নবীদের সাথে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তীর সম্পর্কে বিস্তারিত 
| কিছু কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বাইবেল এবং ইতিহাসের গ্রস্থসমূহে তার সম্পর্কে যা 
উল্লিখিত হয়েছে, তা হলো-__তিনি ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.-এর চাচাত ভাই এবং 
তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি। হযরত ইলিয়াস আ.-এর পর তাঁকেই নবুওয়াত দান করা 


হয়। বাইবেলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তাকে | 


[ইলিশা ইবনে সাবেত' নামে অভিহিত করেন। 


পারা £ ২৩ 





১598৯9538০2 
অনেক প্রকার ফলমূল ও পানীয় । ৫২. আর তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না 
সমবয়সী স্ত্রীগণৎ৩। ৫৩. এসব তা-ই যা-_ ৃ 
০12 1$ ভ455551503011651854-517145552 
হিসাবের দিনের জন্য তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে। ৫৪. নিশ্চয়ই এসব আমার নিশ্চিত 
রি্‌ক যার কোনো শেষ নেই__€€৫. এসব তো মুত্তাকীদের জন্য ; আর অবশ্যই 


74505৫45৮২)-ফলমূলের ; ₹৮৮২৫-অনেক প্রকার ; +-ও ; ৮১০০ পানীয়ের । 
| আর ; 1১১-:০-তাদের কাছে থাঁকবে ; ০৮---আনত ; :31য়না ৃ 
০,07-সমবয়সী স্ত্রীগণ ৷ €১ %১-এসব ; ০-তা-ই যা ; 22%-ওয়াদা দেয়া টা 
তোমাদেরকে ; ₹৯1-দিনের জন্য ; ৬/-৪1হিসাবের | € নিশ্চয়ই ; ৰ 
এসব; (32 মার নিশ্চিত রিঘৃক'; _৬-নেই ;2-যার ; টা 
শেষ ।€9 09-এসব তো মুগ্তাকীদের জন্য ; ;-আর ; অবশ্যই ; 

৫১. হযরত “আল-ইয়াসা'-এর মতো হযরত যুল-কিফলের উল্মেখ-ও কুরআন 
মাজীদের দু” জায়গায় এসেছে। সূরা আল আন্বিয়ার ৮৫ আয়াতে এবং আলোচ্য 
॥ আয়াতে । তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আম্বিয়ার উল্লিখিত আয়াত ও 
তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য । 

৫২. অর্থাৎ জান্নাতের দরজাগুলো খোলার জন্য তাদের কোনো পরিশ্রম করতে হবে না, 
শুধুমাত্র অন্তরে ইচ্ছা করলেই দরজাণগুলো খুলে যাবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, 
জান্নাতে ঘোরাফেরা বা চলাচল করতে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হবে না, নিশ্চিন্তে- 
নির্বিঘ্নে তারা চলাফেরা করতে পারবে। অথবা এর অর্থ সেটাই যা সূরা আয যুমার- 
॥ এর ৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে__“এমনকি যখন তারা 
(জান্নাতীরা) সেখানে (জান্নীতের দরজায়) পৌছবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া 
থাকো এবং অনন্তকাল বসবাসের জন্য সেখানে প্রবেশ করো ।” 

৫৩. অর্থাৎ তাদের সাথে আনত নয়না সমবয়সী তরুণী স্ত্রীগণ থাকবে । এর এক অর্থ 
এটা হতে পারে যে, তরুণীগণ পরস্পর সমবয়সী হবে। অথবা এর অর্থ হবে তারা | 
স্বামীদের সমবয়সী হবে । প্রথম অর্থ অনুসারে সমবয়সী হওয়ার উপকারিতা হলো, তাদের 
পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে । সপতীসূলভ হিংসা- 
বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। এপ অবস্থা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার হবে। 
দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে তাদের বয়স স্বামীদের সমান হবে । এমতাবস্থায় তাদের সাথে | 
স্বামীদের মন ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ আহলাদের প্রতি | 
লক্ষ্য রাখবে। ক 
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ডিক, শটিপাকিত ১ ও ৮ চিট 5৮ ভি মা 

র ১১ 6559200৫ 2 ০৪০০ নি ৃ 

মীমালংঘনকারীদের গন্তব্য নিকৃষ্ট ৫৬. জাহানীম ভারা তাতে ্রবেশ করবে ; আমলে তা অত্ন্ নিকষ 
ঠিকানা। ৫৭. এটাই তাদের জন্য__অতএব তারা তার স্বাদ আস্বাদন করুক___ 


৯0 গ পাচিঠে গত পাতা স্া5 4 105 2৯ পা 

| ০৮5৪০0৪ 65125 185057198-2 9 ০০৯ | 

ফুটন্ত পানির ও পুঁজের৫৪ । ৫৮. আর এ ধরনের অন্যান্য শাস্তিও তাদের সাথী হবে। | 
৫৯.__-এইতো একটি দল তোমাদের সাথে প্রবেশকারী | 


০052028065982804 
| তাদের জন্য নেই কোনো অভিনন্দন ; জে শোতে এস ূ 
বলবে___-“বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও কোনো অভিনন্দন নেই ; তোমরাই তো ৰ 


| ৫৫5 ৫৯ ভিপি 517৫ পক পছ প প০৪ ৪৭ ০৫ | 
১916১04605০ 9019065)1156০৫55১$ 
তা (এ বিগদ) আমাদের জনয গীয় এনেঘো; আসনে (ভা) অতি নিকৃষ্ট আবামন্ন। ৬১. তারা (আগের নোবেরা) বলবে_ “হে | 
আমাদের গরতিগালক যে ব্য্তি আমাদের জন্য এটা (এ বিগদ)-কে আমাদের সন্ুধীন করেছে, আপনি বাড়িয়ে দিন তার 


০:4০.-সীমালংঘনকারীদের জন্য ; +4-নিশ্চিত নিকৃষ্ট ;.০-গন্তব্য ।৫9-:4%- | 
জাহান্নাম ;/৯[:-:-0৯+১১/-)-তারা তাতে প্রবেশ করবে ; ১-১-(১- )- 
আসলে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ; ১১/ঠিকানা।€) 9ি৯-এটাই তাদের জন্য ; ৮০ 
2 তারা তার স্বাদ আস্বাদন করুক )-২-.-ফুটন্ত পানির ; %- 
3৬০-পুঁজের ।€9/-আর ; /51-অন্যান্য শাস্তিও ; 245 ১৮৮০০৮৮১ টি 
এধরনের জাদের সী বে1৪0-এইজো ৮৯$-একটি দল ; ;০৮৮০১5- 
প্রবেশকারী ; ৫-*০-তোমাদের সাথে ; 9-নেই ; (4৮৮৮-কোনো অভিনন্দন ;/44- 
তাদের জন্য ; +-তারা তো অবশ্যই; 1 প্রবেশকারী ; )-জাহান্নামে। €9 
(1-তারা (আগন্তুকরা) বলবে ; ১বরং7-- -তোমরাও 4-নেই ; ০:,,-কোনো 
অভিনন্দন ; ৮৪--তোমাদের জন্যও ; ৮--তোমরা তো ; ৮৮৮০-৫১১৮৭৩)-তা 
(এ বিপদ) এগিয়ে এনেছো; (5-আমাদের জন্য; ০4-+$আসলে (তা) অতি নিকৃষ্ট; 
92)1আবাসস্থল | [/$-তারা (আগের লোকেরা) বলবে ; (£:) -হে আমাদের | 
প্রতিপালক; ১-2-যে ব্যক্তি ; ?:-3-সম্মুখীন করেছে ; 4-আমাদের জন্য ; ০-*-এটা 
| (এবিপদ)-কে ; ৯১১০-৫৮+ ১১+-০)-আপনি বাড়িয়ে দিন তার ; 
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ূ ০ ৮৩৩৪০ | নিচ শা মা] ্া রে পাট টি 

(৮০৮৫৪০৬৮০১৪) ০5০৫ | 

জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ । ৬২. আরও তারা বলবে___“আমাদের কি হলো, আমরা | 
দেখছি না কেন সেসব লোকদেরকে, যাদেরকে আমরা গণ্য করতাম 


হি এলি শটি শটিডিকার্টি | 28 পারি পা মরি ডি তা 


0 341 টিটি ০2) র্‌ "৮৯৮ 2 ৪ ১15 
| নিকৃষ্টদের শামিলৎ £ ৬৩. আমরা কি তাদেরকে (অযথা) হাস্যম্পদ বানিয়ে 
নিয়েছিলাম, অথবা তাদের ব্যাপারে (আমাদের) দৃষ্টি ভুল করছে।” 


€ 5 জিপ ৩০ পাশা ডলার তে । 
০)৮০৮৭৯১৩৯ 1১৩1৪ 
৬৪. নিশ্চয়ই এটা-__জাহান্নামবাসীদের পারস্পরিক বিবাদ নিশ্চিত সত্য ৷ 
| ৩০০-শাস্তি ; ০দিগুণ ; জাহান্নামের | €১7-আরও ; (%0-তারা বলবে ; (2- 
কি হলো ; (1-আমাদের ; 5 এ-আমরা দেখছি না কেন ; ১০৯ -সেসব 


৪৪852 


লোকদেরকে ; ৮৯০ ৬/-৫৯+০-৮+১০- -যাদেরকে আমরা গণ্য করতাম ; ০৪- 


শামিল ; ১পিএ৭। -নিকৃষ্টদের ।€০+১৮০- (তি -আমরা কি (অযথা) 
তাদেরকে বানিয়ে নিয়েছিলাম ; ৩৯.-হাস্যস্পদ ;71-অথবা ; ০-১-তুল করেছে; 
(তাদের ব্যাপারে ; /-০%-আমাদের) দৃষ্টি €১-নশ্চয়ই; 4১এটা ; 
০এ-নিশ্চিত সত্য ; £ :০৬-পারস্পরিক বিবাদ ; ১: --জাহান্নামবাসীদের। 
৫৪. “গাস্সাক'-এর আভিধানিক অর্থ রক্ত, পৃঁজ ও চোখের পানি ইত্যাদি নোংরা তরল 


পদার্থ । দ্বিতীয় অর্থ অত্যন্ত ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ দুর্গন্ধময় পচা জিনিস। তবে প্রথম 
অর্থই এখানে অধিক প্রযোজ্য । 


৫৫. অর্থাৎ সৎকর্মশীল মুমিনগণ । কাফির-যুশরিকরা দুনিয়াতে তাদেরকে খারাপ 
লোক হিসেবে গণ্য করতো । তারা মনে করবে যে, দুনিয়াতে আমরা যাদেরকে খারাপ 
লোক হিসেবে গণ্য করতাম জাহান্নামে আমরা তাদেরকে দেখছি না কেন ? তাদেরকে 
নিয়ে আমরা দুনিয়াতে কত হাসি-ঠাট্টা করেছি, আজ তারা কোথায়। 


১. আল্লাহ তা আলা কুরআন মাজীদে অতীতের নবী-রাসূলদের মধ্যে যাদের কথা উল্লেখ করেছেন | 
তন্মধ্যে হযরত আইহুব আ. অন্যতম । 
| ২. আল্াহ তা'আলা আমাদেরকে নবীদের সম্পকে ততটুকুই জানিয়েছেন যতটুকু আমাদের | 
॥ হিদায়াত এহণের জন্য এয়োজন । স্থৃতরাং আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে যা 
| জানিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন ততটুকুই আমাদের খহণীয় । 
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টে ৩. আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব আ.-কে তীর ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পদ নিয়ে গিয়ে রোগ-শোকা] 
দিয়ে এবং তাঁর আপনজনদেরকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছেন । এভাবেই আল্লাহ | 
তাঁর নেক বান্দাহদের পরীক্ষা করে থাকেন । 

৪. আইয়ুব আ. আল্লাহর এ পরীক্ষায় অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং তাওবা-ইসতিগফার-এর 
মাধ্যমে উতীর হন । মু'মিনদের উচিত আছ্িয়ায়ে কেরামের আদা অনুসরণে সকল পরীক্ষায় উভীর্ণ 
হওয়ার চে্টা করা। 

৫. কোনো অসংগত এতিজ্ঞা পৃণর্ করার কৌশল আল্লাহ তাঁর নবীকে শিখিয়ে দিয়েছেন । আইয়ুব 
আ. তাঁর স্ত্রীকে রাগাঘিত অবস্থায় ১০০ বেরাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করোছিলেন । 

৬. খ্রতিজ্ঞা পুর্ণ করতে গেলে নিরাপরাধ স্ত্রীকে মারতে হয় এবং কসম ভেঙ্গে ফেললেও 
গোনাহগার হতে হয়, আল্লাহ তাঁর নবীকে এ কৌশলের মাধ্যমে উভয় সংকট থেকে উদ্ধার করেন । 

৭. কোনো অসমিচীন অথবা মাকরাহ বিষয় থেকে আতরক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত কোনো কৌশল 
অবলম্বন করা জায়েয । কোনো হকদারের হক বাতিল করা অথবা একাশ্য হারাম কাজকে হালাল 
করার উদ্দেশ্য এমন কৌশল অবলহ্বন করা জায়েয নয় । 

৮. কোনো অসমিচীন, ম্রাস্ত অথবা অবৈধ কাজের কসম করলেও কসম হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ 
করলে কাফফারা দিতে হবে । এটাই শরীয়তের বিধান । 

৯. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ শুণ হলো আখেরাতের স্মরণ । এ শুণের জন্যই তাঁরা আল্লাহর 
পছন্দনীয় মানুষ । 

১০. আখেরাত বা পরকালে বিখাস-ই মানুষকে পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে । 

১১. আল্লাহর নবী ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব ছিলেন আখেরাতকে স্বরণকারী ; তাই তারা 
ছিলেন আল্লাহর পছন্দনীয় বাছাইকৃত মানুষ । 

১২. হযরত ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফুল প্রয়ুখও ছিলেন আল্লাহর-নবী এবং সবোর্তম 
বান্দাহদের শামিল । 

১৩. যারা নবী-রাসূলদের জীবনের আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে, সেসব আল্লাহভীর" মানুষের 
জন্য আখেরাতে রয়েছে উভম ও নিশ্চিত বাসস্থান জানাত । 

১৪. জারাতবাসীদের জানাতে এবেশে, জান্নাতে ঘোরাফেরা করার ক্ষেত্রে কোনো কায়িক এম 
| দিতে হবে না বা কোনো বাধার সন্বুখীন হতে হবে না । | 
১৫. জানাতের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের যে বর্ণনা কুরআন মাজীদে বণিতি আছে, তাতে 
| কোনো একার সংশয় অস্তরে পোষণ করা যাবে না। কেননা এতে সন্দেহ পোষণ করার অর্থ 
আল্লাহর ওয়াদায় সন্দেহ করা । 

১৩, আল্লাহর ওয়াদায় অবিশ্বাসী সীমালংঘনকারীদের গভব্যস্থল হলো নিকৃষ্ট হান জাহারাম ৷ 

১৭. জাহারামীদের শাড়ি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বরণির্তি বিষয়গলো-কেও অকাট্য সত্য বলে 
বিশ্বাস করতে হবে । 
| ১৮. বাতিল নেতৃত্বের অনুসারী এবং তাদের নেতারা উভয়ে নিঃসন্দেহে জাহানামবাসী হবে । 

তারা একদল অন্য দলকে তাদের করুণ পরিণতির জন্য অভিযুক্ত করবে । 

১৯. কাফির-মুশরিকরা এবং বাতিলপন্থীরা জাহারামে ম্ব'গিনদেরকে লা দেখে অবাক হয়ে বলবে |. 
যে, দুনিয়াতে যেসব ম্ব'মিনদেরকে আমরা বিদ্ধেপের পার গণ্য করেছিলাম, তারা কোথায় * পরে 
তাদেরকে জারাতের সুখ-সভোগে রত দেখে বাতিলপন্থীদের হতাশা আরও বেড়ে যাবে । 


ঁ 
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৬৫. (হে নবী!) আপর্নি বলে দিন, আমি তো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী€৭ ; আর একক প্রবল-প্রতাপশালী | 
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ৬৬.__(ঘিন) প্রতিপালক আসমানের 

০০১০০-55৪/০৪০৮15 06980 521-0552%5 | 

ও যমীনের এবং এতদৃভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে তার-__(ঘিনি) গরা্রমশানী পরম স্ষমাশীন। ৬৭. আপনি | 
বুন, 'এটা এক মহাসংবাদ'। ৬৮. যা থেকে তোমরা ৃষটধরদর্শনকারীণ 


€9)-€হে নবী!) আপনি বলে দিন ; [১ $-শুধুমাত্র ; 9-আমি তো ১%1:2 - ] 
| সতর্ককারী; 4-আর ; ৮০-নেই ; কোনো ; ইলাহ ; থ/ছাড়া ; 4401 - 
আল্লাহ ; +2)-একক ; /4$1-প্রবল-প্রতাপশালী ৷ €)-,-(যিনি) প্রতিপালক ; 


| ০১৮এ|-আঁসমানের ; 7ও ; ৮০)%।-যমীনের ; /-এবং ; ০-যা কিছু আছে, তার ; 
| 4::0৮+০৯)-এতদুভয়ের মধ্যে ; 95৮20 (ধিনি) পরাক্রমশালী ; ১41 - | 
| পরম ক্ষমাশীল ।6১)$-আপনি বলুন ; +৯-এটা ;1:5-এক সংবাদ ; (১৮৪মহা । | 
| €)৮-তোমরা ; 4 লিযা থেকে ; ০৮,-ৃ্ পরদর্শনকারী। 


| ৫৬. সূরার প্রথম রুকৃ*তে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার রেশ ধরেই এ | 
রুকুতে বক্তব্য শুরু করা হচ্ছে। তাই এ আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার সময় প্রথম 


৫৭. অর্থাৎ আমি তো তোমাদের মধ্যকার একজন মানুষ এবং আমার কাজ শুধুমাত্র 

তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আমাকে এমন কোনো ক্ষমতা দেয়া. হয়নি যে, 
| তোমাদেরকে বল প্রয়োগে সৎপথে নিয়ে আসবো । আমার সতর্ক করার ফলে তোমরা 

যদি ভুল পথ থেকে ফিরে আসো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ । অন্যথায় তোমাদের | 
গাফলতির ফলে ডুবে থাকার পরিণাম তোমরাই ভোগ করবে । 

৫৮. অর্থাৎ তোমাদের বহু খোদার পরিবর্তে এক আল্লাহর দাওয়াত শুনে যতই বিদ্ধপ 
| কর না কেন, মূলত এটা এক মহাসত্য সংবাদ। তোমরা যতই এ দাওয়াত অস্বীকার 
| করনা কেন, এর ফলে এ সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। 
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পিতা তত | চিরায়ত ূ 
| ৬৯. (আপনি বলুন) উর্ধজগত সম্পর্কে জ্ঞান আমার ছিল না যখন তারা (ফেরেশতারা) 
বাদানুবাদ করছিল। ৭০. ক 


ছি কি ৬৪ কপাল (ছি 20) পাত 
০৮৮০%১৮ 9150313-47106%% ৮১৫টি 
এছাড়া যে, আমি তো ধুম একজন ুশ্ট্ট স্তরকারী। ৭১, রগ কর) বর্ন অপনার অডিগাদক 
১০৩ ৯___“আমি অবশ্যই মাটি দিয়ে একটি মানুষ সৃষ্টি করবো 1৬ 
| জপ দত ॥ চিত ক ৪ এ 5৫56072501%9 
| দিত কান্ত 5 
তোমরা তার সামনে সিজদাকারী হিসেবে অবনত হয়ে যাবে ।”৬ং ৭৩. অতপর সিজদারনত হলো 


€৯১$ ৮-(আপনি বলুন) ছিল না ; ঞ-আমার ; ১--কোনো ;/শ-৮জ্ঞান ; ১০৪ | 
| -১+।+১)-জগত সম্পর্কে ; ৪০%-৪৯০]ধ ; '-যখন ; ১৯৯৮: - 
তারা (ফেরেশতারা) বাদানুবাদ করছিল। 6) :1-কোনো ওহী আসে না ; 01- 


আমার কাছে তো ; &-এছাড়া যে ; [%-শুধুমাত্র ; (0-আমি তো ১৭ -একজন 
সতর্ককারী; ০” ১ ৮্পষ্ট।$9%-ক্রণ করুন) যখন ; 00-বলেছিলেন ; ৬:)- 
আপনার প্রতিপালক ; 2$.ঢু:1)-ফেরেশতাদেরকে ; :0-আমি অবশ্যই ;115-সৃটি 
| করবো; 1 7 একটি মানুষ ; ০৮-দিয়ে ; ১-২৮-মাটি | (৯ 13-01১+শ )-অতপর 
যখন; *০:৯৮:- (+-৯+)-আমি তাকে পুরোপুরি তৈরী করবো; এবং ং ০৬০০০ 

ফুঁকে দেবো; 42-0৮+০)-তার মধ্যে; ৮৮-থেকে 7: (৬+০১)-আমার ন্ধহ ; 

[৮.১-৫৯৯১+-)-তখন তোমরা অবনত হয়ে যাবে ; “)-তার সামনে ; ১--₹ - 

সিজদাকারী হিসেবে ।(97-.:.-অতপর সিজদাবনত হলো ; 


বলা হয়েছে যে, আল্লাহ-ই একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য । কারণ তিনি আসমান-যমীন 
ও এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে এসব কিছুরই প্রতিপালক । তীকেবাদ দিয়ে যাদেরকে 
তোমরা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো, তারা সবাই সেই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একক 
মালিকের গোলাম । তোমাদের সেসব উপাস্যরা কেমন করে সেই মহান আল্লাহর 
কর্তৃতে শরীক হতে পারে ? কিভাবে এদেরকে উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে ? 


৫৯. উর্ধজগতে ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর কথাবার্তা দ্বারা শয়তানের কথাবার্তা 
বুঝানো হয়েছে। তবে আল্লাহর সাথে শয়তানের বাদানুবাদ সরাসরি বা সামনা- 

| সামনি হয়নি ; বরং কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে হয়েছে । কুরআন মাজীদে এ কাহিনী | 
আরও অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। ৰ 
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পাতাতে 15081 42০2০ টা 


ফেরেশতাগণ সকলে এক সাথে ; ৭৪. নিজ সে শ্রেষ্টত্বের অহংকার করলো | 


৫ কপাল প দুর পতি পি কি শি 28 শি পাটি পরি 


০০০০9 95305042558 


| ৭৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন, “হে ইবলীস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে ূ 
| সিজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিয়েছে ? তুই কি অহংকার করলি, না-কি তুই 


1/-সকলে ; ১৮*্াএকসাথে। €)%1-ছাড়া ; ৃ 
| ও এসে রবের অহংকার করলো; এবং ;0৮-হয়ে গেলো; | 
| ১৮শামিল ; +১$।-কাফিরদের | 69:)-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; '..1:0 -হে 
| ইবলীস ; (০-কিসে ; ঞ-:-(+৮৮)-তোকে বাধা দিয়েছে ; ১৮. 0-সিজদা 
করতে ; 4-তাকে, যাকে ; ০-১1৮-আমি সৃষ্টি করেছি ; 5--(৬+৬-৫+৮ )-নিজ | 
হাতে ; ০৮:%---তুই কি অহংকার করলি ;1-না কি; ০4:4-তুই হলি; 

৬০. “বাশার' অর্থ খোসা ছাড়ানো বা আবৃত দেহ। মানুষ সৃষ্টির পর থেকে 'বাশার' | 


শব্দ দ্বারা মানুষকেই বুঝানো হয়ে আসছে। মানুষকে সৃষ্টি করার আগে মাটি দিয়ে 
বাশার সৃষ্টি করার অর্থ “মাটি দিয়ে পুতুল সৃষ্টি করা ।' এমন পুতুল যার ডানা ও পালক 
কিছুই থাকবেনা । অর্থাৎ তার চামড়া অন্যান্য প্রাণীর মতো উল, পশম, লোম বা 
পালকে ঢাকা থাকবে না। | 


৬১. “নাফখুন' অর্থ ফুঁকে দেয়া বা সঞ্চার করে দেয়া। এদিক থেকে রূহকে ফুঁক 
দেয়ার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া ।-(বায়ানুল কুরআন) 


আল্লাহ যে রূহকে নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে “আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম' 
বলেছেন, তা হলো আল্লাহর আদেশ জগতের সাথে সম্পর্কিত। এদিকে ইংগীত করেই 
আল্লাহ বলেছেন, “আপনি বলুন যে, ব্ূহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশ।' 
মানবাত্বার শ্রেষ্ঠত্‌ ফুটিয়ে তোলার জন্যই আল্লাহ একথা বলেছেন। কারণ মানবাত্মা 
কোনো উপকরণ ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর আদেশেই সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তার 
মধ্যে আল্লাহর নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে যা অন্য কোনো প্রাণীর আত্মার 
মধ্যে নেই। 

৬২. আদমকে সিজদার নির্দেশ সেসমস্ত সৃষ্টির প্রতি-ই ছিল, যারা বিবেকসম্পন্ন। 
ফেরেশতা ও জ্বিন উভয়ই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত । কিন্তু নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে শুধু 
ফেরেশতাগণের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তারা ছিল সর্বোত্তম ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদেরকে যখন আদমকে সিজদা করার তথা সম্মান জ্ঞাপনের নির্দেশ দেয়া 


্টী হলো, তখন স্বাভাবিকভাবে জ্বিনেরাও এ নির্দেশের আওতাতুক্ত হয়ে গেলো। 





পারা ঃ ২৩ 


| উরি রিমির উজ রে 

| বারি তি তিনি (আল্লাহ) বললেন_ 
শর্ট পনর পা জপ ডে 5৮ 21 পানি নি 

5089৬] [941 41591582)0 ৮2005 

“তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা,এ আর তুই অবশ্যই বিতাড়িত । ৭৮. আর অবশ্যই প্রতিদান দিবস 

পর্যন্ত তোর ওপর আমার লা'নত৬' 1” ৭১. সে (ইবলিস) বললো-__“হে আমার প্রতিপালক-___! 
৮৮শামিল ; ০১/-০)-উচ্চ মর্যাদাশীলদের | €১3.-সে (ইবলীস) বললো ; 0 - 
আমি ১" $-উত্তম ; £:2-তার থেকে ; ০০১-৫৪৮+৬এ)-আমাকে আপনি সৃষ্টি 
করেছেন ; থেকে ;১৫-আগুন ; আর ; 2-1৮-0৮৭০)-তাকে সৃষ্টি 
করেছেন ; থেকে ; /৮১৮মাটি। €)3৫-তিনি (আল্লাহ) বললেন; ৫০১-- 

(০৯৮+-)-তবে তুই বের হয়ে যা; ৮0৬০) -এখান থেকে ; /৮3-(+ 
৬+১)-আর তুই অবশ্যই ; ?:৯/বিতাড়িত। ৪9% আর ; $1-অবশ্যই ; 12 
তোর ওপর ; :০০:-আমার লা*নত ; ঞ-পর্যস্ত ; :৯:-দিবস ; ১: -প্রতিদান। 
€১2-সে (ইবলীস) বললো ; 2-হে আমার প্রতিপালক ; 

৬৩. অর্থাৎ ইবলীস আদম আ.-কে সিজদা করতে অস্বীকার করে কাফিরদের মধ্যে 
শামিল হয়ে গেলো এবং এর দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করলো । 

৬৪. “আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি'-এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহরও হাত আছে। 
কেননা আল্লাহ তা“আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর অর্থ 
হলো আল্লাহর “কুদরত' বা ক্ষমতা । অর্থাৎ “আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি 
করেছি।' এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃষ্ট । কিন্তু আল্লাহ 
তা"আলা যখন কোনো বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে 
বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বা শরীফকে 'বায়তুল্লাহ' 
বা আল্লাহর ঘর' এবং হযরত সালেহ আ.-এর উটনী-কে “নাকাতুল্লাহ' বা “আল্লাহর 
উটনী' বলা হয়েছে । একইভাবে হযরত ঈসা আ.-কে “কালিমাতুল্লাহ' বা “আল্লাহর 
বাক্য' অথবা “িহুল্লাহ' বা "আল্লাহর রূহ' বলা হয়েছে। এখানে আদম আ.-এর 
সম্মান প্রকাশার্থে এরূপ সম্বন্ধ করা হয়েছে।-(কুরতুবী) 

৬৫. অর্থাৎ সে স্থান থেকে যেখানে আদম আ.-এর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছিল, যেখানে 
ফেরেশতাকে সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ইবলীস আল্লাহর 
(| আদেশ অমান্য করে নাফরমানী করেছিল । 





পারা £ ২৩ 


[9:41185012 
৮ ৬: ৮০. তিনি (আল্লাহ 
বললেন, তো ঠিক আছে তুই অবশ্যই অবকাশ ্রাুদেরশামিল। ৮১. সেদিন পর্যন্ত 


| ও 0১155১1€ শু ৩4555506919 ৰ 
যার (উপস্থিতির) সময সুদ ৮২, সে (ইবলীস) বললো-_ “তবে আপনার ইযূষতের কসম আমি অবশ্য | 
৮1৮৮1 ৮৩.__তাদের মধ্যে আপনার সেসব বান্দাহ ছাড়া 
| পাজি পালাল 0 পানা €. নিলি 0৮৩ 
(০945 ০ ০4521796006 ৪০৮০৩ 
যাদেরকে একনিষ্ঠ করে নেয়া হয়েছে । ৮৪. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তবে তা-ই সত্য ; আর আমি সত্যই | 
বলছি_৮৫. আমি অবশ্য অবশ্যই ভরে দেবো জাহান্নাম তোকে দিয়ে এবং যারা ৃ 
*/৮১০/-৫৮5/+-)-আপনি আমাকে অবকাশ দিন ; ,+|-পর্যস্ত ; ১৮ -সেদিন | 
যেদিন ; ০৯:০৮ টা ্‌ 
ৃ দের ; ৮শামিল ; :৮0৮:১)। -অবকাশ | 
প্রাপ্তদের 16) এ।-পর্যস্ত ; ৮ ০১৯)-যার (উপস্থিতির) সময় ; ₹৮৮০) ৰ 
-সুনির্দিষ্ট | €3 )$- সে তাত ০৮৮১০৫৬৯০৪৯ )-তবে | 
আপনার ইয্যতের কসম ; ++::৯৯৭-৫৯+০৮৪২)-আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের | 
| পৎঘ্রষ্ট করে ছাড়বো ; ১১-.১ইা সবাইকে । €9%1-ছাড়া ; ৬১৮০আপনার সেসব 
| বান্দাহ ;$:--তাদের মধ্যে ; ১-২-০1১.)।-যাদেরকে একনিষ্ঠ করে নেয়া হয়েছে। 
€9:)$-তিনি (আল্লাহ) বললেন? £1$-তবে তা-ই সত্য ;7-আর ;:০.11- সত্যই 
| 4-আমি বলছি। €9:%149-আমি অবশ্য অবশ্যই ভরে দেবো ; 7:৫+-জাহান্নাম; | 
] এ-৮তোকে দিয়ে ; /এবং ; ১:-৮৫০++০)-যারা ; | 
৬৬. 'রাজীম' শব্দটির অর্থ অভিশপ্ত, প্রত্যাখ্যাত, নিক্ষিপ্ত, বিতাড়িত । কুরআন মাজীদে 
যেখানেই এ শব্দটি এসেছে, শয়তানের বিশেষণ হিসেবে এসেছে। কেননা শয়তান 
আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাত ও অভিশপ্ত । 
৬৭. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুই এ নাফরমানীর জন্য লা'নত বা অভিশাপ পেতে 
থাকবি এবং আদমের সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তুই যত অপকর্ম করবি শেষ বিচারের 
| পরে তার শান্তিও ভোগ করতে থাকবি। 
৬৮. অর্থৎ আপনার প্রতি মুখলিস বা একনিষ্ঠ যাদেরকে আপনি নির্বাচিত করেছেন, 
| আপনার সেসব বান্দাহদের ওপর আমার প্রচেষ্টা কোনো কাজে আসবে না। তাদেরকে | 
পথভ্রষ্ট করা আমার সাধ্যের বাইরে। র 





পারা ৫ ২৩ 


শন্দে শব্দে আল কুরআন বারা 


5 2নগেতাত বা কও ৰ 
৩ ভিত আর না আমি 
খাসি 59 ০ পাছি পাপা শা ৮৯ পা] 5১৪৩ ॥ লরিস্টে এগ ৪৯ ১৬ পিট ৮ ৩ 

0৬৯৯০৫৪ (০০৮৯4০০০০১১ ১/19161০০|০ 

ভানকারীদের শামিল*২। ৮৭, এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া (অন্য কিছু) | 
নয়। ৮৮, আর কিছু সময় পরেই তোমরা তার সংবাদ নিশ্চিত জানতে পারবে ।+5 


| এ--৫/+৮০)-তোর অনুসরণ করবে ; +4-:-তাদের ; ০:*নসবাইকে। শু 
সে আপনি বলে দিন ; +££:.1 1--($+৭--১০)-আমি তোমাদের 
কাছে চাই না ; “-[০-এর বিনিময়ে ; কোনো ; ৮*1-প্রতিদান ; আর ;৮- | 
না; এ-আমি ; ০শামিল ; ১425:1-ভানকারীদের 9য় জনয) কিছু | 
+১-এ (কুরআন) তো ; ৫-ছাড়া; ১৫১উপদেশ ; ৮৮-০-০৮-বিশ্ববাসীর জন্য । €9 | 
$-আর ; :১2/-তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে ; %:$-€,+৮৮)-তার সংবাদ ; 
2৫পর ; ,০৯৯কিছু সময়। 


৬৯. অর্থাৎ তুই এবং দ্বনদের মধ্য থেকে তোর অতো যারা মানুষকে পহত্ষ্ট করার] 
ঢু কাজে লিপ্ত থাকবে তাদের দিয়ে ; আর যারা তোকে অনুসরণ করবে তাদের সকলকে | 
দিয়ে জাহান্নাম ভরে ফেলবো। 


| ৭০. কুরাইশ-কাফিরদের বক্তব্য ছিল__ “আমাদের মধ্য থেকে কি কেবল তার | 
| ওপরই কিতাব নাযিল করা হয়েছে ?” সূরার ৮ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ তাআলা | 
| তাদের এ সন্দেহের জবাব দিয়েছেন ৯ ও ১০ আয়াতে এই বলে যে, “তাদের কাছে | 
কি আপনার পরাক্রমশালী মহান দাতা ও প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার রয়েছে ? 
তারা কি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিক, তাহলে তারা 
আসমানে চড়ে দেখুক ।” ৃ 
অতপর এখানে আদম আ. ও ইবলীসের পুরো কাহিনী তাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে 
দেয়া হয়েছে যে, আদম আ.-এর সম্পর্কে ইবলীসের যে ডূমিকা ছিল, মুহাম্মদ স.-এর 
| সম্পর্কেও কুরাইশদের ভূমিকা একই। ইবলীস যেমন হিংসা ও অহংকারের বশবর্তী 
হয়ে খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করার আল্লাহর অধিকারকে মেনে নিতে অস্বীকার 
করেছিল, তেমনি কুরাইশ কাফিররাও রাসূল নির্বাচনের আল্লাহর অধিকারকে অস্বীকার 
করছে। ইবলীস যেমন আদম আ.-এর সাথে মাথা নত করার আল্লাহর নির্দেশকে 
অস্বীকার করেছে, তেমনি কাফিররাও মুহাম্মাদ স.-এর আনুগত্য করতে অস্বীকার করছে। | 
| অতএব ইবলীস তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং তার অনুসারীদের যেমন পরিণতি হবে, মুহাম্মদ স.-. 





পারা ঃ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সুরা সোয়াদ 


রর অমান্যকারীদের পরিণতিও তারচেয়ে ভিন্ন হবে না। আর তা হলো দুনিয়ায় আঙ্প 
লা'নত এবং আখিরাতে জাহান্নাম । 


যারা দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করছে তারা মূলত সে চিরন্তন শত্রু শয়তানের | 
ফাঁদে আটকে যাচ্ছে, যে শক্র সৃষ্টির সূচনালগ্র থেকে মানব জাতিকে ফুসলিয়ে বিপথে | 
পরিচালনা করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। আর যারা অহংকারের কারণে আল্লাহর | 
| নাফরমানী করে এবং তার ওপর জিদ ধরে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা চরম ঘৃণিত । | 
| আল্লাহর কাছে এদের কোনো ক্ষমা নেই। ৰ 


ৃ ৭১. অর্থাৎ আমি এসব কথা প্রচার করছি কোনো স্বার্থের বশে নয়, আমার নিজের | 
] ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ এতে নেই। 


৭২. অর্থাৎ আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুওয়াত, রিসালাত ও জ্ঞান- ; 
গড়িমা প্রকাশ করছি না। বরং আল্লাহর বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ | 
| থেকে জানা গেলো যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। বুখারী ও | 
| মুসলিমে হযরত আবদুল্পাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-_“হে 
লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে । 
বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে “আল্লাহু আ'লামু” | 
অর্থাৎ “আল্লাহ ভাল জানেন" বলে যেন ক্ষান্ত দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল 
| সম্পর্কে বলেছেন-__“আপনি বলুন, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান 
চাইনা এবং আমি ভানকারীদের শামিলও নই।”-(রেহুল মা'আনী) ৃ 


এর অর্থ আল্লাহর রাসূল স. যে বিষয়ে বলেন তা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। | 
কোনো স্বার্থের বশবর্তা হয়ে অস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে কিছু বলেন না বা কিছু না জেনেও | 
জানার ভান করেন না। | 


৭৩. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে 
দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই । আর যারা মরে যাবে তারা 
| মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যা কিছু বলছি তা-ই | 


প্রকৃত সত্য। 
৫ম রুকৃ* (৬৫-৮৮ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসৃলদেরকে সতকমর্শীল মু 'মিনদেরকে জারাতের সুসংবাদ দানকারী 
এবং কাফির-সুশরিক ও দু়তকারীদেরকে জাহারামের ভয়াবহ আযাব সম্পকোর সতকর্কারী হিসেবে 
| পাঠিয়েছেন । | 
২. কোনো মানুষকে বল-ধয়োগে ঈমান আনতে এবং সৎকর্ম করার জন্য বাধ্য করার কোনো 

ক্ষমতা নবী-রাসৃলদেরকে দেয়া হয়নি । 
| ৩, আল্লাহ-ই একমার একক, এবল-এতাপশালী ইলাহ । ইবাদতের তথা দাসত্বের যোগ আর 



































পারা £ ২৩ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন 855 সূরা সোয়াদ 






































| ৪. জীবনের সববর্ষেতরে একমাত আল্লাহর হুকুমের আনৃগত্য করার মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় 
কল্যাণ / কারণ তিনি-ই আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে সেসব কিছুরই মালিক । 
এবং তিলি-ই একমাত্র পরম ক্ষমাশীল মালিক । 

৫. দুনিয়াবাসীর এক মহাসত্য সংবাদ হলো-_ বিশ্বজগতের প্র্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ । 
স্বতরাং আনুগত্য করতে হবে একমার আল্লাহর | 

৬. ওহীর জ্ঞান ছাড়া নবী-রাসূলদের কাছে উধর্জগতের জ্ঞান লাভের অন্য কোনো সৃ্র নেই । 
৭. মানুষকে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন । তার মধ্যে রূহ সধ্গার করার আগে সে 
ছিল ডানা, পালক ও পশমহীন একটি মাটির পুতুল । | 
৮. আল্লাহ তা'আলা মাটির পুতুলের মধ্যে নিজ রূহ ফুক দেয়ার মাধ্যমে যানবাত্ার শ্রেষ্ঠত্ব | 
পতিষ্ঠা করেছেন । এজন্াই মানুষ “আশরাফুল মাখলুকাত' বা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । 

৯. আদম-কে সিজদা করা তথা মানুষের আনুগত্য করার নিদেরশ ছিল ভ্বিন ও ফেরেশতা উভয় 
সম্প্রদায়ের ধাতি । আদমকে সিজদা করার এ নিদেশ ছিল তাকে সম্থান জ্ঞাপন করার নিদেশ । এর 
ঘারা মানুষকে দিজদা করার বৈধতা পাওয়া যায় না। কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা 
বৈধ নয় । 

১০, আল্লাহ মানুষকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন-_এর অর্থ নিজ কুদরত বা ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন । | 
১১. ইবলীস নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারেই আদমকে সিজদা করার আল্লাহর নিদে্শিকে অমান্য 
করেছে। 

১২. বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়াই ঈমানের দাবি । 

১৩, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে আপতি তোলা তাঁর নাফরমানী করার শামিল | 

১৪. নাফরমানদের পরিণতি তা-ই যা হয়েছে ইবলীসের পরিণতি । আর তা হলো দুনিয়াতে 
লা'নত এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহারাম । ৰ 
১৫. মানুষ সৃষ্টির সৃচনা থেকেই ইবলীস তথা শয়তান মানুষের চিরশক্রু । সৃতরাং এ চিরশক্রুর 
কুমনতরণা থেকে বেঁচে থাকার এচেন্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ । শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকার 
জন্য আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাওয়ার নিদের্শ আল্লাহই দিয়েছেন । 

১৬, মানুষকে পধত্রষ্ট করার জন্য শয়তান শপথ করেছে । আল্লাহ তাকে এর জন্য সাবিক এচেটা 
| চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন । কিছু মানুষকে পথঘরষ্ট হতে বাধ্য করার ক্ষমতা শয়তানকে 
দেয়া হয়ানি। 

১৭, শয়তান আল্লাহর নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে কখনো পথভর করতে সক্ষম হবে না । এটা হলো 
তার নিজের কীকাতি । 

| ১৮. যারা শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেবে এবং তার দেখানো লোভ-লালসার শিকার হবে, 
তাদের সবাইকে দিয়ে আল্লাহ জাহায়াম ভরে দেবেন । 

১৯, মুহাম্মদ স, ছিলেন মানব জাতির সবচেয়ে বড় দরদী ও নিঃস্বার্থ নেতা । 

২০. আল কুরআন মানব জাতির জন্য একমার কল্যাণকর উপদেশবাণী সমলিত পৃণার্গ জীবন 
বিধান । 





